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*১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১) শ্রী কমল মুখার্জিঃ মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদর অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


তমানে এই রাজ্যে কত পরিমাণ মাছ চাষের জমি আছে? 
শ্রী -কিরণময় নন্দ 2 


মোট ৫.৪৮ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষের জমির পরিমাণ 
নিচে দেওয়া হন্ল£ 


১। পুক্করিণী ইত্যাদি .. ২.৭৬ লক্ষ হেক্টর 
২। বিল ও বাউড় .:০.৪২ লক্ষ হেক্টর 


0৩626১110২৩ বা) এবি৬৬ন২৩ 9 


৩। রিজার্ভার (বৃহৎ জলাশয়) এ..০.১৬ লক্ষ হেক্টর 
৪| ময়লা জলে মাছ চাষের জমি .. ০.৪৪ লক্ষ হেক্টর 
৫। লোনা জলে মাছ চাষের জমি ... ২.১০ লক্ষ হেক্টর 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন যে, এই রাজো 
মাছ চাষের জমি দিনের পর দিন কমছে না বাড়ছে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ প্রকৃতপক্ষে মাছ চাষের জমির যে হিসাব তাতে জমির 
আয়তন কমেছে। 


শ্রী কমল মুখার্জিঃ আমার মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন বে, মাছ চাষের 
জমির পরিমাণ যাতে না কমে তার জন্য আপনার দপ্তর কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 


শ্রী কিনণময় নন্দ 8 আমরা একট আইন তৈরি করেছি যে পাঁচ কাঠার বেশি 
জলাশয় বোজান যাবে না, যাতে করে জলাশয়ের পরিমাণ ঠিক রাখা যায় তার জন্য 
এই ব্যবস্থা নিয়েছি। 


শ্রী কমল মুখার্জিঃ জলাভূমি সংরক্ষণ আইন আপনার দপ্তর করেছে এবং এই 
জলাভূমি সংরক্ষণ আইনে আপনার দপ্তর আজ পর্যস্ত কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে 
পেরেছেন? 


শ্রী কিরণময় নন্দঃ এর জন্য আলাদা নোটিশ দিতে হবে তখন উত্তর দেব। 
তবে এই ব্যাপারে বলতে পারি আমরা «য় এফ আই আর শুধু করতে পারি আর 
পুলিশের দায়িত্ব আ্রেস্ট করার। আমরা এর বেশি করতে পারি না। 


শ্রী পদ্মনিধি ধরঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন যে, আগের 
প্রশ্নোত্তরেই জানতে পেরেছি যে, কত পরিমাণ মাছ চাবের জমি কমেছে, এখন আমার 
রিলেভান্ট কোয়েশ্চেন যে, হাওড়া জেলার একমাত্র সিড খার্ম বালি থানার নিশ্চি এখন 
কি অবস্থায় সেটা রয়েছে এবং বর্তমানে আপনার ডিপার্টমেন্টের অধীনে রয়েছে কিনা 
জানাবেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ 8 হাওড়া জেলার বালি থানার অন্তর্গত সিড ফার্মের মৎস্য 
চাষের ক্ষেত্রে বলতে পারি সেখানে মাছের বাজ ফেলা হয়। এই ব্যাপারে আপনি 
স্পেসিফিক প্রশ্ন কররে উত্তর দিয়ে দেব। আর এটা আমর পঞ্গয়েতকে দিয়ে দেব। 


10 /১১১12131-% 10022701105 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার স্পেসিফিক প্রশ্ন যে, এই 
রাজ্যে কত পরিমাণ মাছ চাষের জমি আছে কারণ আমরা জানি যে, সুন্দরবনে যে 
মাছ চাষের জমি ছিল সেগুলো কমেছে এবং আগে যা ছিল তার থেকে কমেছে। এবং 
এর মূল কারণ হচ্ছে যে, যে সমস্ত জমি মাছ চাষের জন্য জমি নেওয়া হয়েছিল সেই 
জমিগুলো অন্য লোকেরা বর্গাদার হিসাবে দখল করে নিচ্ছে__এই ব্যাপারে আপনার 
বক্তব্য কি? 


তরী কিরণময় নন্দঃ এটা সত্যি কথা যে, রেকর্ডভুক্ত মাছ চাষের জমি যে 
দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে মাছ চাষের জমির পরিমাণ কমেছে। কারণ বিল, 
বাউড় এবং যে পরিমাণ জলাশয় ছিল তার পরিমাণ কমেছে এবং সেখানে যে জলাশয়ের 
সংখ্যা দেখানো হচ্ছে তার থেকে জলাশয়ের সংখ্যা অনেক কমেছে এবং মাছ চাষের 
আয়তনও অনেক কমেছে। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা ৪ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গে ল্যান্ড রিফোর্মস্‌ আ্যান্টের অধীনে বর্তমানে যে 
আইন হয়েছে তাতে ল্যান্ড রিফর্মস্‌ আযান্টের অধীনে অনেক জলা জমি সরকারের ন্যস্ত 
হয়েছে। সেই জলা জমি কিভাবে বন্টন হবে তার কোনও প্রভিসন আইনে নেই। 
এইরকম কত জলা জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে এবং হয়ে থাকলে 
কিভাবে তার বন্টন হয়েছে জানাবেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ আমাদের সরকারের অধীনে যে সমস্ত জলাজমি খাস আছে 
তা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির হাতে দেওয়া হয়েছে এবং এরজন্য প্রত্যেকটি জেলায় 
একটি করে কমিটি করা হয়েছে এবং সেখানে সভাধিপতিকে চেয়ারম্যান, ডি.এম এবং 
মৎস্য দপ্তরের একজন অফিসার আছেন। তারাই ঠিক করবেন ওইসব জলাশয় কাদের 
বন্টন করা হবে। 


[11-10--11-209 9.101.] 


শ্রী তপন হোড় £ স্যার, এই সাম্প্রতিক যে ঝড়ঝঞ্জা হয়ে গেল তাতে মৎস্য 
চাষীর জমির কোনও ক্ষতি হল কিনা, এবং কোনও লোকের ক্ষতি হয়েছে কিনা, এবং 
যে ট্রলার আছে সেইগুলির কোনও ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে কিনা দয়া করে বলবেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ মৎস্যচাধীর জমির ক্ষয় ক্ষতি হয়নি, মৎস্য চাষের ক্ষতি 
হয়েছে। এটা শুধু এবারের বন্যায় নয়, গতবারে অক্টোবরে যে বন্যা হয়েছে তাতে 
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মৎস্য চাষের ক্ষতি হয়েছে। এই যে ঝড়ঝঞ্জা হল তাতে আমার কাছে যতটুকু খবর 
আছে, একজন মৎস্যচাধী নিখোঁজ হয়েছে। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন মৎস্য 
চাষের যে জমি আছে, সেই জমিতে ব্যক্তিগত মাপিকানায় ও সরকারের সঙ্গে যুক্ত 
মালিকানায় কোনও ম€স্য চাষের অনুমোদন দিয়েছেন কিনা, যদি দিয়ে থাকেন তাহলে 
তারা কার সঙ্গে করছেন? 


তরী কিরণময় নন্দ 8 সরকার কারুর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মৎস্য চাষ করছে না, 
এই রাজ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাছ চাষ হচ্ছে, সমবায় উদ্যোগেও মাছ চাষ হচ্ছে। 


শ্রী প্রভপ্রন মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার একটি সাপ্রিমেন্টারী 
আছে, স্টেট ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এটা মৎস্য বিভাগের অধীন এবং 
কতকগুলি, বিল আছে, পুকুর আছে বা এই সমস্ত খে ব্যবস্থা আছে, যেখানে স্টেট 
ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ভারা মৎস্য চাষের সঙ্গে খুক্ত। এখানে আমাদের 
সাগর বিধানসভা কেন্দ্রে ফ্রেজারগঞ্জে কিছু কিছু মহরাজগঞ্জে যে বিরাট ফার্ম আছে, 
সেটা সিক্‌ হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে বন্দোবস্ত করার জন্য বা ম্যানেজমেন্টটা কি ভাবে 
ব্যবস্থা করা যায়, জেলা পরিষদ ব পঞ্গয়েত সমিতিকে দেওয়া যাবে কিনা সেই 
সম্পর্কে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম, সেট। কি অবস্থায় আছে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৪ রাজ্যে মৎস্য উন্নয়ন শিগম এর মৎস্য চাষে যে পরিমাণ 
আয় হত তার থেকে প্রত্যেক বছরে আয় বাড়ছে। যে পরিমাণ মুলধন লগ্নি করা 
প্রয়োজন নিগমের, সেই পরিমাণ মূলধন লগ্নি না হওয়ার জন্য আমরা সেই জায়গায় 
উৎপাদনকে নিয়ে যেতে পারিনি। যেহেতু এখানে বহু কর্মচারি আছেন এবং এই সস্থা 
তারা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, তাই আমরা এখনও এই সমস্ত জলাশয়কে পঞ্চায়েত 
বা জেলা পরিষদের অধীনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিইণি। 


শ্রী অমর চৌধুরি £ সুন্দরবন অঞ্চলে লোনাজলের মাছ চাষের জন্য কত চাষের 
জমি নষ্ট করে লোনা জলে চাষ করছে, এই সম্বদ্ধে কোনও খবর দিতে পারবেন কিনা 
বলবেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ চাষের জমি নষ্ট করে নোনা জলের মাছ চাষ এর প্রশ্নই 
ওঠে না, তবে আমাদের উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যেখানে মৎস্য 
চাষের এলাকা সেখানেই কেবলমাত্র মৎস্য চাৰ হতে পারে, সেখানেই মৎস্য চাষ হচ্ছে। 
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শ্রী অশোককুমার দেব $ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাছের চাহিদা অনেক বেশি, অথচ 
মাছ চাষ কম হচ্ছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি, মাছ বাইরের 
রাজ্য থেকে আসছে, সেইগুলি কি ভাবে আনা হচ্ছে, এবং কোন রাজ্য থেকে কত মাছ 
দিচ্ছে, সেটা জানাবেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ 8 অশোকবাবু, এর পরেই একটা প্রম্ন আছে, তাতে সাপ্লিমেন্টারী 
করলে ভালো হবে। 


*২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল $ বিচার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে বিবাহ নিবন্ধনের সুযোগ সবত্র পৌছে দিতে রাজ্য 
বেসরকারি ম্যারেজ অফিসার নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, এ পরিকল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 
যায়? 


(ক) হ্া। 


(খ) কিছু এলাকায় ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকি এলাকায় শীঘ্রই বাস্তবায়িত 
হবে বলে আশা করা যায়। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল $ আমি জানতে চাইছি ক্যাটেগরিক্যালি আমাদের রাজ্যের 
বিভিন্ন জেলাতে যে যে ক্ষেত্রে এই নিয়ম বাস্তবায়িত হয়েছে, সেইগুলো জেলা ভিত্তিক 
বলবেন কি? 


শ্রী নিশীথরঞ্জন অধিকারী £ বর্ধমান জেলায় ইতিমধ্যে ৮০ জন নন অফিসিয়াল 
ম্যারেজ অফিসার আ্যাপয়ন্টেড হয়েছে। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় ইতিমধ্যেই সব 
তৈরি হয়ে গেছে, হয়ত এই সপ্তাহের মধ্যে দিতে পারব। এবং, যাদের নিযুক্ত করা 
হচ্ছে, এইগুলোকে ব্লক ভিত্তিক করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে ৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত 
বাজেট ভাষণে প্রায় প্রতি বছর এই নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে, অথ» মাত্র তিনটি 
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জেলার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বললেন। বাকিগুলোর ক্ষেত্রে এত বিলম্ব 
কেন দয়া করে বলবেন কি? 


শ্রী. নিশীথরপ্রন অধিকারী ঃ$ ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চারটে দৈনিক 
পত্রিকায় বেসরকারি ম্যারেজ অফিসারের নিয়োগার্থে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এর আগে 
এরকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হত না। আর তার ভিত্তিতে সমস্ত জেলা থেকে প্রায় ১১ 
হাজারের কিছু বেশি আবেদন পত্র বিচার বিভাগে জমা পড়ে! এইগুলোকে বাছাই করে 
জেলাওয়ারি ভাগ করে সব জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আলাদা করে নিয়োগ মন্ডল 
ঠিক করা হয়, সব পদাধিকার ব্যক্তি, ডিষ্টিক্ট ম্যাজিস্রেটের অধীনে । যেখানে যেখানে 
বাছাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে, সেখানে আরম্ভ করেছি। এত দিনে হয়ত বাছাইয়ের কাজ 
শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনটি জেলায় তৈরি হয়ে গেছে, অন্যান্য জেলাতেও হচ্ছে। 
কলকাতাতেও হচ্ছে। এর পর চেষ্টা করছি ব্লক ভিডিতে ম্যারেজ অফিসার দুজন করে 
নিয়োগ করার। 


[11-20--11-30 0.177.] 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ আপনি আবেদন পত্র বাছাইয়ের কাজের কথা বললেন। 
বিভিন্ন জেলাতে সমস্ত আবেদন পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বাছাইয়ের কাজ 
চলছে। এই পদ্ধতিটা কি তা যদি বলেন তাহলে ভালো হয়। 


শ্রী.নিশীথরপ্রান অধিকারী ই আমাদের এখানে বাছাইয়ের যে সিলেকশন কমিটি 
সেটাকে করা হয়েছে ডি এম। দু নাম্বার হচ্ছে সেখানকার জি পি বা পি পি একজন। 
আর তিন নম্বর হচ্ছে জেলার সভাধিপতি বা তার একজন মনোনীত প্রতিনিধি, তিনি 
জেলা পরিষদের সদস্য হবেন। তারা এগুলি ভাগ করবেন। যারা আবেদনকারী, তারা 
জানে ব্লক ভিত্তিক আলাদা, আলাদা করা হয়। আমরা ব্লক ভিভিতে নিয়োগ করব। 
তারা একটা লিস্ট পাঠাবেন। সেই প্রেফারেনশিয়াল লিস্ট এখানে আসবে এবং এখানে 
সেই অনুযায়ীই দেওয়া হবে। তার বাইরে কাউকে দেওয়া হবে না। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন যে, ম্যারেজ 
রেজিস্টার নিয়োগ করা হয়েছে। ১১ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল। এদের জন্য আপনারা 
সরকারের তরফ থেকে কোনও মাসিক বেতন ধার্য করেছেন কিনা জানাবেন এবং তা 
যদি না থাকে, তাহলে যে ফিজ ধার্য করেছেন, সেটা কত বলবেন। 


শ্রী নিশীথরপ্রন অধিকারী ঃ এটার ব্যাপারে আলাদা করে প্রম্ম করবেন। বিভিন্ন 
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জেলায় ছড়িয়ে দিতে পারা যায় কিনা, তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই 
ব্যাপারে এখানে কোয়েশ্েন করা হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আপনি আলাদা প্রশ্ন 
করবেন, আমি উত্তর দেব। 


শ্রীমতী শান্তা ছেত্রী ই আমাদের দার্জিলিং জেলাতে ব্লক স্তরে এবং সাব ডিভিশনাল 
ভিত্তিতে কতজন ম্যারেজ অফিসার নিযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে 
আরও জানতে চাইছি যে, সিলেকশান কমিটির মধ্যে আপনি বলেছিলেন যে, কমিটিতে 
সভাধিপতি উনি মেম্বার থাকবেন। কিন্তু আমাদের দার্জিলিং জেলাতে যেহেতু ডি জি 
এইচ সি রয়েছে, তার মধ্যে কি রকম ভাবে সিলেকশন কমিটি বানানো হবে। 


শ্রী নিশীথরপ্জন অধিকারী £ আমি জানাচ্ছি যে প্রত্যেক ব্লকে, অর্থাৎ দার্জিলিং 
এ যে কটি ব্লক আছে, সেই প্রত্যেক ব্লকে দুজন করে নেওয়ার কথা আছে। আমরা 
পাঠিয়েও দিয়েছি। দার্জিলিং এর ক্ষেত্রে এবং পার্বত্য যে অঞ্চল, তাকে দুটো ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে, ওখানকার যে সদস্য আছেন, সেই সদস্যদের একজন করে নেওয়া 
হবে। 


প্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ আপনি বাজেটের সময় বলেছিলেন কর বিনিয়োগের 
ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়। হবে। এক্ষেত্রে ম্যারেজ রেজিস্টার হিসাবে কতজন 
মহিলাকে নিয়োগ করা হয়েছে। 


শ্রী নিশীথরপ্জন অধিকারী 8 আমরা যে গাইড লাইন দিয়েছি, সেখানে বলেছি 
যে, মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং এখনও পর্যন্ত যেগুলি আসছে, সেখানে 
মহিলাদের অগ্রাধিকার দিয়েছি। বর্ধমানের যে আ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে, সেখানে ইতিমধ্যে 
মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে ডেফিনিট এটা জানানো যাবে না। আপনি 
পরে কোয়েশ্চেন করলে আমি উত্তর দেব। 


শ্রী ৌগত রায় ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই যে একটা কমপালসরি বিবাহ রেজিস্ট্রেশন 
রেকর্ডিং এর কথা বলছেন, এই ব্যাপারে আমি জানতে চাইছি যে আপনি কি এইজন্য 
মুসলমান সমাজের কাছে সমর্থন পেয়েছেন কিনা? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে বর্ধমান-যেখান থেকে আপনি নির্বাচিত হন সেখানে ৮০ 
জন ম্যারেজ রেজিস্টার নিযুক্ত হয়েছে, তাদের সকলেই সি.পি.এম। এটা কি পার্টি 
ক্যাডার নিয়োগের নতুন পদ্ধতি। পাটি ক্যাডারদের নিয়োগ করার জন্যই কি কমপালসারি 
ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন চালু করেছেন? 
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শ্রী নিশীথরঞ্জন অধিকারী 8 মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাই যে আপনার 
প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে, এখানে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেই মূল প্রশ্নের কোনও মিল নেই, 
ংকোনও সম্পর্কও নেই। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমি ডিনাই করছি। 
২এমফ্যাটিক্যালি ডিনাই করছি। 


££) 


এই সময়ে মাননীয় মন্ত্রী কিরণময় নন্দ উত্তর দেওয়ার জন্য উঠে দীঁড়ান কিন্তু 
মাইক্রোফোন কাজ না করার জন্য তিনি পরপর অন্য মাইক্রোফোনে চেষ্টা করতে থাকেন। 


27 (এই সময়ে বহু বিরোধী সদস্য চিৎকার করে কিছু বলতে থাকেন।) 
(নয়েজ) 


সামুদ্রিক মৎস্য 


*৩| (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৫৭) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য 8 মৎসা শিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে সামুদ্রিক মৎস্যের চাহিদা কত; এবং 


(খ) বিগত আর্থিক বছরে (১৯৯৮-১৯৯৯ সালে) কত পরিমাণ সামুদ্রিক মৎস্য 
ধরা হয়েছে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ 


(ক) ১৯৯১-২০০০ আর্থিক বছরে এই রাজ্যে মাছের খোট চাহিদার পরিমাণ 
১১.৪৮ লক্ষ টন। এই চাহিদা, অন্তর্দেখার মাছ চাধ, সাশুত্রিক মাছ আহরণ 
ও অন্যান্য রাজ্য থেকে মাছের যোগানের মাধ্যমে পূরণের প্রচেষ্ঠা নেওয়া 
হয়েছে। এর মধ্যে সামুদ্রিক মাছ আহরণের লক্ষ্যমাত্র ১৮৮ লক্ষ টন ধরা 
আছে। 


(খ) বিগত আর্থিক বছরে (১৯৯৮-১৯৯৯ সালে) মোট ১.৭১ লক্ষ টন সামুদ্রিক 
মাছ ধরা হয়েছে। 


[11-30--11-40 4..] 
স্্ী সুধীর ভট্টাচার্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন সামুদ্রিক মৎস 
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ধরার জন্য সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে দুঃস্থ মৎসজীবীদের জাতীয় 
শিল্প উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে ট্রলার দেওয়া হয় এবং সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। ূ 


(এই সময় হাউজে মাইক ঠিকমতো কাজ করে না) 
(হইচই) 


শ্রী তাপস রায় £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনি সম্ভবত অনুধাবন করতে 
পারছেন কি। আজকে প্রথম দিনে হাউজে-_-আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি, 
মাননীয় সদস্যরা শুনতে পাচ্ছেন কি-_ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী তিনি এখানে নেই, একমাত্র 
সবেধন নীলমনি এই মিনিস্টার বলে যাচ্ছেন, কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। মাননীয় ডেপুটি 
ম্পিকার স্যার আপনি হাউজ আযাডজর্ন করে দিন। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য 8 মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন যে এখানে 
সামুদ্রিক মৎসের চাহিদা ক্রমবর্ধমান, তাহলে রাজ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৯৮- 
৯৯ সালে কত পরিমাণ মাছ অন্যান্য রাজ্য থেকে আনতে হয়েছে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ বাইরে থেকে এই রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ মেট্রিক টন মাছ 
আমাদের রাজ্যে আসে। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য 8 আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন অন্যান্য দেশ বিশেষ করে থাইল্যান্ড, 
ইন্দোনেশিয়া তারা মাছ ধরার জন্য আমাদের সমুদ্রে ঢুকে পড়ে, এ ব্যাপারে সরকারের 
চিন্তা-ভাবনা কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৪ এটা সত্যি যে আমাদের দেশে থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্সের ট্রলার 
ঢুকে পড়ে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বারবার বলেছি যাতে আমাদের 
উপকুল রক্ষী বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা হয় এবং এ দায়িত্ব তাদের। 


ত্রী তপন হোড় £ আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন হল সমুদ্রে আরও বেশি করে মাছ চাষ 
করতে বিদেশি কোনও সাহায্য আপনি নিচ্ছেন বা নিয়েছেন কি না? কোন কোন 
বিদেশি সংস্থা কাজ করছে এবং এর লগ্নির পরিমাণ কত? 


উী কিরণময় নন্দ ৪ সমুত্রে মাছ চাষ হয়না, সমুদ্ধে থেকে মাছ ধরা হয়। আর 
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আমরা এই ব্যাপারে কোনও বিদেশি সাহায্য চাইনা, আমরা এর বিরোধী। এই বিদেশি 
কোম্পানিগুলো যাতে সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত না হয় তার জন্য আমরা বিরোধিতা 
করে যাচ্ছি। আমাদের মৎস্যজীবী, যারা সমুদ্রে মাছ ধরেন তাদের সংখ্যা আমরা 
বাড়াতে চাই এবং সেই পরিকল্পনায় আমরা নিচ্ছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস $ মাননীয় মৎস্যমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই, আপনি 
সামুদ্রিক মাছের চাহিদার কথা এবং আমদানির কথা বলেছেন। আমি জানি এটা মাননীয় 
মন্ত্রীর পরিকল্পিত ব্যাপার। সমুদ্রের থেকে কত মাছ 'ধরা হয় তার সঠিক হিসাব মন্ত্র 
মহাশয়ের কাছে নেই। সমুদ্রে যারা মাছ ধরে সেই মৎস্যজীবীদের আগাম সঙ্কেত 
দেওয়ার যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে না কেন 
এবং সঠিকভাবে সঙ্কেত পাঠাবার ব্যাপারে আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ই আমাদের রাজ্যে সামুদ্রিক মাছের চাহিদা কত তার পরিসংখ্যান 
আমি দিইনি, কত মাছ সমুদ্র থেকে ধরা হয় তার পরিসংখ্যান আমি দিয়েছি। মাননীয় 
সদস্যর অবগতির জন্য জানাচ্ছি সমুদ্রে যারা ট্রলার নিয়ে মাছ ধরে তারা কিন্তু অনেক 
মাছ ধরে, কিন্তু তার সঠিক হিসাব তারা দেয়না ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় পড়ে যাবে 
এই ভয়ে। মাননীয় সদস্যর অকাতির জন্য জানাচ্ছি, সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যায় 
তাদের ঝড়ের পূর্বাভাস জানার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে আকাশবাণী, আর আমাদের 
আকাশবাণীর আগে তারা বাংলাদেশ আকাশবাণী থেকে আগাম খবর পেয়ে যায়। আর 
আকাশবাণীটা আমাদের রাজ্য সরকারের হাতে নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকাবের হাতে। 
শঙ্করপুর এবং ফ্রেজারগঞ্জ এই দুটি মৎস্য বন্দরে আমরা ঝড়ের সঙ্কেত পাঠাবার জন্য 
ওয়ারলেস সিস্টেম করতে চেয়েছিলাম আমাদের রাজ্য সরবারের খরুঢা4। ঠিত সেই 
সময়ে আমাদের কাছে অনুরোধ আসে রাজ্য সরকার যাতে এটা না করে, কেন্দ্রীয় 
সরকার এই কাজটা করবে এবং তারাই আর্থিক সহায়তা দেবে এবং এক বৎসরের 
মধ্যে তারা এটা চালু করবেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় তিন বছর হয়ে গেছে 
এই সিস্টেম এখনো চালু হয়নি। পাঞ্জাবের একটি সংস্থা এবং উড়িষ্যার একটি সংস্থাকে 
এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। আমরা বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি এই 
সিস্টেমটা চালু করার জন্য, কিন্তু এই সিস্টেম চালু এখনও পর্য্যস্ত করা হয়নি। 


শ্রী পঙ্ছজ ব্যানার্জি ঃ সম্প্রতি সামুদ্রিক ঝড়ে কতজন মৎস্যজীবীর খোঁজ পাওয়া 
যায়নি জানাবেন কি? 


প্রী কিরণময় নন্দ £ এখনও পর্যস্ত একজন মতস্যজীবীর আমরা খোঁজ পাইনি।. 
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শ্রী সাধন পান্ডে ঃ আমাদের এই হাউসের কনসার্ন, মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয় উপলব্ধি 
করবেন- আপনি আগের একটা প্রশ্নের উত্তরে, মাননীয় সদস্য অশোক দেব করেছিলেন, 
আপনি বলেছেন তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে দেবেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ২২ বছর এই 
রাজ্যে আপনারা ক্ষমতায় আছেন কিন্তু মাছের ব্যাপারে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারলাম 
না। আপনি এ ব্যাপারে এখনই একটা পরিসংখ্যান দিলেন যে লক্ষ টন মাছ আসছে। 
আপনি সমুদ্রের কথা বললেন। কিন্তু সেই এক লক্ষ টনের যে ভ্যালুয়েশন, যে টাকা 
সেটা গ্রাম-বাংলায় যেতে পারত। গ্রামের পুকুর, পুক্করিণী যদি আজকে আপনারা সংস্কার 
করতে পারতেন তাহলে বেকার ছেলেরা অনেক ভাবে মাছ চাষ করতে পারত। এক 
লক্ষ টন মাছ যদি আসে তাহলে তার ভ্যালুয়েশন কত টাকা রাজ্য থেকে বেরিয়ে 
যাচ্ছে? এ ব্যাপারে ২০ বছরে আপনারা কিছু করতে পারেননি। এটাই আমার বক্তব্য। 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ মাননীয় সদস্য অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ১৯৭৭ সালে এই 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আমাদের এই রাজ্যে মাছের উৎপাদন ছিল ২৪০,০০০ 
মেট্রিক টন এবং ২ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টনের জায়গায় এখন আমাদের এখানে 
সাড়ে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়। ১৯৭৭ সালের আগে এই রাজ্যে যে 
পরিমাণ জলাশয় ছিল আজকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই পরিমাণ জলাশয় নেই, কমে 
গিয়েছে। তৃতীয়ত, যে সমস্ত বড় বড় বিল, বাওড়, নদীগুলো আমাদের এই রাজ্যে 
আছে, সংস্কার না হওয়ার ফলে নদীগুলো মজে গিয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় নদীগুলোতে 
বাধ তৈরি হওয়ার জন্য অনেক জায়গায় নদীগুলো তার গতিপথ হারিয়েছে। অতএব 
আগে নদীতে যে পরিমাণ মাছ ধরা হত এখন নদীতে সেই মাছ ধরার পরিমাণ অনেক 
কমে গিয়েছে। আমাদের এই রাজ্যে উন্নয়নশীল ধানের ফলন, চাষ যত বাড়ছে তত 
প্রাকৃতিক নিয়মে যে সমস্ত মাছ উৎপাদন হস্ত এখন আর তা উৎপাদন হয়না। এখন 
পুরোপুরি আমাদের মাছ চাষের উপর নির্ভর করতে হয়। আর, আমাদের মাছ চাষের 
জন্য যে এলাকা আছে বড় বড় বিল, বাওড়ের পরিমাণ যদিও ৪০ হাজার হেক্টর 
আছে কাগজে-কলমে-_কিস্তু বিল, বাওড়গুলো কোনওদিন আমাদের এই রাজ্যে সংস্কার 
হয়নি। ফলে বিল, বাওড়ে মাছ চাষের জন্য যে পরিমাণ জল থাকা দরকার সেই জল 
নেই। আমাদের কেবলমাত্র পুষ্করিণী এবং জলাশয়ে যে মাছ উৎপাদন হয়, সারা ভারতবর্ষে 
মাছ উৎপাদনের যে গড় পশ্চিমবাংলায় প্রতি হেক্টরে গড় উৎপাদন তার থেকে অনেক 
বেশি। কিন্তু আমাদের রাজ্যে চাহিদা এতবেশি যে আমাদের উৎপাদন অনেক বেশি 
বাড়া সত্বেও আমাদের সেই চাহিদা পূরণ হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 
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আপনি আরেকটা প্রম্ন করেছেন যে, আমণ( জঁ।*এগুলোকে সংস্কার করছি না 
কেন? 


নদীগুলোকে সংস্কার করার ক্ষমতা আমাদের সরকারের নেই। বড় বড় বিল 
বাওড় যেগুলো আছে সেগুলো সংস্কার করতে গেলে যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন, মৎস 
দপ্তরের বাজেটে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয় তাতে করে এ সমস্ত জলাশয় 
সংস্কার করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যে সমস্ত জলাশয় আছে 
সেই জলাশয় সংস্কার করার জন্য সরকার কাউকে: বাধ্য করতে পারেন না? এটা 
তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমরা অনুদান দিয়েছি ১ লক্ষ হেক্টর জলাশয়কে। আমরা 
অন্তর্দেশীয় মৎস চাষের মাধ্যমে তাদেরকে অনুদান দিয়েছি এবং ব্যাঙ্ক খণের ব্যবস্থা 
করে দিয়েছি। 


শ্রী শিবপ্রসাদ দলুই ঃ$ আপনি সমুদ্রের মাছের চাহিদা এবং পরিমাণের কথা 
বললেন। কিন্তু বর্ধমান জেলার বি.এল.আর.ও.-র অধীনে প্রচুর জলাশয় আছে। সেখানে 
মাছ চাষ করলে মাছের ফলন বাড়তে পারে। এগুলো অধিগ্রহণ করে মৎস চাষের 
কোনও পরিকল্পনা আছে কি না? 


ভ্রী কিরণময় নন্দঃ সমস্ত পতিত জলাশয় অধিগ্রহণের একটা আইন আছে। 
আপনাদের বর্ধমান জেলাতে বহু জলাশয় এ রকম অধিগ্রহণ করা হয়েছে। যদি এই 
ধরনের কোনও জলাশয় থাকে তাহলে আইন-গত ভাবে তা অধিগ্রহণ করা সম্ভব। 
আপনি আমাদের কাছে প্রস্তাব দেবেন আমরা চেষ্টা করব সেই জলাশয়কে অধিগ্রহণ 
করার। কিন্তু বহু জায়গায় অধিগ্রহণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি সেগুলোর ক্ষেত্রে 
হাইকোর্ট হয়েছে। হাইকোর্টের ইনজাংশনের ফলে সেগুলো আমরা নিতে পারিনি। আর 
এই ধরনের জলাশয়ে মৎস চাষের জন্য প্রত্যেকটা জেলাতে আমাদের এফ.এফ.ডি.এ. 
বা অর্তদেশীয় মৎস চাষ সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। যার সভাধিপতি হয়েছেন জেলা 
পরিষদের সভাধিপতি এবং তারাই সরাসরি এখানে এই সমস্ত ক্কিমগুলো মঞ্জুর করেন 
এবং ব্যাঙ্কের খণ এবং সরকারি অনুদানের মাধ্যমে এই সব জলাশয়ে মাছ চাষের 
ব্যবস্থা আছে। 


তারাই সরাসরি এই সমস্ত ক্কিমগুলো মঞ্জুর করেন। ব্যাঙ্ক খণ ও সরকারি খণের 
মাধ্যমে এই সমস্ত জলাশয়ে মাছ চাষের ব্যবস্থা আছে। 


রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী আগে অনেক ভাল কাজ করেছেন। 
কিন্তু কিছুদিন ধরে কোল-ফিল্ড টাইমস সংবাদপত্রে মস্য মন্ত্রীর নামে নানারকম কুৎসা 
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লেখা হচ্ছে। অনেক খারাপ খারাপ কথা লেখা হচ্ছে। আপনি সরাসরি এর বিরুদ্ধে 
মামলা করুন অথবা হাউসে এর বিরুদ্ধে কোল-ফিল্ড টাইমসের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের 
প্রস্তাব আনা হোক। আপনি এটাকে সমর্থন করুন এবং আমরাও সমর্থন করব। 


হাউসে মাইক নেই, ডেপুটি লিডার নেই। এভাবে হাউস চলতে পারে না। 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ থেকে বছরে কত 
সামুদ্রিক মাছ ইমপোর্ট ও এক্সপোর্ট করা হয়? 


শ্রী কিরণময় নন্দ 8 সামুদ্রিক মাছ ইমপোর্ট করি না। আমাদের রাজ্য থেকে ৫০ 
হাজার মেট্রিক টন সামুদ্রিক মাছ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যায়। 

শ্রী সুব্রত মুখার্জিঃ বেআইন পথে কি কিছু হচ্ছে? 

শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ এই সমস্ত মিষ্টি জলের মাছ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য 
থেকে আমাদের রাজ্যে আমদানি হয়। 

খেলা দেখার কার্ড 

*৪1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০২) শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ ক্রীড়া বিভাগের 

' ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বিধায়কদের কলকাতায় অনুষ্ঠিত খেলাগুলি দেখার জন্য 
যে কার্ড দেওয়া হয় এই বছর থেকে তাতে “চ্যারিটি ম্যাচ” গুলি দেখা 
যাবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে; 


(খ) সত্যি হলে এর কারণ কী; এবং 

(গ) এ ব্যাপারে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবার কোনও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার 
কোনও প্রস্তাব আছে কি না? 

শ্রী সুভাষ চক্রবরতী ঃ 


(ক) এরূপ কোনও নুতন সিদ্ধান্ত ক্রীড়া বিভাগে নেওয়া হয়নি। “চ্যারিটি ম্যাচ” 
একটি স্বশাসিত সংস্থা “আই.এফ.এ'র তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত 
হয়। সুতরাং ক্রীড়া বিভাগ থেকে প্রদত্ত কার্ডে চ্যারিটি ম্যাচ”-এর খেলা 
দেখা প্রয়োজন নয়। এই নিয়ম বেশ কয়েকবার ধরে চালু আছে। 
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(খ) প্রম্ন ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 8 মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে উত্তর দিলেন তাতে . 
আমি সন্তুষ্ট হলাম না। কারণ উনি বললেন যে এরকম কোনও নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয় নি, এই নিয়ম বহু বছর ধরে চলে আসছে। কিন্তু এখন স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট 
থেকে এম.এল.এ. ও এম.পি:দের যে কার্ড দেওয়া হচ্ছে তাতে লেখা আছে এক্সক্লুডিং 
চ্যারিটি আযান্ড একজিবিশন ম্যাচ-_| কিন্তু ১৯৯৬, ১৯৯৭, ১৯৯৮ সালে যে স্পোর্টস 
কার্ডগুলো দেওয়া হয়েছিল তাতে লেখা ছিল ইনব্লুডিং চ্যারিটি আ্যান্ড এক্জিবিশন ম্যাচ। 
সুতরাং আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে, সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়েছে। এ বিবয়ে 
আমাদের যে অধিকার ছিল সেটা যাতে ফিরে আসে তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্ত্রী ৪ মাননীয় সদস্যের বক্তব্য আমি অনুধাবন করলাম। আমাদের 
এখানে সময়ে সময়ে এসব বিষয়ে আই.এফ.এ. কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরকারের দ্বিপাক্ষিক 
আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ভিত্তিতে সময়ে সময়ে সেই আলোচনার সিদ্ধাত্ত 
সুবাদে কখনও কখনও তাৎক্ষণিক পরিবর্তন হয়। যাই হোক আমি এই বিষয়ে পর্যালোচনা 
করব এবং পুনর্বিবেচনা করে দেখব যাতে এই সম্পর্কে যথাবিহিত সিদ্ধান্ত নেওয়া 
যায়। 


[11-50--12-009 1২০০017] 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত 
্রশ্ন। কলকাতায় সি.এবি.-র পরিচালনায় টেস্ট ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় 
মন্ত্রী আই.এফ.এ-র মাধ্যমে বিধায়কদের যেমন ফুটবল খেলা দেখার সুযোগ দিয়েছেন 
তেমন সি.এবি.-র মাধ্যমে টেস্ট ক্রিকেট খেলা দেখার কথা কি তিনি চিন্তা ভাবনা 
করছেন? 


শ্রী সুভাষ চক্রবতী £ ওটা সি.এবি.-র নিজস্ব ব্যাপার। আমরা ওদের বাধ্য করতে 
পারিনা। ওরা কাকে নিমন্ত্রণ করে বিনা-পয়সায় খেলা দেখার সুযোগ দেবে, না দেবে, 
তা সম্পূর্ণভাবে ওদের ওপরই নির্ভর করছে। সর্ব ক্ষেত্রেই আমাদের সব সময় আর্জি 
থাকে যাতে এম.এল.এ.-রা' খেলা দেখার সুযোগ পান। এখন ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট 
মাদকতা সৃষ্টি হয়েছে, হৈচৈ হচ্ছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। সে জন্য বিধায়করা যাতে 
ক্রিকেট খেলা (টেস্ট) দেখার জন্য কমপ্লিমেন্টারি কার্ড পেতে পারেন, তার জন্য 
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আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওঁরা রাজি হননি। যেহেতু আজকে আবার মাননীয় 
সদস্য এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেহেতু আমি আবার এ বিষয়ে 
সি.এবি.-র সঙ্গে আলোচনা করব এবং আমাদের বিধানসভার সদস্যদের কমপ্লিমেন্টারি 
কার্ড দেবার জন্য অনুরোধ ,করব। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্রীড়া 'মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে চ্যারিটি-ম্যাচগুলি দানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় 
সেগুলি দেখতে সকলেরই টিকিট করেই যাওয়া উচিত এবং সেই টিকিট যাতে আমরা 
পেতে পারি তা আমি তাকে দেখতে অনুরোধ করছি। কিন্তু অনেক সময় আই.এফ.এ. 
বা অন্যান্য চ্যারিটি-ম্যাচের নাম করে তাদের প্রতিষ্ঠানের তহবিল বাড়াবার ব্যবস্থা 
করেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের কার্ড দিয়েই যাতে আমরা বিধায়করা খেলা দেখতে পারি 
সেই ব্যবস্থা আমি মন্ত্রী মহাশয়কে করতে অনুরোধ করছি। আর দানের উদ্দেশ্যে হলে 
আমাদের টিকিট করেই যাওয়া উচিত। 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ বিধানসভার সদস্যদের অধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়ই আরও 
সতর্ক এবং সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে বিধায়কদের মাঠে 
গিয়ে কোনও অসুবিধা হবেনা। কারণ মাঠে এখন আমাদের লোকই হচ্ছে না। আমার 
একটা নিমন্ত্রণ রইল-_আগামী .৩ তারিখ ন্যাশনাল লীগের এনএ খেলা আছে ইস্ট 
বেঙ্গল, মোহনবাগানের । আপনাদের নিমন্ত্রণ রইল, যথাবিহিতভাবে কার্ড এখানে পৌছে 
দেয়ার ব্যবস্থা করব। আমি সমস্ত বিধায়ক বন্ধুদের অনুরোধ করব, তারা যাতে খেলাটি 
দেখতে যান। একটা সেপারেট ব্লক ওখানে ভি.আই.পি. ব্লকের সঙ্গে ৩০০ জনের জন্য 
সংরক্ষিত থাকবে। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কলকাতা ময়দানে গ্যালারি ভেঙে 
পড়ার পর কলকাতা ময়দান বাতিল হয়ে সমস্ত ফুটবল খেলা সল্ট লেক বা রবীন্দ্র- 
সরোবর স্টেডিয়ামে চলে গেছে। কলকাতা ময়দানের খেলার মাঠগুলো পরিত্যক্ত হয়ে 
জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। অথচ বেশিরভাগ মানুষই কলকাতার প্রাণ কেন্দ্র কলকাতা- 
ময়দানে ফুটবল খেলা দেখতে চান, সল্টলেকে যেতে চান না, সেখানে যেতে অসুবিধা 
হয়। অতএব ভেঙেপড়া গ্যালারি মেরামত করে কলকাতা ময়দানে আবার ফুটবল খেলা 
চালু করার জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 


শ্রী সুভাষ চক্রবতী ঃ মাননীয় বিধায়ক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এই সম্পর্কে 
পর্যালোচনা করার পর এই নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মহামেডান স্পোর্টিং 
মাঠ এবং ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান-এর চিহ্নিত যে দুটি মাঠ সেক্ষেত্রে সামরিক- 
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বাহিনীর পক্ষ থেকে যে তত্বাবধায়কের ব্যবস্থা আছে তাদের কাছ থেকে অনুমতি 
নেওয়া হচ্ছে যাতে এ ৩টি মাঠে পারমানেন্ট গ্যালারির ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু বড় 
খেলা সরিয়ে দেওয়ার কারণ গ্যালারি নয়। গ্যালারি তো গত বছর ভেঙেছে। আমাদের 
দৃষ্টি ছিল সল্টলেক স্টেডিয়ামে বড় খেলা সরিয়ে নেওয়া। এই বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র 
থেকে এই ৩টি বড় যে টিম আছে_ ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহামেডান, এখন 
অবশ্য টালিগঞ্জ অগ্রগামী হয়েছে_এদের স্টেডিয়ামে সরানোর এটাই মুখ্য কারণ ছিল। 
এটা আমাদের সময়কালে নয়, আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম না তখন থেকেই শিফটের 
প্রস্তাবনা ছিল সল্টলেকে। এই বাণিজ্যিক কেন্দ্রে খেলার জন্য যে ভিড় হয় দুপুরবেলায় 
সেটাকে সরিয়ে নেওয়া। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, গড়ে ১০০ থেকে 
২০০ গাড়ি এই টিমগুলি হারলে ভাঙ-চুর হয়। স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা দুপুর থেকে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়। এই বিরাট বাণিজ্যিক কর্ম-কান্ডে নিত্য-দিন কাজকর্মের 
উপর যে আঘাত ছিল সেটাকে সরিয়ে দেবার জন্য এই বড় খেলাগুলিকে সম্টলেকে 
সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রয়োজনে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এখানকার কর্মকাণ্ডকে 
নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য করা। এটার সঙ্গে গ্যালারি ভাঙার কোনও সম্পর্ক নেই। গ্যালারি 
রিপেয়ার হচ্ছে। ছোট-খাট খেলাগুলি এখানেই হবে। 


শ্রী তপন হোড় ঃ বড় খেলাগুলি যুব-ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে করা উচিৎ বলে যে কথা 
বললেন তার সঙ্গে আমি সহমত। কিন্তু একটা প্রচার হচ্ছে, যুব-ভারতী স্টেডিয়ামের 
অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ার আশঙ্কা হচ্ছে বড়-বড় থামগুলির। তাই আপনি 
এই সভাকে অবহিত করুন, যুব-ভারতীর পরিকাঠামোর কোনও অসুবিধা আছে, কি না 
আছে এবং বড় খেলা লক্ষ লক্ষ মানুষের দেখতে আসার কোনও অসুবিধা হবে কি 
না? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী £ আমার যতটুকু প্রত্যয় এবং অভিজ্ঞতা আছে তাতে আমি 
নিশ্চিত নিরাপত্তার অভাবের যে আশঙ্কা যুব-ভারতী ত্রীড়াঙ্গনে খেলা দেখতে আসা 
কোনও দর্শকের বা সংগঠনের পড়তে হতে পারে--এইরকম অবস্থা নয়। অত্যন্ত 
সুচারুরূপে সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী পরিকাঠামো আছে, যদিও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সৌন্দর্থ্য 
বৃদ্ধির ব্যাপারে নিরস্তর চেষ্টা এবং যে অনুশীলন দরকার সেই ব্যাপারে আর্থিক সংগতি, 
রাজ্যসরকার যেভাবে সরবরাহ করে তাতে সবটা হয়না। তাসত্বেও যুব-ভারতী ক্রীণাঙ্গনে 
ফুটবল খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। 


শ্রী সাধন পান্ডে ই আপনার দপ্তরের মাধ্যমে এবং অন্যভাবে মোহনবাগান এবং 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সল্টলেকে কি সিফুট করতে চাইছে খেলার মাঠের ব্যাপারে এবং তারা 
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কোনও দরখাস্ত করেছেন কি না, কিম্বা তাদের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছেন 
কিনা এবং তাদের জন্য কোনও জায়গা ইয়ারমার্ক করা হয়েছে কি না? 


শ্রী সুভাষ চক্রবতী $ এইরকম কোনও প্রস্তাব মোহনবাগান কিন্বা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 
নেই। তবে টালিগঞ্জ অগ্রগামী যেহেতু কলকাতা ময়দানে মাঠ নেই তার জন্য 
রাজ্যসরকারের কাছে প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের জন্য আর্জি করেছে, তার ব্যবস্থা করে দেওয়া 
হ্‌চ্ছে। 


১৫৪1০ (01065110115 


(60 »/710) ৬110107) 215/615 9616 1910] 01) 1126 08116) 
বন্দি মুক্তি 


*৫| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২) শ্রী কমল মুখার্জিঃ বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ঃ__ 


(ক) যাবজ্জীবন দন্তপ্াপ্তদের মধ্যে বারোবছর অতিক্রমকারী বন্দিদের মুক্তি দেবার 
জন্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং 


(খ) থাকলে, পরিকল্পনাটি কবে নাগাদ কার্যকর হবে আশা করা যায়? 
আইন ও বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) না। কারণ ফৌজদারী কার্যবিধীয় ৪৩৩(ক) ধারা অনুযায়ী ১৪ বছর কারাদন্ড 
ভোগ করার আগে যাবজ্জীবন দন্তপ্রাপ্ত কয়েদীরা মুক্তিযোগ্য নন। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
[12-090--12-10 0.7] 


87 91১9910721108515061৬50. 96618] 170101085 ০1 130 00177001706 
10001 001) 076 1100121) 190101781 001701955 ৪70 নিতো) 000 110170100] 210. 076 
377, 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার কোন্টা আগে পেয়েছেন, কোন্টা পরে পেয়েছেন 
সেটা বলে দিন। 
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মিঃ স্পিকার ই আমাকে বলতে দিন, আই আ্যাম অন মাই লেগস। আপনি 
একজন সিনিয়ার মেম্বার। 1০/ 06 9 17101001. ৬/25$ 150615৩0 ঠ0ছ7) 1116 [10101 
98010178] 00781655 210 10161 017] 001 [116 11111701700] 0170 016 1301১, ইউজুয়াল 
পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা লটারি করতে হয়, আ্যান্ড আযাকর্ডিং 
টু লটারি প্রায়রিটি ফিক্স করা হয় যে কোনটা আগে হবে, কোনটা পরে হবে। কিন্তু 
আমি সেটা 'না করে যেহেতু তৃণমূল, বি.জে.পি. ইজ এ স্মলার পার্টি,  ০,০10150 17) 


01010989012 0170 81৮০ 0161) [0176 [01619161009 10 170৬6 1116 [101101/ 1151. 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, আপনি একটু আগেই বললেন যে আমাদেরটা আগে 
পেয়েছেন এবং আপনি রুলস, কনভেনশনের কথা বললেন। কিন্তু স্যার, আমাদের 
হাউসে এরকম কনভেনশন কোনওদিন নেই। হাউসে আজ পর্য্যন্ত এটা হয়নি। আমাদের 
হাউসে সবটা হচ্ছে স্পিকারের পেরোগেটিভ ব্যাপার। স্পিকার যেটা দিয়েছেন সেটা 
হচ্ছে ফার্্ট নোটিশ যাদের আছে তাদের আগে দেওয়া হয়। আমাদের হাউসে মেনশন, 
কলিং আাটেনশনের ব্যাপারেও এই ফার্্স কাম, ফার্ সার্ভ__এই কনভেনশনটা আমরা 
মেনে চলি। স্যার, আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দুটি নো-_কনফিডেন্স 
মোশন" দেওয়া হয়েছে ৬ জন মেম্বারের সই সহ। এই দুটি মোশনই আগে দেওয়া 
হয়েছে। আপনি কোথাকার কনভেনশনের কথা বলছেন জানি না, সেটা আলাদা কথা 
কিন্তু আমাদের হাউসের যা কনভেনশন তাতে আমাদেরটা প্রথম মুভ করতে দেওয়া__ 
এটা আমাদের প্রাপ্য। স্যার, আপনি এটাও ভালোভাবেই জানেন যে আর একটা যে 
মোশন এসেছে তার রিক্যুইজিট নাম্বার নেই। লিডার অব দি অপোজিশন, তিনি কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে একটা মোশন এনেছেন। লিডার অব দি অপোজিশনকেই আগে প্রায়রিটি 
দেওয়া হয়। এটা সব হাউসেরই কনভেনশন। কিন্তু আপনি যেভাবে করছেন তাতে 
চেয়ার থেকে কোনও রকম পার্সিয়ালিটি করা হচ্ছে একথা আমি বলতে চাইছি না তবে 
সাধারণ মানুষের ধারণা হবে বোধহয় কংগ্রেসকে ইগনোর করার জন্যই এটা করা 
হচ্ছে। আমরাই মেজর অপজিশন পার্টি। এই হাউসে ১০ পারসেন্টের বেশি মেম্বার 
একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। তাদের ইগনোর করার জন্য এটা হয়েছে_ মানুষের এই 
ধারনাই হবে। কারণ যে নো-কনফিডেলস মোশন আমরা এনেছি তার মাধ্যমে সাধারণ 
মানুষের কথাই আমরা তুলে ধরতে চাই। এই সরকারের উপর সাধারণ মানুষের যে 
আস্থার অভাব সেটাই আমরা তুলে ধরতে চাই। কাজেই এই হাউসের মেন অপোজিশন 
পার্টি কংগ্রেস__তাদেরটা আগে তুলতে দিন এই অনুরোধ রাখছি। ব্যাখ্যাটা সৌগতবাবু 
দেবেন। 
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শ্রী দৌগত রায় £ স্যার, কাউল ত্যান্ড শাকদেবের যে থার্ড এডিশন, তার পেজ 
৫৯০ থেকে আমি পড়ছি +ড/1)21 21101101091 01 7001095 01 110-00101001106 1770110 
16 19081%90 001 0116 58176 $100110, 0170 11 (0 01. 17016 012 11610 (0 76 117 
01001, 1116) 016 12160] 00 0176 0/ 010 11] [110 01061 01 11101 17906109111] 19011 
০0 01779. [7 0956 19826 01 0)6 10056 101 016 110178 01 0116 115 [70010 
13 1101 £111060, (176 560070 1706101। 15 19101) 010. 45 5001) 95 0110 1926 ০01 
[20056 (0 1176 170৮1170101 1101101) 13 01017060, 0110 167001111 170010115, 11 
819, 216 10610 [057010 0]1 0016 076 01 0116 179৬170 01 ৬/1101) 16256 01 006 
[70056 1795 901 £121160 15 01500990 ০[.স্যার, ইম্পটেন্ট কথা হচ্ছে, একই 
সিটিংয়ে যদি একই নো কনফিডেন্স কয়েকটা পাওয়া যায় তাহলে পরপর করে ডাকা 
হয় ইন অর্ডার। এখানে খুব ক্রলিয়ারলি বলা আছে, ইন অর্ডার অব দেয়ার রিসিপ্ট ইন 
পয়েন্ট অব টাইম। এখন এমন হতে পারে যে নো কনফিডেন্স মোশনগুলি আলাদাভাবে 
ড্রাফট হয়েছে, আলাদা ভাবে তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রেও বলে দেওয়া হয়েছে, 7০- 
91, ৮4100] 100101063 0 56৮০101 10 00171001709 17011015016 1606190 810 11 
19 1960 0/ 00179917001 01] 100171)015 (0101178 011950 10011015 0101 0101/ 2 
70910100101 10010910181 06 19191) 00, 9/ 00701 1001095 910 101 010091)[ 
১901০ 1113 1105৩. সুতরাং এটাতো মোটামুটি ক্রিয়ার রয়েছে কাউল জ্যান্ড সাকধারে 
যে এখানে প্রাইওরিটি একমাত্র টাইম বেসিসে দেওয়া হয়। আমরা দুটো দিয়েছি। আমি 
বলব যে, আপনি যদি তৃণমূল এবং বি.জে-পিকে জোট পার্টি হিসাবে প্রেফারেন্স দিতে 
চান তাহলে নীতিগতভাবে আমি আপত্তি করব না। আপনি ঠিক করবেন যে আপনি 
প্রেফারে্দ দেবেন কিনা। আপনি দিয়েছেন। আমি বলব যে, এটা দিতে গিয়ে হাউসের 
যে প্রিসিডে্স আছে সেটা যাতে ভঙ্গ না হয়। আমরা নোটিশ শুক্রবার সকাল ১০টার 
আগে দিয়েছি। আমি যতদূর জানি, আমাদের দুটো মোশান ছিল। একটা লাডার অব 
দি অপোজিশন অতীশ সিনহা এবং অন্যরা সই করেছেন, আর একটা আমি, সোমেন 
মিত্র এবং অন্যরা সই করে জমা দিয়েছি। শুক্রবার ২৬ তারিখ যখন হাউস বসে, 
আমি যতদূর জানি যে, অন্য যে নো কনফিডেল মোশন দেওয়া হয়েছে সেটা দুটো 
পর্যস্ত জমা দেওয়া হয়নি। নর্মযালি কি হয়? ১০টার আগে জমা না হলে ইট ইজ নট 
কনসিডারর্৬ ফর দ্যাট ডে। আমরা যেহেতু ১০টার আগে জমা দিয়েছি, ইট শুড বি 
কনসিডার্ড ফর দ্যাট ডে। অন্য যেটা সময় মত জমা পড়েনি দ্যাট উইল বি টেকেন 
আপ ফর দি নেক্সট ডে। ইন এনি কেস যেহেতু হাউস সেদিন আযাডজর্ন হয়ে গিয়েছিল 
অবিচুয়ারী রেফারেন্সের পরে। আমাদের সেদিন নোটিশ পড়তে দেওয়া হয়নি। সেজন্য 
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আজকে প্রথমেই আমাদের নোটিশ পড়তে দেওয়া উচিত। আপনি. হাউসে লটারীর কথা 
বলেছেন।' কিন্তু এই রকম কোনও প্রিসিডেল্স নেই। সব সময়েই উই হ্যাভ গন বাই 
স্পিকার রুলিং। [ 2071 1179 39916211705 1116 [02702961610 9110/ 901776- 
0০৫ 0 070 01001 10 5082 আমি আপনাকে একথা বলতে চাই যে, আপনি সেই 
প্রোরোগেটিভ ইউস করে যদি তৃণমূল-_বি.জে-পিকে দিতে চান তাহলে আমার আপত্তি 
নেই। আমি একথা বলতে চাই যে, এতে হাউসের প্রিসিডে্স ভঙ্গ হবে কিনা, নুতন 
প্রিসিডেস সেট আপ করবে কিনা এবং এর ফলে ভবিষ্যতে কোনও কনফিউশান হবে 
কিনা। এর পরেও আপনি যদি চিন্তা-ভাবনা করে তৃণমূল-বিজেপিকে আগে দেন তাহলে 
এই বিষয়ে আমরা ইসত প্রতিবাদ করে সেটা মেনে নেব। কারণ হাউসে আপনার 
কথাই শেষ কথা আপনি যদি সুযোগ দেন তাহলে দেবেন। 
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শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ£ মিঃ স্পিকার স্যার, আমার প্রশ্নটা রাখছি। আপনার কাছ 
থেকে শুনলাম যে, কোনও নো-কনফিডে্স মোশন আজকে জমা পড়েনি, গত শুক্রবার 
জমা পড়েছে। কিন্তু রিটন্‌ ডাইরেকটিভ স্টেটআ্যাওয়ে থাকলে সেটা কনভেনশন অনুযায়ী 
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লেখা রয়েছে যে, লিভ মোশন তোলার ক্ষেত্রে সেটা যদি আজকে জমা পড়ে তাহলে 
সেটা আজকে উঠবে না। কাউল ত্যান্ড সাকধারের ২৮৮ পাতায়, লক্ষ্য করে দেখুন, 
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ক্যাটাগরিকালি লেখা রয়েছে--কমেন্সমেন্ট অফ দি ডে'র মানে কি। 4198৪ ০01 016 
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ইচ্ছায় আগে-পরে করে দিতে পারেন। এটা হয় না। তাই আমার মূল প্রশ্ন, কোন রুলে 
আপনি এটা করতে চাইছেন সেটা আগে জানান। 
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শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৪ মাননীয় স্পিকার স্যার, মোশন মুভ করার আগে 
আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। 
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শ্রী সাধন পান্ডে £ যেহেতু আমার পার্টি হুইপ দিয়েছে এই মোশনকে সাপোর্ট না 
করতে, সেই জন্য আমি ওয়াক আউট করছি। 


(এই সময় মাননীয় সদস্য শ্রী সাধন পান্ডে ওয়াক আউট করেন) 
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শ্রী আব্দুল মান্নান £ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। আপনি 
জানেন, হাউস পাঁচ দিনের। আমাদের কথামত সমন করা হয়নি। সমন করা হয়েছে 
ক্যাবিনেটের ডিসিসন নিয়ে। স্বাভাবিক ভাবে আমরা বিরোধি পক্ষ চাইবো পাঁচ দিনের 
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মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের যে ক্ষোভ তার প্রতিফলন করতে। মুখ্যমন্ত্রী এখানে 
ব্যর্থ। তীর ব্যর্থতা ঢাকতে-_তিনি শারীরিক ভাবে অক্ষম এবং ব্যর্২_তিনি ডেপুটি 
মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। যিনি শারীরিক ভাবে অক্ষম মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন, 
তিনি নিজে একজন ব্যর্থ পুলিশমন্ত্রী। গত সাতদিন ধরে কলকাতায় আইনশৃঙ্খলার 
অবস্থা ভয়াবহ। এই রাজ্যে আজকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে 
যে কিডন্যাপিং, রেপিং, অপহরণ, রাজনৈতিক সংঘর্ষ সমান ভাবে বেড়ে চলেছে। মানুষ 
খুন হচ্ছে। কলকাতায় পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে খুন হচ্ছে। আমি আপনার 
কাছে প্রোটেকশন চাইছি। আজকে কেন পুলিশ মন্ত্রী থাকবেন না? হাউস তারা ডেকেছেন, 
আমরা ডাকিনি। 


স্যার, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে 
আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হ'ল-_ 


গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলায় ব্যাপক অবনতি 
হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে শাসক দলের গুন্ডা বাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে। পুলিশ 
প্রশাসনের সহায়তায় বিরোধি দলের কর্মিদের খুন করা হচ্ছে। এরাজ্যে ধর্ষণ, লুট, 
অপহরণ, ডাকাতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পুলিশ প্রশাসন চরম ভাবে ব্যর্থ। 


আজকে পুলিশ মন্ত্রী না আসলে হাউস চলতে পারে না। পুলিশ মন্ত্রী আসুন। 
(গোলমাল) 
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(এই সময়ে একাধিক বিরোধীদলের সদস্যরা মাননীয় স্পিকারের আসন ঘিরে ধরে 
চিৎকার করতে থাকেন। এই সময়ে মাননীয় স্পিকারের মাইক কেড়ে নিয়ে কেউ কেউ 
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বলতে থাকেন-_পপুলিশমন্ত্রীকে আসতে বলুন, বুদ্ধদেব বাবু হাজির হও, বুদ্ধদেব বাবুকো 
বোলাও।” এইভাবে তারা স্লোগান দিতে থাকেন।) 


(তুমুল গোলমাল) 
াখাা0থ 09129 


(এই সময়ে মাননীয় স্পিকার মহাশয় শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য শ্রী সৌগত রায়, শ্রী শোভনদেব 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সত্যরপ্ন বাপুলি, শ্রী রামপ্রবেশ মন্ডলকে মেনশন বলতে বলেন। 
কিন্তু তারা বলেননি ।) 


(তুমুল গোলমাল) 
(এই সময়ে বিরোধীদলের সদস্যরা ওয়েলে দাঁড়িয়ে স্োগান দিতে থাকেন।).... 
(তুমুল গোলমাল) 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় স্পিকার স্যার, এরা ভোটের আগেই রাতের অন্ধকারে 
৪০ পারসেন্ট ডিজেল এবং পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে। পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম 
বাড়ানোর অভাবনীয়ভাবে মানুষের দুঃখকষ্ট বেড়েছে। 


..(এই সময়ে শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি এবং শ্রী অশোক দেব এসে শ্রী তপন হোড়ের মাইক 
টেনে নিয়ে বলতে বাধা দিতে থাকেন। এবং এই সময়ে সব বিরোধীদলের সদস্যরা 
ল্লোগান দিতে দিতে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।) 


(গন্ডগোল) 


শ্রী তপন হোড় 8 আমরা এর প্রতিবাদ করেছিলাম। আবার খবর আছে যে, 
ওরা যড়যন্ত্র করছে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়ানোয়। কেন্দ্রীয় সরকার আবার 
পেট্রোল এবং ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছে। আমরা তারও 
প্রতিবাদ করব। আমি মনেকরি এক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষে শুধুমাত্র ২০ কোটি মানুষ 
নিয়ে ভারতবর্ষ নয়। সেখানে ১০০ কোটি মানুষের মধ্যে ৮০ কোটি মানুষ এই 
পেট্রোল, ডিজেল ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে এইভাবে মূল্যবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি 
এবং রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
কথা বলুন। 
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শ্রী সমর হাজরা ৪ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্তরীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি রাস্তা আছে সেটার নাম হচ্ছে মেমারি 
তারকেশ্বর চকদীঘি রোড। এই রাস্তাটি গত বর্ষায় এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, রাস্তার . 
গীচ উঠে গেছে, বাস ও অন্যান্য যানবাহন চলতে পারছে না, বাস মালিকরাও মাঝে 
মধ্যে বাস তুলে নিচ্ছে যাত্রীদের এতে অসুবিধা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি পূর্তমন্ত্রীকে 
বলেছি, একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় এ রাস্তাটি তাকে দেখিয়েওছি, আমি আবার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মেমারি তারকেশ্বর চকদীঘি রাস্তাটি যাতে দ্রুত মেরামতি হয় তার 
ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী নির্মল দাস £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বিশেষ করে ডুয়ার্স 
এলাকায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতিজনিত যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
গত এক মাসে আমাদের শহর আলিপুরদুয়ারে ৩টি খুন হয়েছে সকাল সাড়ে ৯টায়, 
সন্ধ্যায় এবং রাত্রে। এই খুনের কোনও কিনারা পুলিশ করতে পারেনি। সেইজন্য আমি 
মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানাচ্ছি ওখানে এক শ্রেণীর সমাজ বিরোধী 
যারা প্রকৃতপক্ষে বিধানসভায় বিরোধী দল-এর সংগঠক, তাদের সেই ২টি. গ্রুপের 
লড়াই, সেখানে সমাজ বিরোধী এবং তোলাবাজরাও আছে এদের প্রেপ্তার করা দরকার। 
খুনীদের চিহ্নিত করা দরকার। এরা সমস্ত রাজনৈতিক আশ্রয়পুষ্ঠ। সেইজন্য ওখানকার 
পুলিশের একটা অংশ তারা সমাজবিরোধীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। সেইজন্য পুলিশের 
ব্যাপারটিও দেখা দরকার। আমি মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগ 
করেছি, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রীকে বলেছি সেখানে প্রশাসন যাতে আইন এর 
শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং স্কুল কলেজ চলতে পারে সেটা দেখা 
দরকার। উত্তরবঙ্গে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বেড়েছে, সেই ব্যাপারেও নজর দেওয়া দরকার। 
ওখানে পুলিশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো দরকার। যাতে মানুষের পুলিশের প্রতি যে 
অনাস্থাভাব এসেছে, বিশেষ করে ৩টি মৃত্যুর পরে, সেই ব্যাপারে ভেবে দেখা দরকার। 
একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল এ.ডি.এম.এর কাছে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় সমাজ 
বিরোধীরা তাদের ভয় দেখায়, এই ব্যাপারে আমি আশা করব মাননীয় পুলিশ মন্ত্র 
ব্যবস্থা নেবেন। 


শ্রীমতী কুমকুম চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে 
আমার বিষয়বস্তর পরিবর্তন করতে চাইছি। এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং 
উল্লেখযোগ্য । আমার অঞ্চলে বেহালার পূর্বে, এই বিধানসভা অঞ্চলে বিশেষ করে 
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একটি ওয়ার্ডে সেই ওয়ার্ডে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বেড়েছে। এই কার্যকলাপে 
রাজনৈতিক প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং অত্যন্ত সুপরিকল্সিতভাবে অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে 
বিপর্যস্ত করা হচ্ছে। এলাকায় যারা বাড়ি করতে চাইছে, অঞ্চলে যারা বসবাস করেন 
দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য 
করছি এই সমাজবিরোধী যারা তাদের সঙ্গে বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনের পরে-_ 
হাত মিলিয়ে অত্যন্ত পরিকল্পনা করে রাজনৈতিক মদত দেওয়া হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস 
এবং বি.জে.পি.র পক্ষ থেকে। কংগ্রেস দল যারা করে তারা প্রকাশ্যে কথা না বললেও, 
সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার, সেই দায়িত্ব তারা পালন 
করছেন না। স্বাভাবিকভাবে আমি পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এলাকায় গণতান্ত্রিক 
পরিবেশ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে তাদের 
যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি আশাবাদী রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
সংশ্লিষ্ট দপ্তর তারা সেই দায়িত্ব পালন করবেন। যারা সমাজ বিরোধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে, 
মদত দিচ্ছে, সেই তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস দলকে চিহ্ঘিত করে এদের সমাজ 
ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে 
হবে, এই দাবি রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী প্রত্যুষ মুখার্জি ঃ (অনুপস্থিত) 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বরাষ্টরমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কেন্দ্রে বিজেপি এবং তার জোট সরকার আসার পর 
থেকে সাউথ ইস্টার্ন রেলে হকারদের উপরে নির্যাতন আরম্ত হয়েছে। এর ফলে দুজন 
হকার রেল থেকে ঝাপ দিয়ে মৃত্যুও বরণ করেছে। যেসব হকারদের ধরা হচ্ছে তাদের 
ডাকাতি, রাহাজানি এসব কেস দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 
আর.পি.এফরাই ক্রিমিনালদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ডাকাতি, রাহাজানি করছে। এই 
ব্যাপারে আমরা মাননীয়া রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা স্মারকলিপি দিয়েছি 
এবং হকাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যদি এই ব্যাপারে কোনও প্রতিকার না হয় তাহলে 
আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তারা সাউথ ইস্টার্ন রেল বন্ধ করে দেবে। 
ভারতবর্ষে কোটি কোটি শিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকাররা চাকরি না পেয়ে রেলে হকারি 
করছে, আর তাদের উপরে আর.পি.এফ অত্যাচার করছে। ক্রিমিনাল কেসে তাদের 
কোর্টে পাঠানোর জন্য তাদের উপরে ১৪০০ টাকা ফাইন করা হচ্ছে। আমি সাউথ 
ইস্টার্ন রেলের হকার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
আবেদন জানাব যাতে এর প্রতিকার হয়। না হলে সাউথ ইস্টার্ন রেলের হকাররা 
অবরোধ করবে এবং পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের পাশে এসে 
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শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
আমাদের রাজ্যের পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জি.টি 
রোড এবং দিল্লি রোড গত বর্ধার পর থেকে ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে গিয়েছে। বিশেষ 
করে আমাদের জেলা দিয়ে জি.টি রোডের যে অংশ গেছে এবং দিল্লি রোডের যে 
অংশটা গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে যে কোনও যানবাহন চলাচল করাই দূরুহ হয়ে পড়েছে। 
সেখানে এত বড় বড় গর্ত যে সেটাকে রাস্তা নাবলে খানাখন্দ বলাই ভালো। আমরা 
আরও লক্ষ্য করলাম দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে চালু হওয়ার পরে দিল্লি রোডকে জাতীয় 
সড়কের মর্যাদা থেকে রাজ্য সড়কে রূপান্তরিত করা হল। একটা ন্যাশনাল হাইওয়েকে 
রাজ্য সড়কে রূপাস্তরিত করা এটা তুঘলকি ব্যবস্থা। জাতীয় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ করেন, এটাকে রাজ্য সড়কে রূপান্তরিত করে সেই 
দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হল এবং পশ্চিমবাংলার প্রতি একটা বিমাতৃসুলভ আচরণ করা 
হল এবং সেই বঞ্চনার দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন এখানে ঘটছে। শিবপুর থেকে বলাগড় 
পর্যস্ত জি.টি রোডের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আর এদিকে বালি থেকে মগড়া 
পর্যস্ত দিলি রোডের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত রাস্তাই খারাপ হয়ে গেছে, 
এইগুলো অবিলম্বে মেরামতির দরকার। আর, যে দিল্লি রোডকে জাতীয় সড়ক থেকে 
কেটে রাজ্য সড়কে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই দিল্লি রোডকে আবার জাতীয় সড়কের 
মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আপনার মাধ্যমে আমি এই বিষয়গুলোর প্রতি 
মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[12-40--12-50 [0] 


শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বিষয়টার 
পরিবর্তন করছি। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। লোকসভা নির্বাচনের আগে কার্গিল যুদ্ধ নিয়ে প্রচন্ড হৈচৈ হ'ল। 
এতে যেমন কারও সর্বনাশ হয়েছে, তেমনি কারও কাছে পৌষ মাস। কার্গিলে পাকিস্তানি 
হানাদারদের দেশের মাটি থেকে হটিয়ে দিতে আমাদের সেনা বাহিনীর বহু নওজওয়ান 
সৈনিক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আর সেই যুদ্ধের কথা প্রচার করে, সেই সহানুভূতি 
নিয়ে এখানে এই বিধানসভায় এসেছে সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজে.পি.র সদস্য অশোকনগর 
থেকে। আমাদের রাজ্যেরও অনেক যুবক সেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। যেমন- দার্জিলিঙের 
লিংচু প্রধান, মানবাহাদুর রাই, অরুণ রাই, সুরেশ ছেত্রী, বীরেন্দ্র থাপা, থুরবা তামাঙ, 
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মিরিকের দিবাকর তামাঙ, নদীয়ার প্রেমানন্দ চন্দ, গণেশ ঘোষ, বরানগরের কণাদ 
'ভন্টাচার্য্য, উঃ ২৪ পরগনার শঙ্করনাথ ঘোষ, বীরভূমের আমিনুল হক, রতুয়া-মালদহের' 
সইদুর রহমান, মুশীদাবাদের নায়েক সুবেদার সফিউর হোসেন। এই ১৪ জন ছাড়া 
আরও যদি কারও প্রাণ গিয়ে থাকে এই রাজ্যের, তাদের নাম এখানে বলবেন। কার 
বা কাদের স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য এবং ব্যর্থতার জন্য এদের প্রাণ গেল তা জানাতে 
হবে। এইসব বীর শহিদদের অসহায় পঁরিবারগুলি কেন্দ্রিয় সাহায্য পাচ্ছে কিনা দেখা 
প্রয়োজন। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের পরিবারকে 
রাজ্য সরকার-এর পক্ষ থেকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রী দার্জিলিঙে 
গিয়ে তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় সরকারের 
সাহায্য তারা ঠিকমতো পেয়েছে কিনা এবং এই ১৪ জন ছাড়া আর কেউ এই রাজ্যের 
মারা গিয়েছে কিনা এ যুদ্ধে, এসব এই হাউসে জানানোর অনুরোধ করছি। 


ডঃ তপতী সাহা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ২৫ শে নভেম্বর আমরা পৌরসভার পক্ষ 
থেকে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ অভিযান করি ৬৬ নং এলাকায়। সেখানে এলাকার গণ 
সংগঠনগুলি যেমন উপস্থিত ছিল, তার পাশাপাশি সেই এলাকার বিধায়ক শ্ত্রী রবীন 
দেবও উপস্থিত ছিলেন। আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ এই অভিযানে 
অংশগ্রহণ করার পরে আমরা দেখলাম যে, পুরসভার একজন কর্মী, স্প্রে ম্যান, যারা 
তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে শুনলাম যে, কয়েকজন ছেলে এসে তাকে ধরে 
নিয়ে গেছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, তারা সেই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের 
সমর্থক এবং তাদের একজন কংগ্রেস কাউন্সিলার, সম্প্রতি তৃণমূলে যোগদান করেছেন। 
অনেক খোঁজার পরে আমরা তাতে পেলাম এবং তার কাছ থেকে যে বিবরণ শুনলাম 
সেটা হচ্ছে যে, তাকে প্রচন্ড মারধর এবং গালি গালাজ করা হয়েছে। অনেক কষ্টে 
তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি স্বরাষ্টরমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ 
করছি যে, সমাজসেবামূলক কাজের জন্য লোকাল গণ সংগঠনগুলি যেভাবে এগিয়ে 
আসছে বা এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান থেকে অংশগ্রহণ করা হচ্ছে, অভিযান করা হচ্ছে, 
সেখানে এই রকম সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ তৃণমূল কংগ্রেস করে থাকে, তাহলে তাকে 
উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক এবং তার পাশাপাশি অনুরোধ করব যে, এখানে বলার 
জন্য যদি এই পৌর কর্মীর উপর কোনও রকম প্রতিশোধমূলক ব্যবহার বা প্রতিশোধ 
নেওয়ার চেষ্টা যাতে না করতে পারে, তার জন্য যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী পদ্মনিধি ধর ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মুক্ত বেনীগঙ্গা অর্থাৎ সরম্বতী 
নদী, যেটা হুগলির ত্রিবেনী থেকে প্রবেশ করে হাওড়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে হাওড়ার 
ডোমজুড় এবং সাকরাইল এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে আবার গঙ্গায় 
মিশেছে। এর পাশে রয়েছে জগৎ বল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্র। সুতরাং সে দিক থেকে 
ডোমজুড় এবং জগৎবল্পভপুর পাড় এবং সীকরাইল বিধানসভা এবং চন্তীতলা বিধানসভা 
এখানে এই সরম্বতী নদী মজে গেছে এবং তার জমিগুলি বিভিন্ন দুক্কৃতকারীরা দখল 
করে নিয়েছে এবং সেচ এবং নিকাশি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি বারবার এই 
ব্যাপারে বলেছি। আমার পূর্বসূরী জয়কেশ মুখার্জি মহাশয়ও বলেছেন। আজকেও আমি 
বলছি যে, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারেরও উদ্যোগ নেওয়া দরকার, কেননা এটা 
জাতীয় নদী। গঙ্গা যমুনা সরম্বতী সেটা এলাহাবাদের কাছে যুক্ত বেণী এবং বাংলায় 
এসে মুক্ত বেণী। এর প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারেরও দায়িত্ব আছে। কিন্তু রাজ্য সরকারও 
এই ব্যাপারে কেন অনীহা প্রকাশ করছেন তা বুঝতে পারছি না। এই জমি উদ্ধার করে 
এই সরস্বতী নদীকে পুনঃখননের ব্যবস্থা করা হোক এবং জলসেচ ও জল নিকাশি 
ব্যবস্থাকে উন্নত করা হোক। ইতিমধ্যে সীকরাইল এবং ডোমজুড় এর বহু মানুষ এই 
আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। এরপরে আইন শৃঙ্বলার অবনতি ঘটবে। যদি অবিলম্বে 
এই সরম্বতী নদীর পুনঃখননের ব্যবস্থা না করা হয় এবং দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা দখলীকৃত 
জমি যতক্ষণ ফেরত না নেওয়া হয়, তাহলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে এবং এই 
ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ডেপুটি ম্পিকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[12-50--1-00 0-7.] 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে 
আমার মেনশনের বিষয়টা পরিবর্তন করছি। আমি যে বিষয়ে মেনশন দিয়েছিলাম সেই 
বিষয়ের উপর আমাদের সদস্য শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রেখেছেন। আমি 
পরিবর্তিত বক্তব্য আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
আপনার মাধ্যমে বিষয়টা জানাতে চাইছি, আপনারা দেখেছেন যে নির্বাচনের দিন থেকে 
কেন্দ্রীয় সরকার-_তখন তদারকি সরকার, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে, ঠিক নির্বাচনের সময় 
শেষ হওয়ার মুহূর্তে ডিজেলের বর্ধিত হার ঘোষণা করেছেন। আবার তারা ডিজেলের 
দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছেন। তার থেকেও মারাত্মক অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন রেশন ব্যবস্থাকে ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট, তখন সেই ব্যবস্থাকে 
একদম শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যখন 
উদার আমদানি নীতির কথা বলছেন সমস্ত ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যা আমাদের ভারতবর্ষের 
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উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে অনেক সাধারণ মানুষের জন্য, দেশের মানুষকে কর্মবিনিয়োগের 
ব্যবস্থা করে দেয়া যায় সেই সমস্ত পরিকল্পনা না করে, বাইরে থেকে আমদানি 
করছে। অথচ আমাদের সরকার যখন চিনি আমদানি করে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে চিনি 
দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ 
করার জন্য তারা বাড়তি সারচার্জ, বাড়তি কর চাপিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে দেখা 
যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের চিনি ব্যবসায়ীদের পক্ষ নিয়ে আমাদের এখানে চিনি আমদানি 
বন্ধের চেষ্টা করছেন। যে জিনিসটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া যেত তার 
বিরোধিতা করছেন। তাদের এই নগ্ররূপ আমাদের প্রকাশিত। তারা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা 
করেছেন যে তারা অর্থনীতির এক নতুন দিক দেখাতে চাইছেন। কিন্তু এই ঘটনা প্রমাণ 
করতে চলেছে যে তারা জনসাধারণের উপর শোষণের ভার চাপিয়ে দিতে চাইছেন। 
আমি এই বিষয়ে বিভাগীয় দপ্তরকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী নাজমূল হকঃ (অনুপস্থিত) 


শ্রী কমল গুহ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২২ তারিখে স্পিকারের ঘরে 
সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে একটা মিটিং ডাকা হয়েছিল বিধানসভা ঠিকমতো 
চালানোর, জন্য। সেখানে আমরা এই কথা বলেছিলাম যে আমরা যে মেনশন করি 
মন্ত্রী মহাশয় তার গুরুত্ব দেন না। মাননীয় স্পিকার বলেছিলেন যে এই ব্যবস্থা তিনি 
করবেন। তো আজকে আমি যখন উল্লেখপর্বে আমার বক্তব্য রাখছি তখন গুরুত্বপূর্ণ 
মন্ত্রী কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। যাই হোক যারা আছেন তারা যথাযথ জায়গায় বক্তব্য 
পৌছে দেবেন এই আশা রাখছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে উত্তরবঙ্গ ক্রমেই অগ্নিগর্ভ হয়ে 
উঠছে কামতাপুরী আক্রমণে । তারা ৮ই ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ বন্ধ ডেকেছে। কামতাপুরী, 
অসমের উগ্রপন্থী এদের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গ। কয়েকদিন আগে রেলের 
টাকা লুঠ করা হয়েছে। রেলের কর্মচারী এবং আর.পি.এফের দুজন রক্ষীকে নিহত 
করে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যে রেলমন্ত্রী সেখানে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন 
মনে করেননি। তিনি রেলমন্ত্রী হওয়ার আগে দেখেছি যে কেউ নিহত হলে তিনি 
সেখানে ছুটে যেতেন, সমবেদনা জানাতেন কিন্তু তার দপ্তরের রক্ষী নিহত হল, টাকা 
লুঠ হল, উত্তরবঙ্গের পিছনে যে ষড়যন্ত্র চলছে তিনি তার কোনও গুরুত্ব দিলেন না। 
মন্ত্রিসভার কাছে এবং রাজ্য সরকারের কাছে আমার আবেদন যে ৮ই ডিসেম্বরের 
আগে একটা ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করা হচ্ছে বন্ধের মধ্যে দিয়ে, তাকে কি করে প্রতিরোধ করা 
যায় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যেন উত্তরবঙ্গের সমস্ত জন প্রতিনিধিদের এবং 
রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা আলোচনার ব্যবস্থা করেন। শুধু আমলাদের 
উপর, পুলিশের উপর নির্ভর করে উত্তরবঙ্গের এই ভাঙনের এবং সংকটকে প্রতিরোধ 
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করা যাবে না। এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভাকে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বসতে হবে আলোচনা 
করতে হবে যে তারা সেখানে কি বাবস্থা নিতে চান। এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কি করে 
প্রতিহত করা যায় সে ব্যাপারেও আমরা সাজেশন দেব। তাই বলছি এ ব্যাপারে একটা 
আলোচনার দরকার আছে অবিলম্বে, তা নাহলে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ অবস্থা দাড়াবে এবং 
গোটা পশ্চিমবঙ্গকে এক গভীর সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেবে। 


শ্রীমতী শাস্তা ছেত্রী'ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বাথ্যমন্তরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার কোনও হসপিটালে আন্টির্যাবিস 
ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আপনার মাধ্যমে এই হাউজে মাননীয় মন্ত্রীকে এই 
আ্যান্টি-র্যাবিস ভ্যাক্সিন সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আরও 
জানাচ্ছি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এবং কার্সিয়াং এস.পিদে স্যানেটোরিয়ামে ৮টি 
জি.ডি.এম.ও. পোস্ট ভ্যাকেন্ট রয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে এই পোস্টগুলি ফিল-আপ 
করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বাস্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র গোঘাট এবং আরামবাগে 
ভাইরাস হেপাটাইটিস এবং ম্যালেরিয়া ব্যাপক ভাবে বেড়ে গেছে। আরামবাগ মহকুমার 
মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে এবং ল্যাবরেটরীতে তারা ভিড় 
করছে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি অবিলম্বে সেখানে ব্যবস্থা না নেন তাহলে 
আরামবাগ সহ গোটা রাজ্যে মহামারী দেখা দেবে। আমি স্বাস্থ্মন্ত্রীকে এই বিষয়টাতে 
গুরুত্ব সহকারে প্রয়োজনীয় ব্যরস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। 
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শ্রীমতী শান্তা ছেত্রী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
কারিগরি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কন্স্টিটিউয়েন্সী কার্সিয়াং- 
এ যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন রয়েছে সেখানে ১৪টি লেক্চারের পোস্টের মধ্যে 
৬টি ভ্যাকেন্ট রয়েছে। তাই আমি এই ৬টি লেকচারারের পোস্ট ফিল-আপের জন্য 
দাবি জানাচ্ছি। 


রী নির্মলচন্দ্র দীস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সংবাদপত্রে দেখলাম যে আমাদের 
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছেন ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত এবং বিভাগীয় 
কমিশনার এ. কে. জৈন হয়েছেন তার সদস্য সচিব। তার ফর্মেশন কি বুঝতে পারলাম 
না। দীর্ঘ দিন ধরে এখানে আন্দোলন হয়েছে এবং আমরা বারে বারে উত্তরবঙ্গের 
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সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বলেছি যে ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে 
পৌছে দেওয়া দরকার।তার জন্য বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি যারা আছেন, সাংসদ বিধায়ক__ 
তাদেরকে নিয়ে আমরা চাচ্ছি এই ফাংশনিং, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ, এর প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা ঘোষণা হওয়া দরকার এবং উপযুক্ত অর্থ-বরাদ্দ হওয়া দরকার। আমরা দেখেছি 
এর আগে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ করেছেন তাও আসেনি। তাই ১২০০ 
কোটি টাকা বরাদ্দ করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ যাতে ফাংশন করে তার ব্যবস্থা করার 
জন্য অনুরোধ করছি। 


[1-00 -_- 1-10 0.7.] 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আজকে সারা 
ভারতবর্ষের বিমা শিল্পকে বে-সরকারিকরণের যে বিল কেন্দ্রীয় সরকার আনতে চলেছেন 
করছে। সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষও তীব্র ঘৃণাভরে এই বিলকে প্রত্যাক্ষানের 
কথা বলছে। স্যার, আজকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে এবং সেই 
অধিবেশনে বিমা বেসরকারিকরণ বিল গৃহীত হওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে আমরা 
খবর পাচ্ছি। স্যার, আমি এ ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। এই বিমা বে-সরকারিকরণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে 
একটা বিপর্যয় নেমে আসবে। তাই স্যার, আমি এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করছি। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৪ স্যার, আজকে কাগজে দেখলাম এবং গতকালই 
খবর পেয়েছি যে আমাদের শ্রদ্ধেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হুগলি জেলার তারকেশ্বরে এবং 
পুরশুড়ায় যে কর্মসুচি ছিল সেখানে তার হেলিকপ্টারে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু 
ব্যারাকপুরের ফৌজি ঘাঁটি থেকে হেলিকপ্টার ওড়ার কিছু ক্ষনের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ে। 
এঁ হেলিকপ্টারের দায়িত্বে আছে হিন্দুস্থান আযারোনেটিকৃস লিমিটেড। এটা একটা মারাত্মক 
ব্যাপার। যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে থাকা অবস্থায় এ ঘটনা ঘটতো তাহলে কি 
হত বলা যায়না। তবে স্বস্তির বিষয় হচ্ছে তিনি হেলিকপ্টারে ছিলেন না এবং দুর্ঘটনার 
হাত থেকে তিনি বেঁচে গেছেন। কিন্তু এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। আমি এ হেলিকপ্টার 
দুর্ঘটনার তদস্ত করার অনুরোধ করছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৫-ই নভেম্বর আমরা দেখলাম এই রাজ্যে যারা হঠাৎ 
জেগে উঠেছেন সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন তৃণমূল কংগ্রেস হঠাৎ করে মানুষের জন্য দরদ 
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উলে পড়েছে এবং তারা ম্যালেরিয়ার ক্যাম্প করেছেন। কিন্তু সেই ক্যাম্পে তিন 
বছরের একজন শিশু, লিপিকা দাসের মৃত্যু হয়েছে। তৃণমূলের সদস্যরা একটু আগে 
এখানে হৈ চৈ করছিলেন, আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার বিষয়ে চেষ্টা 
করছিলেন। কিন্তু তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের ফলে লিপিকার মৃত্যু হ'ল। আমি 
লিপিকা দাসের মৃত্যুর তদত্ত দাবি করছি এবং দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিও জানাচ্ছি। 


শ্রী অসিতকুমার মাল £ (অনুপস্থিত)। 


শ্রী প্রভর্জন মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৯৮ সাল থেকে আরম্ভ করে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন প্রান্তে দায়িত্জ্ঞানহীন তৃণমূল কংগ্রেস 
আইন-শৃঙ্থলার অবনতি ঘটাচ্ছে এবং সম্প্রতি গত লোকসভা নির্বাচনের পরে সেটা 
আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই রকম একটা ঘটনা আমাদের এলাকায় ঘটেছে। তারা 
দশপাড়া অঞ্চলে আমাদের সি.পি.এম. পার্টির লোকেদের ৫1৬ খানা বাড়ি ভেঙ্গে 
দিয়েছে। 


এমন কি গৃহপালিত গবাদি পশুগুলোকেও তারা মেরে ফেলেছে। এর প্রতিবাদে 
যখন মিছিল, মিটিং হচ্ছে তখন পুলিশের একাংশের পরোক্ষ সহযোগিতায় এই সমস্ত 
গুক্ডারা অস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করেছে। আমি চাই অবিলম্বে এই বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্টরমনত্ী 
যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


শ্রী পন্মনিধি ধর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে যা 
বিজেপি. ও তৃণমূল সরকার হয়েছে, তারা বেসরকারিকরণ করছেন, উদারীকরণ করছেন 
এবং বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং তারই অঙ্গ হিসেবে ডিজেলের দাম বেড়েছে, 
চিনির দাম বেড়েছে। আই.সি.ডি.এস. প্রকল্প যাতে কেন্দ্রায়সরকারের একটা অংশ আছে। 
হাওড়ার বালিজগাছার ডোমজুড় কেন্দ্রে এবং পুরুলিয়ার বাযমুন্ডি ব্লকে আমরা যখন 
অঙ্গণওয়াড়ি কর্মিদের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম তখন হঠাৎ নির্দেশ এল যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
এর দায়িত্ব পালন করবেন না। আমরা বুঝতে পারছি গরিব মানুষের উপর থেকে 
সমস্ত ভর্তুকি কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দেবে। আর যারা বড়লোক যাদের কোটি কোটি 
টাকা আছে তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকি দেবে, তাদেরকে মাথায় তুলে দেওয়া 
হবে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং 
আই.সি.ডি.এস. চালু রাখার দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ম্যালেরিয়া শুধু কলকাতা 
শহরেই 'নয় মফস্বল শহরেও ব্যাপকভাবে ছুড়িয়ে পড়েছে। এটা মহামারির আকার 
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ধারণ করছে। এর ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ম্যালেরিয়া 
প্রতিরোধের জন্য এবং এর চিকিৎসার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে 
মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রী এখানে স্টেটমেন্ট করুন। দিনের পর দিন মানুষ ওষুধ পাচ্ছে না, 
গভর্নমেন্ট বসে থাকবেন এটা হতে পারে না। এই হাউসে উনি এ ব্যাপারে বিবৃতি 
দিন। 


117১১/১০ ৮২01 1154 ১৬137 
11110610015 91002100172 0৬, 016 9০019181% 10 16001. 


117 ১০০016187 ১1)71 10. 11. 11101) 2 91171 098 10 16]00110 0181 এ 
[70955850 1125 0991) 1901৬90 1101) [176 1২010 9901) 99019001191 1017 19010108- 
[101 01 0112 /১1061701001 00 016 00115111000101) 01 11019 1011170 ৮/10111, 012 
7001%165%0 018056 (0) 0 00 010%1510 01 0198050 (2) ০0 40019 368 
010009590 10 06 17200 ১৮ 10 00175111010101) (12191109-100111) /100170170111) 13111, 


1999, 95 [0855090 0/ 1170 1৮/0 1109056 01 78111010101. 


911, ] 197 1176 17955806 01) 1100 10010. 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ৪ মিঃ প্রবোধ সিন্হা, মিঃ কমল গুহ নর্থ বেঙ্গলের একটা 
স্টাইকের ব্যাপারে বোধহয় মেনশন আওয়ারে একটা মেনশন করেছিলেন। এটা আপনি 
নোট করে কনসার্ণ মিনিস্টারকে বলবেন। 


[1-20--2-090 0.7.] (17001001178 20)01017117010) 
1,51০ 017 07২1014১108, 


11)6 - ৬15 13011501 18(10779] ৬০1110(601 110709 (4৬1001)011)61)0) 
(01011791700) 1999. 


১1)11 1১01)001) 01790170179 91101192101 196001% 90991021, 91, ৮10 
%0]]1 19170155101), 1] 9৪9? 10 19 070 ৬০৩. 39190] 100101701 ৬০111691 1:0106 
(/170170170170) 09101770106, 1999 (৬/০5. 173017001 01010791106 10. ! 01 1999) 
0117091 4১101016 21302)08) 01 11165 00171511100101 01 11019. 
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6 1০5 0307069) 7১075015৮10 [01500100105 (5:02) 00001101065 
[0190101) 01 111005 8170 101 19211101090102) 1২105, 1999. 


৪1 7990000॥ 001911072 91009 2 3177 আ10) ১০০ 0010 06170159510], |] 
250 1918) 006 463. 13০1691 7615003 ৬10) 01500107065 (8009) 00007101010165, 
[01600107 01 [10115 210 1] 701010100090) 21০১, 1999 700119100 07061 
২0000080107 ০. 2101-55//1/১-14/97, ৫916 116 811 101), 1999. 
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1311), 1995, 89 17:0101717100 1) (100 00৮61700710 [000175100181101) 


৬], 1)000069 5]১2107 : 1] ১০৪ 1০ 10) 11৩ ৬/০9. 1301721 [07091101011015 
(0২9০0৬০1/ 01 10093) 011, 1995, 8১ 161011100 10১ 06 09%01101 [01 190017- 


$100180107 00091 [২016 13062). 
[2-00-_2-10 0-7)] (/১10 ১0901711070) 
7১0]খণ' 077 17011/১110৭ 


শ্রী তপন হোড় ঃ স্যার এই যে সাম্প্রতিক ঝড়-ঝঞ্ধী হয়ে গেল সেই ঝড়-ঝগ্জার 
কথা আপনি জানেন। এরফলে আমাদের পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর সহ. বিভিন্ন জেলা 
ভয়ানকভাবে বিপর্যস্থ হয়েছে। আপনি এটাও জানেন, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য 
উড়িষ্যাতেও ্রন্ড ঝঞ্ধা বয়ে গেছে। উড়িষ্যাতে যে ব্ধা হল__এখনো পরযস্ত আমরা 
পরিষ্কার হলাম না যে সেখানে কত লোক মারা গেছে? কখনও বলা হু ১০ 
হাজার, কখনো বলা হচ্ছে ২০ হাজার, কখনো বলা হচ্ছে ৩০ হাজার, আবার কনে, 
বলা হচ্ছে ৪০ হাজার লোক মারা গেছে। অভ ব্যাপার কেস্ীয় সরকার এবং এ 
রাজোর কংগ্রেসের গোমাঙ্গ সরকার আজ পর্যপ্ত ঘোষণা করতে পারলেন না যে সেবা 
ঠিকমতো লোক মারা গেছে এবং কত সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, কত গবাদি পশু মারা 
গেছে এবং কত চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেই রিপোর্ট এল না। এই কারণে এল 
নাঁ_জামি এই কথা বলতে চাই, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, উডিষ্যাতে যে 
ঘটনা ঘটে গেছে সেটা শুধু উড়্ষ্ার বিষয় নয়, এটা জাতীয় বিপরযয়। সেই জাতীয় 
বিপর্যরকে সামনে রেখে সেখানে যে ধরনের রিলিফ আযসিস্ট্যা্স দেওয়া দরকার 
ধরনের পুনর্গঠনের কাজ করা দরকার সেই কাজ করার দায়িত্ব পালন করছে না৷ 
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সেখানে দাঁড়িয়ে আমি এই কথা বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গ সহ উড়িষ্যায় যে ঝড় হয়ে 
গেল, সেখানে উড়িষ্যাতে রাষ্ট্রসংঘ থেকে সাহায্য করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কিছু 
সাহায্য করেছেন বলেছেন, কিন্তু একটা প্রচার হচ্ছে, পশ্চিমবাংলা থেকে কোনও সাহায্য 
সেখানে করছে না। বিভিন্ন কাগজে একটা প্রচার যে, পশ্চিমবাংলা থেকে যে রিলিফ 
মেটিরিয়ালস সেখানে পাঠানো হয়েছে তা অত্যন্ত কম করে দেখানো হয়েছে এবং বলা 
হচ্ছে, অন্কপ্রদেশ থেকে, বিহার থেকে এবং অন্যান্য প্রদেশ থেকে সেখানে সাহায্য 
করছেন। প্র্যাকটিকালি আমি বলতে চাইছি, আমাদের পশ্চিমবাংলা থেকে যে রিলিফ 
মেটেরিয়াল গেছে, চিকিৎসার জন্য যে মেডিক্যাল টিম এবং ওষুধও পাঠানো হয়েছে, 
ভলেন্টারী' অরগ্যানাইজেশন, বেসরকারি অরগ্যানাইজেশন সেখানে রিলিফের কাজে ব্যস্ত 
আছে__এসব আমরা জানি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গসরকার আ্যাকচুয়ালি কত রিলিফ মেটিরিয়ালস 
সেখানে পাঠিয়েছেন সেটা জানানো হোক। প্রতিবেশী রাজ্যের প্রতি প্রতিবেশীমূলক 
আচরণ কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা জানি। আমাদের রাজ্যেও দুর্ভোগ আছে বন্যা 
এবং ঝঞ্জায় এমন একটি জেলা নেই যে জেলা বিপর্যস্থ হয়নি। আপনি বীরভূমে যান, 
মালদায় যান, মুর্শিদাবাদে যান, নর্থবেঙ্গল যান, মেদিনীপুরে যান, উত্তর এবং দক্ষিণ 
২৪-পরগনায় যান সর্বত্রই বন্যা এবং ঝঞ্জায় পশ্চিমবাংলা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়েছে। এই অবস্থায় আমরা সাড়ে ৭০০ কোটি টাকা পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে দাবি জানিয়েছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনও সেন্ট্রাল আ্যাসিস্টান্স পুনর্গঠনের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেননি, এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ব্যবস্থা নেননি। 
আমাদের এতো বিপর্যয় সত্তেও উড়িষ্যায় যে ঘটনা ঘটেছে, যে ঘটনাকে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় বিপর্যয় বলেছেন, আমরা এ ব্যাপারে তার সঙ্গে সহমত পোষণ করি, 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকেও আমরা সেইভাবে তাদের সাহায্য করেছি। 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যাকে তাদের বিপর্যয় 
সামলানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যা যা সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনগুলি যে সাহায্য করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ 
এই সভায় পেশ করুন। 
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রী প্রভপ্জন মন্ডল মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এই হাউসে তিনটি 
আযমেন্ডমেন্ট বিল উনি উত্থাপন করেছেন। একটা হচ্ছে, ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান ম্যারেজ 
(ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৯। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, দি স্পেশাল ম্যারেজ 
(ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৯। এবং তৃতীয়টি হচ্ছে, পার্শি ম্যারেজ 
আযন্ড ডিভোর্স (ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৯। এই তিনটি বিল পার্লামেন্ট 
এনাক্ট হয়েছে। যেহেতু পার্লামেন্ট এনাক্ট হয়েছে সেজন্য আমাদের স্টেট লেজিসলেচারে 
এটা আনা হয়েছে পাস করার জন্য। এটা আমাদের সাংবিধানিক বাউডেন ডিউটির 
মধ্যে পড়ে। যেহেতু পার্লামেন্টে এটা এনাক্ট হয়েছে সেজন্য আমাদের দায়িত্ব আছে, 
এটা পাশ করাতে হবে। শুধু মাইনর যে বিষয়টা দেওয়া হয়েছে উইথ রিগার্ড টু 
স্পেশ্যাল ম্যারেজ (ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৯, সেখানে বলা হয়েছে 
যে, 45 0009056 | 105 060] 01790160 0 1১011191110, 11 19 1790935819 10 
01081191106 0651£1100101 01 1২9150121-00170121 01 13110175- 106810105 8170 1701- 
11895 (0 080 06 0116 1২62150101 06176101 01 1৬101110065 1) $201101) 48 ০01 10176 
976010] 79171986 4১০. 1954 (43 ০01 1954). এটা একটা মাইনর চেঞ্জ। এই চেঞ্জটা 
এনাক্ট হয়েছে পার্লামেন্টে। সেজন্য এটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে উদ্পেন 
করেছেন। উইদাউট এনি অপোজিশন এটাকে আমরা আযাকন্তসপ্ট করছি এবং খে 
আ্যাপ্রভাল দেবার জন্য হাউসের কাছে বলছি। রিগার্ডিং পার্শি ম্যারেজ আ্যান্ড 
(ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ১৯৯৯, সটল্নদ্ সপ 
এনাকটেড ইন পার্লামেন্ট। সেখানে বলছে, [২90150121-006100191 01 9311005, 1098015 
8110 110171095 [0 1101 01 016 1২651501017 0617610] 01 17101119269 11) 9901)0) 9. 
01010 7১051 1৬011109 0170 [)150109 /১০, 1936 (3 01 1936). আপনারা জানেন 


যে 1101719%6 15 1000)176 ০9 500101 ০01701800. 118%116 0561) 91710145190] 10 & 
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0100160 80010110 0১ ৪ 56081219129 018000 0) 7১801871011. 11 15 18095519 
(0 0118786 16 06910101101) 01 [50150থা 06]6101 0 8311, 09৩৪0) 210 টথা- 
18565 00 078 0 09 [২5815001 001101 01 1101019865, যেটা একসাথে ছিল 
_ সেটাকে সেপারেট করা হচ্ছে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান ম্যারেজ (ওয়েস্ট 

বেঙ্গল ত্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৯। এটাকেও পার্লানেন্টে এনাক্ট করা হয়েছে। সেজন্য 
আমাদের এখানে এসেছে, আমাদের এটাকে পাস করাতে হবে। [1919 15 110 00১০- 
910101, 11)616 15 10 09]০0001. ]1 15 09011001079 01 1106 091. 0 1006 ১1806 
09%11701. সুতরাং এই ব্যাপারে আপত্তি করার কিছু থাকতে পারেনা। সেজন্য 
আমি এই অ্যামেন্ডমেন্ট বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই ৩টি বিল, যা মন্ত্রী মহাশয় 
এখানে উত্থাপন করেছেন, এটা আমি সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। তার আগে 
দেখতে পাচ্ছি বি.জে-পি”র মাননীয় বিধায়ক বাদলবাবু এখানে আছেন। তিনি বলুন যে, 
এত অসামঞ্জসের মাঝেও বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। সেটা এতই মহান যে 
তাতে পশ্চিমবঙ্গবাসী ভিরমি খাচ্ছে। ওদের দায়িত্ৃজ্ঞনহীনতার জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী 
ভিরমি খাচ্ছে। এতদিন বাদে আ্যাসেম্বলি সেসন বসেছে এবং সেখানে কতরকম গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনার সুযোগ রয়েছে। সেসব আলোচনার সুযোগ বাদ দিয়ে তারা যাত্রার অভিনয় 
করছেন। আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই, এই সার্কাস তারা অবিলম্বে বন্ধ করুন 
এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি মেনে চলবার চেষ্টা করুন। এই যে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন 
আমেন্ডমেন্ট বিল এসেছে, ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান ম্যারেজ এবং পার্শী ম্যারেজ ত্যান্ড ডিভোর্স 
বিল এসেছে, এসবই টেকনিকাল বিষয়। ব্যর্থ রেজিস্ট্রেশনের কথাও এতে বলা হয়েছে। 
এসব বিষয় ওভারলুকড় হবার ফলে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এসব যাতে ঠিকঠিকভাবে 
হয় তার জন্য এই বিলের প্রয়োজন ছিল। তাই মাননীয় মন্ত্রী এই আ্যামেনডমেন্ট 
বিলগুলি এনে ঠিক করেছেন। আমি বলি, পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও ধর্মের বা যে কোনও 
বর্ণের মানুষই হোন না কেন, শহরাঞ্চল বা গ্রামাঞ্চলের মানুষদের চেতনার মান এখনও 
সেই জায়গায় আসেনি। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, এখন পর্যন্ত রাজ্যে ১৮/২১ 
বছরের নিচে মেয়ে/ছেলেদের বিয়ে হচ্ছে। এটা এখন বন্ধ করা যায়নি, পণপ্রথা বন্ধ 
করা যায়নি। আরো মারাত্মক হ'ল, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সেসব বিয়ে নথিভুক্ত হয় 
না, বিষয়টা ওভার-লুকড থেকে যায়। এ বিষয়ে কোনও বাধ্যবাধকতাও নেই। অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা যায়, ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর সামাজিক সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা 
তৈরি হয়। সামাজিক নিয়ম-নীতি মেনে বিয়ে হলেও প্রয়োজনে অনেকেই বিয়ের কোনও 
প্রমাণপত্র পেশ করতে পারেন না। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একজন বিয়ে 
করবার পর আবার দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন প্রথম বিয়ে নথিভুক্ত না হবার সুযোগে। 
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এরফলে সামাজিক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিলের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী এসব 
টেকনিকাল ক্রটি মুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন, কারণ যে ধর্মের মানুষই হোন না কেন, 
সমস্ত নিয়েই নথিভুক্ত করা দরকার। কারণ বহু মহিলাকে দেখেছি, এসব ক্রটির কারণে 
দুঃখের মধ্যে তাদের জীবনযাপন করতে হয়েছে। কাজেই বিষয়টা বাধ্যবাধকতার মধ্যে 
নিয়ে যাওয়া যায় কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী তার জবাবি ভাষণে বলবেন এই আশা 
দেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ অনুপস্থিত। 


্্ী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় আইনমন্ত্রীর উত্থাপিত 
তিনটি বিলকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আমাদের সমাজে নানা ধর্মের লোক বাস করে। 
আমাদের জনসংখ্যার খুব কম অংশ খ্রীস্টান বলুন পার্সি বলুন অন্তর্ুক্ত। আমাদের 
পশ্চিমবাংলার আইনমন্ত্রী এই সম্প্রদায়ের জীবনের যে দুঃখকষ্ট, যে সমস্যা আছে তা 
তিনি উপলব্ধি করে এই বিলের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য 
কতকগুলি আইন প্রণয়ন করতে চাইছেন। সেই আইনকে সংশোধন করার জন্য তিনি 
এই বিল এখানে উপস্থিত করেছেন। তার এই ৩ এবং ৪ ধারা সঠিক বলে আমি মনে 
করি। এই উথাপ্নর মধ্যে দিয়ে তার উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। আমি খেটা বলতে 
চাই তা হল এই বিলের মধ্যে দিয়ে শুধু নথিভুক্ত নয় কার্যকর করার চেষ্টা করতে 
হবে।. অনেক সময় দেখা গিয়েছে আইনে সেইগুলি কার্যকর হয় না। অনেক সময় 
দেখা যায় নথিভুক্ত হওয়া সত্তেও কার্যকর হয় না। এখানে আইনের যে সুযোগ সেটা 
যাতে আমাদের দেশের সকল জনগণ, সকল সমাজের মানুষ ভোগ করতে পারে সেই 
দিকে নজর দিতে হবে। শুধু আইন করে দিলেই তাতে যে আমরা উপকৃত হবো তা 
নয়, সেটা যাতে সঠিক রূপ পায় সেই দিকে বিচার বিবেচনা করা দরকার। সেই দিক 
থেকে তিনি এই বিল খুব সময়োপৌষগী উত্থাপন করেছেন। আমি তাকে সমর্থন করি। 
এই আইন যাতে সঠিকভাবে কার্যকর হয় সেই দিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন এই আশা 
রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[2-20--2-30 [001] 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিবাহ নিবন্ধিকরণ যে 
পক্ষ থেকে নিয়েছি। আমরা জানি যে ৫ ধরণের বিবাহ আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় 
আছে। হিন্দু বিবাহ, স্পেশ্যাল ম্যারেজ, খ্রিস্টান ম্যারেজ, পার্সি ম্যারেজ এবং মুসলিম 
মারেজ। যারা ইচ্ছা করবে তারা এই বিবাহ নিবন্ধিকরণ করতে পারে। আজ থেকে 


[1501514170৭ | 


১১২ বছরের একটা আইনে, ১৮৭৬ সালের আইনে একটা পদ ছিল সেই পদের নাম 
হচ্ছে রেজিস্টার্ড জেনারেল অফ ডেথ, বার্থ আ্যান্ড ম্যারেজ। যাঁরা যাঁরা এই বিবাহ. 
নিবন্ধিকরণ করতে চান তারা এই অফিসারের কাছে নিবন্ধিকরণ করতে পারতেন। 
দরকার হলে তারা সারিফিকেটও নিতে পারতেন। এটা ছিল ১৮৭৬ সালের ব্যাপার। 
তারপর ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার আর একটা আইনের মাধ্যমে রেজিস্টার জেনারেল 
অফ বার্থ আ্যান্ড ডেথ করে দিলেন এবং এটাকে আলাদা কবে দিলেন। অর্থাৎ একটা 
হলো জন্ম মৃত্যু রেজিস্টার। আপনারা জানেন জন্ম মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন এখন বাধ্যতামূলক 
হয়ে গেছে, ১৯৬৯ সালের আইনে এটা প্রযোজ্য । কিন্তু এখনও পর্যস্ত এই শ্বীস্টান 
ম্যারেজ, পারসী ম্যারেজ এবং স্পেশ্যাল ম্যারেজের ক্ষেত্রে এ যে পুরণো আইন ১৮৮৬ 
সালে ছিল, তার নোমেনক্লেচার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে রেজিষ্ট্রারার জেনারেল-_বার্থ, 
ডেথ ত্যান্ড ম্যারেজ-_তিনিই। সেই পোস্টে খান আছেন, তিনিই এটা করতেন। এখন 
মানুষের আরও বেশি করে নিবন্ধীকরণ করার প্রবণতা বেড়েছে, প্রচুর হচ্ছে। যেমন, 
জন্ম এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে করতেই হচ্ছে। তার জন্য আলাদা পোস্ট আছে। কিন্তু বিবাহের 
জন্য আলাদা কিছু ছিল না। তাই পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে-একজন এর জন্য 
পোস্ট তো আছেই। রেজিস্ট্রারার জেনারেল অফ ম্যারেজ শুধু এই কাজটি তিনি করবেন। 
এই জায়গায় করবার দরকার ছিল। যেটি ১৮৮৬ সালে হওয়ার দরকার ছিল, খেই 
জায়গায় এই নতুন আইন-_এই তিনটি তাইন, রেজিন্ট্রারার জেনারেল অফ বার্থ, ডেথ 
ত্যান্ড ম্যারেজের জায়গাতে রেজিসারার জেনারেল অফ ম্যারেজ করার ব্যবস্থা করছি। 
এই আইন সংশোধন করার মন্দ বক্তব্য হচ্ছে এটা। এগুলো হলে আমি মনেকরি 
পরিকাঠামো তৈরি হ ব। তান আইন যা কখনও পরিবর্তন করি, আমার মতে এটা 
যদি ঘোড়ার গাড়ি হয়, তাহলে মানুষের চেতনা হলো ঘোড়া, আর পরিকাঠামো হল 
রাস্তা। আমরা এই পরিক। সা তৈর সুরু চেষ্ট/ করছি। খনুষ যখন সচেতন হবে, 
যখন বিবাহ নিবন্ধীকরণ » রতে চাইবে তখন এটি সাহায্য কনবে। তখন খুব সহজেই 
বিবাহ নিবন্ধীকরণ করতে পারবে। আ-বারা হয়তো শুনেছেন, আমরা ইতিমধ্যেই বিবাহ 
নিবহ্ধীকরণের জন্য ব্লক ভিত্তিক অফিসার নিয়োগ করার চেষ্টা করেছি। অনেক জায়গায় 
হয়েছে, কিছু জায়গায় আরও হবে। আমি আশা করছি, আগামী শতাব্দীতে বিবাহ 
নিবন্ধীকরণ বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ করবেন। এমন একটা অফিস থাকবে যেখানে 
একটা বোতাম টিপে দিলে কে কার স্ত্রী সেটা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। এই কথা 
বলে আমি আশা করছি, আপনারা সবাই একে সমর্থন করবেন। 
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শ্রী মুস্তাফা বীন কাশেম $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী এই বিলের 
যে যৌক্তিকতা পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আমার তা উপলব্ধিতে এসেছে। আমি 
আপনার মাধ্যমে এইকথা বলতে চাই যে, এখন কোনও কোনও ক্ষেত্রে সোস্যাল 
সিকিউরিটি মেজার হিসাবে ফ্যামিলি পেনশনের ব্যবস্থা হয়েছে। যিনি পেনশন হোল্ডার 
তিনি গত হলে তার স্ত্রী একটা অংশর পেনশন পাবেন। কিন্তু তিনিই যে প্রকৃত অর্থে 
তাঁর বিবাহিত স্ত্রী কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। সেই সময়ে এই 
চেতনা ছিল না যে বিবাহ নিবন্ধীকরণ করার। যারা সেই সময়ে নিবন্ধীকরণ করেননি 
এবং একভাবে জীবন-যাপন করছেন তারা নিবন্ধীকরণ করতে চাইলে প্রমাণাদি এবং 
তথ্যাদি সহ নিবন্ধীকরণ করার সুযোগ থাকবে কিনা সেটা যদি মাননীয় মন্ত্রী জানান 
ভাল হয়। 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ সেটা সব সময়েই আছে, সেটা আইনেও আছে যে 
আগে বিয়ে করেছেন এবং সেই বিয়ে রেজিস্ট্রি করার আইনগত অধিকার সব সময়ে 
আছে। এখনো পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই আছে। তবে একজনের সঙ্গে দুজনের সঙ্গে নয়। 
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শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন আছে। 
আমার পয়েন্ট অফ ইনফর্মেশনটি খুবই গুরুতর। পশ্চিমবাংলায় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে 
অবস্থা তৈরি হয়েছে, নূতন সেসান স্টার্ট হচ্ছে, কিন্তু কলেজগুলিতে শিক্ষক নেই। প্রচন্ড 
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শিক্ষক ঘাটতি। অনার্স ক্লাস করা যাচ্ছে না। প্রায় প্রত্যেকটি নৃতন কলেজ-_-৪০টি 
নূতন কলেজ হয়েছে-_বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। পুরনো কলেজেও শিক্ষক নেই। 
পার্ট টাইমার দিয়েও চালানো যাচ্ছে না। ইউ.জি.সি.র ৫৫ শতাংশ মার্কস দেখে পার্ট 
টাইমার দিয়ে চালানো যাচ্ছে না। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। 
তাই আমি এই বিষয়টি উচ্চশিক্ষামন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী রবীন দেবঃ স্যার, আমারও একটা পয়েন্ট অফ ইনফর্মেশন আছে। 
নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী এস.সি জামির কে আজকে আক্রমণ করা হয়েছিল, এর আগেও 
দুইবার আক্রান্ত হয়েছিলেন, আজকে কোনও রকমে তীর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। স্যার, 
আমরা এই হাউস থেকে তার উপর যে আক্রমণ হয়েছে তার নিন্দা করছি। আর 
একটা ইনফর্মেশন হচ্ছে, আজকে সারা দেশে ব্যাঙ্ক এবং ইন্সিওরেস এর অফিসার 
এবং কর্মিরা সবাই মিলে দিল্লিতে ধর্ণা দিচ্ছে পার্লামেন্টের সামনে এই বেসরকারিকরণের 
বিরুদ্ধে। এখানেও রাণী রাসমণি রোডে সমস্ত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নরা তারা সবাই 
মিলে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। বি.জে.পি., তৃণমূল তারা দেশটাকে বিকিয়ে 
দিচ্ছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে। এরা 
বিশ্বব্যাক্ষের শর্তর কাছে মাথানত করছে, এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাউসের 
কাছে জানাচ্ছি যাতে আমাদের রাজ্যের মানুষ এবং দেশবাসী এর বিরুদ্ধে, জনম্বার্থ 
বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হন। 
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(06 1001100 [01 20090101706 01116 110050. 
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(নয়েজ) 


(মাননীয় সদস্য শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি এবং শ্রী সাধন পান্ডে এবং অন্যান্যরা আসনের 
কাছে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে থাকেন।) 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিন্হা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কার্য উপদেষ্টা কমিটির ৫৮তম 
প্রতিবেদন গ্রহণের জন্য এই সভায় পেশ করছি। 


[17910001017 ৮05 (10017 [0011 010 90590 (0. 


১(০11:০0 (0065(101) 
(60 %/10101) 012] 4১1)5৮/015 ৮1070 01৮01) 


গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট 


*৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৩) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য 8 বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং 
অপ্রচলিত শক্তির উৎস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে গোবর গ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কর্মসূচি 
অগ্রগতি কীরূপ ; এবং 


(খ) এই কর্মসূচি রূপায়ণে সরকারি সহায়তা কিরূপ? 

শ্রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি £ 

(ক) কর্মসূচির অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়েছে। 

(খ) এই কর্মসূচি রূপায়নে বর্তমানে (১৯৯৯-২০০০) সরকারি সহায়তা নিম্নরূপ 
সরকারি অনুদান (ভারত সরকার) 


পল্যান্টের আয়তন সাধারণের ত, ৃ 
জন্য ক্ষুদ্র চাষী, ভূমিহীন চাষী এবং দারিদ্র্য 
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১ "ঘন মিটার থেকে ১৮০০ টাকা ২৩০০ টাকা প্রতি প্যান্টের জন্য 
১০ ঘন মিটার পর্যস্ত প্রতি প্ল্যান্টের জন্য 


রী সুধীর ভট্টাচার্য ৪ যে উদ্দেশ্য নিয়ে গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল 
সেই উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে এবং এই প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা আনার ব্যাপারে 
সরকারি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? 


শ্রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি 8 ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে লক্ষ্যমাত্রা ধার্যা 
করা হয়েছিল যথাক্রমে আট হাজার এবং দশ হাজার। সেখানে আমরা আট হাজারের 
জায়গায় ৮,২১০টি করেছি এবং দশ হাজারের জায়গায় ১১,৩৩৬টি করেছি। এছাডাও 
সচেতনতা বাড়াবার জন্য আমরা সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। 


রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ এই পর্যন্ত কতগুলো প্রকল্প হয়েছে এবং তাতে কত শতাংশ 
মানুষ উপকৃত হয়েছে? 


শ্ত্রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি ঃ$ কত শতাংশ সেইভাবে এখনই ঠিক বলতে পারব না। 
আপনি নোটিশ দিলে আমি পরে বলতে পারব। তবে আমরা প্ল্যান্টের সংখ্যা বলছি, 
৯৬-৯৭তে করা হয়েছে ৮২১০টি, ৯৭-৯৮তে করা হয়েছে ১১,৩৬৬টি' গ্ল্যান্ট। এইগুলো 
ইন্ডিভিজুয়াল। এর থেকেই ধরে নেওয়া যায় এতগুলো লোক বেনিফিটেড হয়েছে। 


শ্রী সুধীর ভষ্টীচার্য £ গ্রামবাংলায় গরু পালন লাভজনক নয়, চাষও হচ্ছে ট্রাক্টর 
দিয়ে ফলে গোবরের অভাব দেখা দিতে বাধ্য। এর বিকল্প হিসাবে জৈব গ্যাসের চিন্তা- 
ভাবনা আছে কি? 


শ্রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি ৪ আমরা গোবর গ্যাস ছাড়াও জৈব গ্যাস প্রকল্প চালু 
করেছি সেখানে ৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। গোসাবায় যে বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট 
করা হয়েছে, সেখানে ৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এবং তার থেকে অনেকগুলো 
গ্রাম উপকৃত হচ্ছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, সৌরশক্তির সাহায্যে ১২৬টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন হয়েছে, 
যার উৎপাদন ক্ষমতা ১৩৮০ কিলোওয়াট। কাজেই তিনটে মিলিয়ে আমাদের কর্মসূচি 
অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে। 


(নয়েজ) 
শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ কোথায় হয়েছে বলতে হবে। 
মিঃ ম্পিকার £ সুব্রতবাবু বসুন। হাউসে অনেক মেম্বার আছে, কোয়েশ্চেন আওয়ার 
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চলছে, সবার সাপ্লিমেন্টারি থাকবে এইভাবে চললে কেউ সুযোগ পাবেন না। এরকম 
করবেন .না। বসুন। নির্মলবাবু বলুন। 


রী নির্মল দাস ঃ উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে টোটোপাড়ায় আগে মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর সেন 
গোবর গ্যাস জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট করার উদ্যোগের পাশাপাশি সৌরশক্তি চালিত লগ্ঠন ঘরে 
ঘরে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিছুটা এগিয়েও ছিলেন। বিশেষ করে বনাঞ্চলের 
আদিম অধিবাসীদের নিখরচায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এই সুযোগ করে দেওয়ার ব্যাপারটি 
কতটা এগিয়েছে? 


শ্রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি ঃ উত্তরবঙ্গে কতগুলো গ্রামে হয়েছে, সেই সংখ্যাটা এখনই 
দিতে পারব না। তবে ভারত সরকারও স্বীকার করেছে যে, সৌরশক্তি, গোবর গ্যাস 
এবং বায়ো গ্যাসের দিক থেকে পশ্চিমবাংলা ১ নম্বরে আছে। উনি প্রশ্ন করতে চাইছেন 
যে, কতগুলি গ্রামে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস উনি জানেন যে, গোসাবা ইত্যাদি অঞ্চল 
ব্যাপকভাবে এই বায়ো গ্যাস তৈরি করা হচ্ছে এবং নতুন নতুন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। 
. এটা খুব সহজ কাজ নয়। যেসব অঞ্চলে গ্রিড সাপ্লাই দেওয়া যায় না, বা কষ্টকর বা 
ব্যয়বহুল, সেইসব জায়গায় বায়ো গ্যাস অথবা সৌরশক্তি অথবা গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট চালু 
করবার আমরা চেষ্টা করছি এবং সাগরের অনেকগুলি গ্রামে থু কো অপারেটিভ মুভমেন্টের 
মাধ্যমে সেখানে সৌরশক্তি চলছে এবং ছোট ছোট কতগুলি সংস্থা, তারা বছরে তাদের 
টার্ন ওভার এক কোটি থেকে দেড় কোটি টাকার। 


[11-10--11-20 2খা).] 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি যে, গোবর 
গ্যাস প্ল্যান্ট যে সমস্ত পরিবার স্থাপন করত, তাদের উৎসাহিত করার জন্য এবং 
আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য সাবসিডি অথবা আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা ছিল, 
কিন্তু ক্রমশ সেগুলির পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং শোনা যাচ্ছে যে, এটাকে নাকি তুলে 
নেওয়া হবে। এইজন্য অমি জানতে চাইছি যে, এই ব্যাপারে সরকার এর এই দপ্তরের 
কি পরিকল্পনা আছে? 


শ্রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি 8 আমি আগেও বলেছি যে, সাধারণ মানুষের জন্য 
সরকার এই অনুদান প্রতি প্ল্যান্টের জন্য ১৮০০ টাকা দেন। আর তফসিলি উপজাতি 
কুদ্রচাষী, ভূমিহীন চাষী এদের জন্য প্রতি প্ল্যান্টে দেড়শ টাকা করে সাবসিডি দেওয়া হয়। 
একটা প্ল্যান্ট তৈরি করতে খরচ পড়ে ৭ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকার মতো। আর 
সাবসিডি দেওয়া হয় ৪ বছর। এটা মেনটেনে্স করতে বেশি খরচ হয় না। ৪ বছর 
বাদে ৫০০ টাকা খরচ করলেই আবার ৪ বছর চলতে পারে। 
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শ্রী সমর হাজরা $ (নট কল্ড)। 


ডাঃ রামচন্দ্র মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি যে, সৌরশক্তি 
বা জৈব গ্যাস থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু এই 
যন্ত্রগুলি অকেজো হয়ে পড়ছে। কাজ করছে না। দিক তেকে মহারাষ্ট্র গোয়া এগিয়ে 
চলেছ। আমাদের এখানে সেইভাবে নিতে চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এখানে কোনও জায়গায় 
সেটা ভালোভাবে হচ্ছে না। সেটা কেন হচ্ছে এবং কিভাবে আবার নতুন করে তুলতে 
পারেন সেটা বলবেন। সাবসিডির কথা বললেন, ৪ বছর আগে যে সব জায়গায় 
হয়েছিল, এখন সেই সব জায়গা সাবসিডি পাচ্ছে না। সেই সাবসিডি কেন পাচ্ছে না, 
সেটাই জানতে চাইছি। 


রী মণালকান্তি ব্যানার্জি ৪ সাবসিডির ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনও কিছু প্রশ্ন থাকলে, 
আপনি আমাকে লিখেও জানাতে পারেন, আমি সেটা দেখব। 


তরী মহবুবুল হক £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি মালদা জেলায় যে গোবর 
গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে সেগুলো কিন্তু আজ পর্যন্ত চালু হচ্ছে না। কারণ দেখা যাচ্ছে 
গোবর প্ল্যান্ট না করে মানুষের পায়খানা হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এইগুলো কি 
আপনি তদন্ত করার অনুমতি দেবেন? 


রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি ঃ দেখুন গোবর গ্যাসগুলো কিছু ইনস্টিটিউশন তৈরি 
করেছিল, আর কিছু ইন্ডিভিজুয়ালি তৈরি করা হয়েছিল। আমি বলার সময়ে বলেছি যে 
এইগুলোর তৈরিতে সাহায্য করেছেন সরকার। কিছুদিন চলার পর বিশেষ করে বছর 
চারেক চলার পর এগুলো মেনটেনেন্স করতে হয়। মেনটেনেন্স না করলে এটা বন্ধ হয়ে 
যাবে। যারা ইন্ডিভিজুয়াল গোবর গ্যাস করেছে তাদের সমস্ত উদ্যোগ নিতে হবে, তাতে 
যদি সরকারের সাহায্য লাগে সরকার সাহায্য দেবে কিন্ত যেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে অথচ 
উদ্যোগ নিলেন না সেগুলো যদি আপনাদের চোখে পড়ে আপনারা আবেদন করতে 
বলুন। যারা কনজিউমার তাদের বলুন উদ্যোগ নিতে প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে। 


স্ত্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন সৌরচালিত 
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, বর্ধমানের জন্য কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েছেন কি না? 


রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি $ না, নির্দিষ্টভাবে কোনও পরিকল্পনা নেই। পুরুলিয়া, 
বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে আমাদের কতগুলো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। বর্ধমানের ক্ষেত্রে যদি 
কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চল থাকে যেখানে ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেওয়ার অসুবিধা এরকম কোনও 
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অঞ্চল থাকলে নির্দিষ্ট করে বলুন আমরা ভেবে দেখব। আমরা স্টাডি করে দেখব। 
বিপর্যয়জনিত ত্রাণ তহবিল 


*৭| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৭) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ ত্রাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এ রাজ্যে “বিপর্যয়জনিত ত্রাণ তহবিল” 
এ বিগত ১১৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ কত ছিল; 
এবং ্‌ 

(খ) ১৯৯৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত উক্ত তহবিল থেকে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ 
কত? 


তরী সত্যরপ্রন মাহাতো £ 


(ক) দশম-অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে অর্থের 
পরিমাণ ছিল ৫৬৯২.০০ লক্ষ টাকা। 


(খ) ৩১শে মার্চ ১৯৯৯ পর্যস্ত মোট ৭১০২.৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশ 
অনুসারে আমাদের রাজ্যে বিপর্যয় জনিত যে ত্রাণ তহবিল তাতে অর্থের যে পরিমাণ 
বললেন, তাতে ৯৯ ৩১শে মার্চ পর্যস্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দেখা যাচ্ছে ১৫ কোটি 
টাকা অতিরিক্ত খরচ করেছেন। এই টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন? 


শ্রী সত্যরপগ্রান মাহাতো £ আমাদের সি আর এফ থেকে যখন টাকা শেষ হয়ে 
যায়। তখন এন সি আর এফ থেকে টাকা নেওয়া হয়। বাকি টাকা সেখান থেকেই 
সংগৃহীত হয়েছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে এই যে টাকা নিয়েছেন 
বলছেন, যে পরিমাণ -অতিরিক্ত টাকা খরচ করেছেন সেটা কি জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে 
পাওয়া এং ওই আর্থিক বছরে জাতীয় ত্রাণ তহবিলে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এই না এর 
থেকে বেশি? ৰ 


[11-20--11-30 477. ] 


শ্রী সত্যরগ্রন মাহাতো £ আমাদের জাতীয় বিপর্যয় ত্রাণ তহবিল গঠিত হওয়ার 
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পর ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল এই ৫ ব্হরের জন্য ৭০০ কোটি টাকার 
তহবিল থেকে রাজ্যকে সাধারণভাবে প্রতি বছর একের পাঁচ অংশ টাকা দিয়ে থাকে 
এবং সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গকে ওই তহবিল ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা করে দিতে হয়। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এই তহবিল থেকে টাকা 
পেতে হলে রাজ্যকে ১ কোটি ৬২ লক্ষের মতো টাকা জাতীয় বিপর্যয় তহবিলে দিতে 
হয়। এটা কি প্রতি বছরই দিতে হয় এবং এটার কি পরিবর্তন ঘটে? 


রী সত্যরঞ্রন মাহাতো ঃ এটা প্রতি বছরই নির্দিষ্ট করা রয়েছে ১ কোটি ৬২ লক্ষ 
টাকা। 


১৯৯৮ সালে উত্তরদিনাজপুর এবং মালদা জেলায় বন্যা হয়েছিল এবং তারপরে ১৯৯৯ 
সালেও বন্যা হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে উত্তর দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় যে বন্যা 
হয়েছিল তাতে কত টাকা বরাদ্দকৃত হয়েছিল? 


শ্রী সত্যরপ্রীন মাহাতো ঃ আমার কাছে এখন পরিসংখ্যান নেই, আপনি নোটিশ 
দেবেন, আমি জানিয়ে দেব। 


শ্রী তপন হোড় £ বন্যা জনিত যে ত্রাণ তহবিল সে ব্যাপারে আমরা দেখছি যে 
এই বিপর্যয় বিশেষ করে ঝড়, বন্যা এটা প্রতি বছরই ঘটে যাচ্ছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী 
রাজ্য উড়িষ্যাতেও একটা বিপর্যর ঘটেছে। এই যে বিপর্যয় ঘটছে একে জাতীয় বিপর্যয় 
হিসাবে ঘোষণা করার কোনও নীতি বা নিয়ম কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার যদি 
থাকে সেটা বলুন? 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ আমাদের রাজ্য সরকার কিছু করে না, এটা যে জাতীয় 
বিপর্যয় সেটা কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে। আমরা ১৯৯৬-৯৭ সালে ২১ কোটি টাকা 
পেয়েছি, যদিও এটা ১৯৯৫-৯৬ সালে গঠিত হয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় তহবিল থেকে 
১৯৯৬-৯৭ সালে ২১ কোটি টাকা পেয়েছি, ১৯৯৭-৯৮ সালে কোনও টাকা পাইনি, 
১৯৯৮-৯৯ সালে ৬৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা পেয়েছি। 


প্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১৯৯৮ সালে উত্তরবঙ্গে যে ভয়াবহ 
বন্যা হয়েছিল এবং তাতে যে বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছিল, সেখানে কত টাকা অনুদান 
দিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে এখন পর্যস্ত কত টাকা খরচ হয়েছে এই বাড়ি তৈরি প্রকল্প 
খাতে? 
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শ্রী সত্যরপ্তীন মাহাতো ঃ আপনি নোটিশ দেবেন, জানিয়ে দেব। 


শ্রী বিনয়কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা বিপর্যয়জনিত ত্রাণ 
তহবিল এই রাজ্যে কবে থেকে তৈরি হয়েছে এবং তারপর থেকে এই ত্রাণ তহবিল 
হতে বছরওয়াড়ি কত খরচ করা হয়েছে? 


শ্রী সত্যরপ্তীন মাহাতো ঃ বিপর্যয়জনিত ত্রাণ তহবিল ১লা এপ্রিল ১৯৯৫ সালে 
তৈরি হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ৪২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা আমরা কেন্দ্রের কাছ 
থেকে পেয়েছি এবং রাজ্য ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। 


শ্রীমতী শান্তা ছেত্রী ঃ ১৯৯৭-৯৮ সালে দার্জিলিঙে অনেক ল্যান্ড শ্লাইডিং হয়েছিল। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, এ সালে ল্যান্ড শ্লাইডিংয়ের জন্য ত্রাণ 
তহবিল থেকে কত.টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল? 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ নোটিশ দেবেন, নিশ্চয় জানাব। 
বিদ্যুৎ সমবায় সমিতি 
*৮| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৭) শ্রী অশোককুমার দেব ৫ বিদ্যুৎ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্থাপন করা রাজ্যের একমাত্র বিদ্যুৎ 
সমবায় সমিতিটি গত ১৮ বছর যাবত কোনওরূপ লাভ না হওয়ায় বন্ধ 
হবার সম্মুখীন ; এবং 


(খ) সত্যি হলে, এই সমিতির (১) বছরভিত্তিক আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কত, এবং 
(২) লাভ না হওয়ার কারণ কি? | 


শ্রী মৃণালকান্তি ব্যানার্জি ঃ 


(ক) সত্য নয়। রাজ্যে বর্তমান দুইটি সমবায় সমিতি আছে। এর মধ্যে লাভপুর 
গ্রামীণ সমবায় সমিতি এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি। অন্যটি অর্থাৎ সিঙ্গুর 
হরিপাল গ্রামীণ বিদ্যু্জ সমবায় সমিতি গত ১৯৭৮ সাল হইতে গত ১৯ বছর 
যাবত নিজস্ব আয় হইতে ভালভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 

(খ) প্রযোজ্য নয়। 


শ্রী অশোককুমার দেব £ গতকাল আমরা হাউসে একটা বই পেয়েছি এবং তাতে 
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লিখিত প্রশ্নের উত্তরে দেখা যাচ্ছে একজন মাননীয় বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে বলা 
হয়েছে যে, রাজ্যে মোট ৪টি বিদ্যুৎ সমবায় সমিতি আছে। আবার আপনি আজকে যে 
লিখিত উত্তর দিয়েছেন তাতে দুটো সমবায় সমিতির কথা বলছেন। আমরা কোনটা 
বিশ্বাস করব? এটা হাউসকে বিভ্রান্ত করা নয়? এখানে লিখেছেন, লাভপুরে কাজ শুরু 
হয়নি। আবার লিখেছেন কোনও টাকা পাওয়া নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে প্রচুর টাকা 
বিদ্যুৎ পর্যদ পেয়ে থাকে। দুটোর কোনটা ঠিক? আবার বলেছেন, লাভের টাকায় সমবায় 
সমিতি চালাচ্ছেন। কিন্তু অন্যটাতে লিখছেন গত বছরের টাকা বাকি আছে। 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে দুটো কো-অপারেটিভ 
আছে। 


(নয়েজ) 


কো-অপারেটিভ যেটা চলছে তাতে সাবসিডাইজ রেটে তাদেরকে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। 
তাদের কাছ থেকে পয়সা না পাওয়ার ব্যাপারটা ভিন্ন। তাদের সাবসিডাইজড রেটে 
বিদ্যুৎ দেওয়া হয় এবং সেই বিদ্যুৎ তারা বিক্রি করে। এবং তাদের তথ্য অনুযায়ী তারা 
প্রফিট করছে, লাভজনক সংস্থা হিসাবে চালাতে পারছে। 
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শ্রী অশোককুমার দেব ৪ বিদ্যুৎ মন্ত্রী বা তার দপ্তর যদি হাউসকে মিস-গাইড 
করেন তাহলে আযাকশন নেওয়া প্রয়োজন। কারণ হাউসে যে কথা বলা হয় সেটা ঝহরে 
ফোকাস হয়। সুতরাং এতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই যে সমবায় সমিতিগুলো আছে তাতে 
তার পরিচালকমন্ডলীতে কারা কারা আছেন এবং তারা কোন কোন দলের লোক? 


শ্রী মুণাল ব্যানার্জি ঃ এর উত্তর এখন দিতে পারব না। এব্যাপারে আমার খোঁজ 
নিতে হবে। 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ যে সমস্ত সমবায় সমিতিগুলো লাভ করতে পারছে না 
তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 


তরী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ হরিপাল ও সিঙ্গুর তারা লোকসান করছে না, তারা লাভ 
করছে। এস ই বি থেকে সাবসিডাইজড রেটে যেহেতু কো-অপারেটিভকে বিদ্যুৎ দেওয়া 
হয়, সুতরাং সেটা বিক্রি করে তাতে লাভ হওয়ারই কথা এবং তাতে তাদের লাভ হচ্ছে। 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ বিদ্যুৎ সস্থাগুলো যদি লাভ করে থাকে তাহলে টাকা 
বাকি থাকে কেন? 


64 /১০5175%091%1য২0002770705 
| 300) 1০৬০17021, 1999 ] 


শ্রী মুণাল ব্যানার্জি ঃ বিদ্যুৎ দপ্তর কার কাছে টাকা পায়, সেই টাকা যদি কোনও 
একটি সংস্থা না দিয়ে থাকে তাহলে তার মানে এই নয় যে সেই সংস্থা লাভ করছে না। 
ড484585ী 
টাকা পাবে তাই এ কো-অপারেটিভ লোকসান করছে তা নয়। 


্্ী মানিকচন্দ্র মন্ডল ঃ আমাদের রাজ্যের দ্বিতীয় বিদুৎ সমবায় লাভপুরের বিদ্যুৎ 
সমবায়কে কতদিনের মধ্যে পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা হবে? 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ এ বিষয়ে সর্বত্র সমবায় হচ্ছে। হয়ে যাওয়ার পর কাজ শুরু 
হতে দেরি হবে। সমবায় সমিতি কিছু জায়গায় হয়েছে, কোথাও কোথাও প্রচেষ্টা চলছে। 
সমবায় হয়নি অনেক জায়গায়। সুতরাং সমবায় না হলে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে 
কাজটা কতটা শুরু হবে, কবে থেকে কাজ শুরু হবে সেটা কি করে বলব? 


শ্রী মানিকচন্দ্র মন্ডল £ আমি বিশেষ করে লাভপুরের সমবায়ের কথা বলছি। 
শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ উত্তর দিয়েছি। 
রাজ্যের নাম পরিবর্তন 


*৯| (অনুমোদিত প্রন্ন নং *১০৫) শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৪ স্বরাষ্ট্র 
(রাজনৈতিক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ 
পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি বিভিন্ন মহল ও প্রতিষ্ঠানের সাথে 


আলোচনাসাপেক্ষে সংবিধানের ৩ই) ধারা বলে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের জন্য 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 8 আমাদের রাজ্যের নাম “ওয়েস্ট বেঙ্গল” থেকে 
“বাংলা” করার দাবিতে আমাদের এই বিধানসভার গত অধিবেশনের শেষ দিন আমরা 
সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম এবং ইতিমধ্যে এই নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ 
মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষের সুচিত্তিত মতামত প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, 
আমরা এই বিধানসভায় গ্রহণ করেছি যে, ওয়েস্ট বেঙ্গল” এই অনুবাদের লজ্জা থেকে 
মুক্ত হয়ে আমাদের রাজ্যের নাম “বাংলা” হোক। কিন্তু তারপরে কাগজে দেখেছি কোনও 
কোনও বুদ্ধিজীবী মহল থেকে বলা হয়েছে “বাংলা নয়, পশ্চিমবঙ্গ” রাখা হোক। 
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মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন__বিধানসভায় আমরা সর্বসম্মত প্রস্তাব 
নিয়েছিলাম। “বাংলা” রাখা হোক, পশ্চিমবঙ্গ' নয়, সেটাই কি সংবিধান পরিবর্তনের জন্য 
সুপারিশ করেছেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪ মাননীয় সদস্যর প্রশ্নের দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে 
২০-৭-৯৯ তারিখে আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়েছি এবং তারপর 
আমরা রাজ্য মন্ত্রিসভায় ৩-৮-৯৯ তারিখে তা পেশ করে দুটো নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছি। এই শহরের নাম ক্যালকাটার পরিবর্তে শুধু 'কলকাতা' করার প্রস্তাবটি 
আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠিয়েছি। এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম 
যা আছে তাতে শহরের নাম পরিবর্তন করতে আমাদের মতামত আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের কাছে পাঠাবার পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরই তা করে দিতে পারে। সেইভাবেই আমরা 
ক্যালকাটা থেকে কলকাতার নাম শুধু “কলকাতা” করা হোক, এই বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের কাছে পাঠিয়েছি। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা বিধানসভার প্রস্তাব, রাজ্য 
মন্ত্রিসভার প্রস্তাব আমাদের আছে। কিন্তু যেহেতু বিধানসভা, মন্ত্রিসভার বাইরে, রাজনৈতিক 
দলগুলির বাইরেও কিছু মানুষের কিছু মতামত আছে সেহেতু আমরা একটু সময় নিচ্ছি। 
ইতিহাস, সমজা-বিজ্ঞান, ভাষা-তত্ব, সংস্কৃতির অনেক প্রশ্ন এসেছে। তাই অমরা যতটা 
সম্ভব এঁক্যমত্য করার জন্য একটু সময় নিচ্ছি যাতে এ নিয়ে বিরোধ না হয়, সর্বসম্মতভাবে 
যাতে আমরা রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে পারি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এ. 
নিয়ে আমরা আমাদের গৃহীত প্রস্তাব থেকে সরে এসেছি। 


তরী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় £ আমাদের প্রিয় শহর কলকাতাকে 'কলকাতা' বলে 
চিহিত করার জন্য যে সিদ্ধান্ত আমাদের রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছে 
সে ব্যাপারে তারা কোনও উত্তর দিয়েছে কি? নতুন শতাব্দির শুরুতেই নাম পরিবর্তন 
হলে খুব ভাল হয়। সুতরাং দিল্লির সরকারের কাছে নাম পরিবর্তনের জন্য রাজ্য 
সরকার যে চিঠি লিখেছেন তার কোনও উত্তর তারা দিয়েছে কি? 


্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে চিঠি গিয়েছে, নিশ্চয়ই তাদের একটু 
সময় লাগবে। এখনও উত্তর পাইনি। আমরা আশা করছি তাড়াতাড়ি উত্তর পাব। 


তরী দৌগত রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আজকে আবার এই সভায় একটু কিন্তু 
কিন্তু করছেন। তার কারণ অনেকে বলেচেন প্রস্তাবটা নাকি এই সভার সর্বসম্মত প্রস্তাব 
নয়। ভোটের হিসাবে আমরা সর্বসম্মত প্রস্তাবই গ্রহণ করেছি। তখন বি জে পি এখানে 
ছিল না। তৃণমূল বন্ধু সমর্থন করেছিলেন। পশ্চিমবাংলার নাম পরিবর্তন করে “বাংলা” 
করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম। তারপর একটা কাজ বাকি আছে সেটা হল কেন্দ্রীয় 
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বিধানসভায় প্রস্তাব হয়ে যাবার পর কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখে জানানো। সেই সময়ে 
যখন প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম তখন লোকসভায় নির্বাচন হয়নি। তাই তখন আমরা 
ভেবেছিলাম লোকসভায় নির্বাচন হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাস হয়ে যাবার পর, বিধানসভায় 
বলা যে, নাম পরিবর্তনের যে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি সেটাকে কার্যকর করুন। সেটা 
এত সময় লাগছে কেন? ১০ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার গঠন হয়ে গেছে আর আজকে 
৩০ নভেম্বর, অর্থাৎ ১ মাস ২০ দিন। মন্ত্রী মহাশয় উত্তরে বললেন আমরা এ ব্যাপারে 
স্থির আছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এটা কি নতুন করে বিবেচনা করছেন, নাকি বিধানসভায় 
যে প্রস্তাব এনেছিলেন সেটাকে পরিবর্তন করতে চান? যদি পরিবর্তন করেন তাহলে 
আমরা আলোচনা করব, বিধানসভার প্রস্তাবের দরকার নেই, কালকে যেটা ভেবেছিলেন 
বলুন ভুল ছিল, আবার আমরা পুরানো প্রস্তাবে ফিরে যেতে চাই? 
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হল। আপনি যা বলার চেষ্টা করছেন তা কিন্তু নয়। বিধানসভায় ফেরার প্রশ্ন নয়, 
মন্ত্রিসভার প্রস্তাব থেকে ফিরে আসার প্রশ্ন নয়। কিন্তু বিষয়টা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ তাই 
রাজনৈতিক দলের এক্যমত যেমন প্রয়োজন, তেমনি রাজনৈতিক দলের বাইরে যেসব 
ব্যক্তিরা আছেন তাদেরও মতামত প্রয়োজন। পার্লামেন্ট হয়ে গেছে, আমরা বসে আছি, 
খেয়াল নেই তা নয়। আপনি যেটা বলছেন, আমি চিঠি পাঠিয়ে দিতে পারি। যদি বলেন, 
কালকেই পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি আপনাদের বুঝতে অনুরোধ করছি, এই 
বিষয়ে যাতে সকলে এক্যমত হতে পারি সেইজন্য অল্প সময় নিচ্ছি। আমার মধ্যে কিন্তু 
কিন্তু ভাব নেই। আপনাদের মতামত আমি জানি, বিধানসভার মতামতও আমাদের পক্ষে 
এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার মতও সুস্পষ্ট, তাই আমার মধ্যে কিন্তু কিন্তু নেই। আমি বিরোধ 
চাই না, আমি চাই এক্যমত। 


প্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী সৌগত রায় ১০ তারিখ বললেন, কিন্তু ওটা 
১০ তারিখে নয়, ১৩ তারিখে। ২০ জুলাই সর্বসম্মতিক্রমে আমরা প্রস্তাব নিয়েছিলাম। 
তারপর দেখলাম-_এখান সৌগতবাবু ও আছেন এবং বিরোধীদলের নেতা শ্রী অতীশচন্ত্ 
সিনহা মহাশয়ও আছেন-_বাইরে অনেকগুলি যে সেমিনার হয়েছে সেই সমস্ত সেমিনারে 
কেউ কেউ বিপক্ষে বক্তব্য রেখেদ্নে অর্থাৎ এই বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাবেরর বিপক্ষে। 
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যারা এই বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাবে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেই রেজলিউশনে মতামত 
ব্যক্ত করেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাইরে গিয়ে অন্য মত ব্যক্ত করেছেন। 
একই দলের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। সেইদিক থেকে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার এরম, 
তিনি যখন বলছেন ৩রা আগস্ট মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওষার পর আপাতত, কলকাতার 
নামকরণের প্রস্তাব স্বরাষ্্মন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন, কিন্তু রাজ্যের নামকরণের 
প্রশ্নে তিনি আরও আলোচনা চাইছেন তখন আমি নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইছি, বি জে 
পি বিধানসভায় প্রথম এসেছে, ঠিক আছে, তাদের বক্তব্য আছে-_এই রাজনৈতিক 
দলের বাইরেও অন্যান্য ব্যক্তিদের আপনি মতামত গ্রহণ করবেন, কিন্তু যে রাজনৈতিক 
দল এই বিধানসভার ভিতরে গত ২০ জুলাই এ প্রস্তাবে এক্যমত প্রকাশ করেছিলেন 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে কোনও চিঠি দিয়েছেন কি বা অন্য 
কোনও জায়গায় বিরূপ বক্তব্য রেখেছেন বলে আপনার কাছে কি কোনও ইনফরমেশন 
আছে? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 এই বিধানসভার -প্রস্তাবে যারা সর্বসম্মতভাবে সমর্থন 
করেছিলেন তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সম্মতি তুলে নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই 
বা আমাকে চিঠিও দেননি। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাবটি. 
পাস হয়ে যাবার পর কেউ কেউ কাগজে বলার চেষ্টা করেছেন, না জেনে করে ফেলেছি 
ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটাই বড় প্রশ্ন। রাজনৈতিক মঞ্চের বাইরেও অনেক ব্যক্তি আছেন, 
প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের সঙ্গে আমি নিরস্তর চেষ্টা করছি কথা বলতে। ইতমধ্যেই কথা 
বলেছি। আমাদের মূল ম্পিরিটটা হচ্ছে এটাই যে যতটা সম্ভব বিরোধ কমিয়ে নিয়ে এসে 
এক্যমত্য করা। কিন্তু এই বিধানসভায় প্রস্তাব পাস হবার পর কেউ যদি সেই প্রস্তাব 
থেকে সরে যেতে চান তাহলে মানুষ তাদের বুঝে নেবেন। 


্রী সুব্রত মুখার্জি £ স্যার, বুদ্ধদেববাবু প্রথমে একটু ইতস্তত করছিলেন ঠিকই, 
পরে আবার শুধরে নিয়েছেন যে না, এখানে যা পাস হয়েছে এবং সরকারের ক্যাবিনেট 
থেকে যেটা পাস হয়েছে তাতে সীমাবদ্ধ থাকবেন। আমার খুবই' খারাপ লাগছে এটা 
বলতে-_যখন এখানে এটা নিয়ে আলোচনা হয় তারমধ্যে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট খুব 
তাড়াহুড়া করে এসেছিল। সংবাদপত্রে আপনারা দেখেছেন যে বিভিন্ন দলের মধ্যে এটা 
নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। বিতর্কটা কিন্তু আর দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বাইরেও চলে 
গিয়েছে। এটা ভাবার দরকার আছে। সরকারি দলের চিফ হুইপ একটা আ্যামেন্ডমেন্ট 
খুব তাড়াহুড়া করে এনেছিলেন। আমি এর প্রথম বক্তা ছিলাম হঠাৎ দেখলাম সেটা 
কেটে অন্য একজন প্রথম বক্তা হয়ে গেলেন। আ্যামেন্ডমেন্টটি অতি দ্রুত হাতে ধরিয়ে 
দেওয়া হয়। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেটা খুব সীটান হয়নি। ঠিক অনুরূপভাবে 
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শোভনদেববাবুকে যখন বলতে দেওয়া হয় তখন তার মানসিক প্রস্তুতি, অভ্ততপক্ষে 
সংবাদপত্র পড়ে যায় দেখেছি, 


(গোলমাল) 


এখন বুদ্ধদেববাবু বলছেন যে এটা ক্যাবিনেট থেকে পাস হয়েছে, বিধানসভায় 
পাস হয়েছে। ক্যাবিনেট এবং বিধানসভা থেকে পাস হবার আগেই জনমত যাচাই করতে 
হয়। এখানে আসার আগেই ভাষাবিদদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, অন্য প্রতিষ্ঠান এটা 
কাদের মিন করছেন জানি না_ তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। কথা বলার পর ক্যাবিনেট 
আসে এবং তারপর বিধানসভায় আসে। অদ্ভূত লাগছে এটা দেখে যে এখান থেকে পাস 
হয়ে যাবার পর বলা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে, ভাষাবিদদের সঙ্গে কথা 
বলা হচ্ছে, সাহিত্যিকদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এটা কোন দেশিয় নিয়ম আমি জানি 
না। সাধারণভাবে নিয়ম হচ্ছে এসব কাজগুলি করে ক্যাবিনেট, বিধানসভায় আসে। 
আমার জিজ্ঞাস্য, ক্যাবিনেট থেকে পাস হবার পর, বিধানসভা থেকে পাস হবার পর 
আর কি কোনও সুযোগ আছে ভাযাবিদদের সাথে, প্রতিষ্ঠানের সাথে, ব্যক্তির সঙ্গে কথা 
বলে এর কোনও পরিবর্তন করার? যদি না থাকে তাহলে অযথা সময় নষ্ট করছেন 
কেন? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ মুশকিল হচ্ছে আপনি দেশে যে সময় থাকেন বিদেশে তার 
থেকে একটু বেশি থাকেন তাই দেশের অবস্থাটা বোঝেন না। একটা কথা হচ্ছে বিধানসভায় 
যে প্রস্তাব পাস হয়েছিল তারমধ্যে পদ্ধতিগত কোনও ভুল হয়েছিল কিনা মাননীয় স্পিকার 
মহাশয় সেটা বলবেন- তাড়াহুড়া করে কে এনেছিলেন ইত্যাদি। এটা ঠিক যে সরকারিভাবে 
একটা এসেছিল এবং বিরোধীদল থেকে একটা এসেছিল। পদ্ধতিগত কোনও ভুল হয়নি। 
বিধানসভায় প্রস্তার পাস যা হয়েছিল আইনগত দিক থেকে সব ঠিকই হয়েছে। আর 
আপনি যেটা বললেন সে ব্যাপারে আমি একথাটা খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই নাম 
পরিবর্তনের ব্যাপারে আমরা যে প্রস্তাব পাস করছি পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ, সংস্কৃতির 


(গোলমাল) 


সাধারণ মানুষ আযাকাডেমিসিয়ানস, কালচারাল পারসোনালিটিস__এদের একেবারে 
নিরম্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষ এই মতকে সমর্থন করেন। কিন্তু সংখ্যালঘু মানুষদেরও 
একটা মত আছে। গণতন্ত্রে নিয়ম হচ্ছে সেই সংখ্যালঘু মানুষদেরও বোঝানোর চেষ্টা 
করা। এটা আমরা আগেই করেছি যতটা সম্ভব, পরেও করা যায়__এ ব্যাপারে কোনও 
দ্বিধা নেই। 
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শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বীস £ একথা ঠিকই যে বিধানসভায় প্রথম ঘটা টেবিলড 
হয়েছিল. তারমধ্যে শুধু “পশ্চিমবঙ্গ” ছিল। তারপর আ্যামেন্ডশে্ট এল এবং সেই 
আ্যামেন্ডমেন্টের দ্বারা পরিবর্তন করে “বাংলা” করা হল। তারমানে একটা জিনিস খুব 
সুস্পষ্ট যে এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাবনা হঠাৎ করে এসেছে। যেটা টেলিবড হল, সার্কুলেটেড 
হল সেখানে “পশ্চিমবঙ্গ', তারপর অ্যামেন্ডমেন্ট এল 'বাংলা” তাহলে হঠাৎ করে এসেছে, 
সময়ের খুব ব্যবধান ছিল না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, একটা পরিবর্তনের 
কথা আপনি বলেছেন। বিদগ্ধ সমাজের জন্য আপনি পুনর্বিবেচনার কথা বলেছে যে 
পুনর্বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। বিধানসভার সদস্যরা রাজনীতিতে প্রশ্নে সব সময়ে 
এক্যমত হয়ে সমর্থন করি। লেফটয্রন্ট-এর সিদ্ধাত্তকে আমরা অনুসরণ করে চলি। কিন্তু 
কতকগুলি বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত থাকতে পারে, দৃষ্টিভঙ্গির তফাত থাকতে পারে। 
আমরা সাধারণ সদস্য যারা, ওখান থেকে যা উত্থাপিত হয় সেটা সমর্থন করে দেই। কিন্তু 
কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলিতে অন্তত আমাদের মতামত নেওয়া দরকার। যেহেতু এটা 
বাইরে প্রচার হচ্ছে, বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে পেশ করা হয়ে আমরা নিশ্চয়ই 
সর্বসম্মতভাবে পাস করব। কিন্তু তার আগে মাননীয় সদস্যদের ওপিনিয়ন দেবার ব্যাপারে 
আপনি পুনর্বিবেচনা করছেন কিনা সেটা জানাবেন কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ আপনার প্রশ্নটা ঠিক বোঝা গেল না। 
[11-50-__ 12-00 ০০01] 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ আমার প্রশ্নটা খুব পরিষ্কার। আমি জানতে চাচ্ছি যে, 
যখন একটা সিদ্ধান্ত আপনি পুনর্বিবেচনা করছেন তখন বিধানসভার সদস্যরা যাতে 
সেখানে সর্বসম্মতভাবে বলতে পারে সেজন্য আলাদা করে একটা আলোচনার সুযোগ 
যদি রাখেন তাহলে ভাল হয়। সেটা রাখবেন কিনা সেটা জানতে চাচ্ছি। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 বিধানসভায় একবার সর্বসম্মতভাবে পাস করার পরে আবার 
বিধানসভায় আলোচনা করা ঠিক নয়। আমি গধু বলছি যে, স্বাধীনতার পরে ৫২ বছর 
যদি অপেক্ষা করতে পারেন তাহলে আর মাস দুয়েক অপেক্ষা করতে কিছু আসে যাবে 
না। আমরা বাইরে একটা এঁক্যমত করার ব্যাপারে বিষয়টির উপরে গুরুত্ব দিয়েছি এবং 
সেজন্য একটু সময় নিচ্ছি। 


শ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ২০-৭-৯৯ তারিখে ৰে 
প্রস্তাবটি এসেছিল, সেটা কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে । সুব্রত 
মুখোপাধ্যায় সঠিক ভাবেই বলেছেন। আগেরদিন বিকাল ৫টার সময়ে চিফ হুইপ, রবীনবাবুন্ন 
ঘরে যে প্রস্তাব পেয়েছিলাম, সর্বসম্মত প্রস্তাব, পরে আলোচনার সময়ে পশ্চিমবাংলা 
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পরিবর্তন করে বাংলা করে নতুনভাবে প্রস্তাব পেশ করা হয়। যে প্রস্তাব আগেরদিন 
বিলি হয়েছিল সেই প্রস্তাবে কিন্তু পশ্চিমবাংলা ছিল। ফলে একবার সই করার পরে 


বক্তব্য রাখার সময়ে তার বিরোধিতা করতে গেলে, যে কারণে বুদ্ধদেববাবু উপ-মুখ্মন্ত্র 
হয়ে স্ৃতিভ্রম হয়েছে, এক্ষেত্রেও সেই রকম হবে কিনা আমি জানি না। আমি বলেছিলাম 
যে কলকাতার নাম পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আপনি 
প্রসিডিংস ভাল করে পড়ে দেখুন, পশ্চিমবাংলার নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে সেখানে 
ক্যাটাগোরিকালি বলা আছে। আমার বক্তব্যের মধ্যে আমি বলছি যে, বনু বিদগ্ধ মানুষ 
করি, তাদের ওপিনিয়ন নিয়ে এই নাম পরিবর্তন করা হোক। আপনিও বললেন যে 
সমাজের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলোচনা করছেন। কাজেই সেদিন যে বক্তব্য আমি 
রেখেছিলাম, সেটা যে সঠিক ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। বিধানসভায় প্রস্তাব পাস হবার 
পরেও আপনি সেটা দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠাতে পারেননি । আমি 
সেদিন যে কথা বলেছিলাম, আপনি আজকে সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন। আপনি এখন 
বলছেন যে, আপনি একটা এক্যমত করার চেষ্টা করছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি 
কাদের নিয়ে এক্যমত করার চেষ্টা করছেন। সমাজের যারা শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি আছেন 
তাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিমবাংলা করার পক্ষপাতি ছিলেন। আপনি কি আপনার দলের 
যারা বিদগ্ধ সমাজের মানুষ, শুধু তাদের মতামত নিয়ে এটা করেছেন, না, যারা প্রকৃতপক্ষে 
শিল্পী, সাহিত্যিক, কৃতি পুরুষ আছেন, তাদের সম্মতি নিয়ে করছেন, এটা আমি জানতে 
চাই? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ কার সঙ্গে কথা বলতে হবে সে ব্যাপারে আপনাকে বলতে 
হবে না, সেটা আমার জানা আছে। যাদের মতের গুরুত্ব আছে তাদের শতকরা একশ 
ভাগের সঙ্গে আলোচনা যাতে করা যায় তারজন্যই এই সময়টা নিয়েছি। তবে আজকের 
শামগ্রিক আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে আর দেরি করা ঠিক হবে না, আমাদের বোধ হয় 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে, এটা পাঠাতে দেরি হয়েছে। যখন 
দেরিই হয়েছে তখন আমার মনে হয় আমাদের এই বিধানসভায় সদস্যগণের 
সর্বসম্মতিক্রমেই এটা হোক। এটা ঠিক, বাইরেও অনেক বুদ্ধিজীবী মানুষ এবং সংগঠন 
আছে। সেক্ষেত্রে তাদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে একটা কনভেনশন 
করে কাজটা করতে ভাল হয়। তাহলে সাধারণ মানুষ কাজটা সঠিক বলে বলবেন। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় সদস্যের কথার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই বলছি, 
আপনি যদি কাগজপত্র পড়ে থাকেন, এই আলোচনা সূত্রপাত থেকে বিল পাস হবার 
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আগে এবং পরে এ নিয়ে জেলা স্তরে সেমিনার এবং কনভেনশন হয়েছে। এবং আবার. 
বলছি, নিরষ্কুশ মানুষ এই প্রস্তাবের পক্ষে। তবুও সবার মত জানতে সময় নিয়েছিলাম। 


শ্রী বাদল ভট্টাচার্য মিঃ স্পিকার স্যার, গত ২০-৭-৯৯ তারিখে যে প্রস্তাব পাস 
হয়েছিল বলে বলা হচ্ছে তখন ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও প্রতিনিধি এখানে ছিলেন 
না, কেন্দ্রেও তখন বি জে পি শাসিত সরকার শুরু হয়নি। আজকে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় সেই 
বর্বর অসভ্য দলের প্রতিনিধি হিসাবে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। আজকে আমার 
প্রশ্ন, কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের যে এতিহাসিক ভুলে দেশবিভাগ, যে দেশ বিভাগের 
ফলে এক কোটি মানুষ ছিন্নমূল হয়ে এসেছেন, সেটা ভুলিয়ে দেবার জন্যই কি আজকের 
এই নাম পরিবর্তনের প্রচেষ্টা? যদি রাজনৈতিক কারণেই এটা হয় তাহলে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী সেটা জানাবেন কি? 


স্ত্রী বুদ্ধদেব ভষ্টীচার্য ঃ উত্তর দেবার কোনও প্রয়োজন মনে করছি না। 
ডানলপ রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ 


*১০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪০) শ্রী আব্দুল মান্নান £ শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) হুগলি জেলার 'ডানলপ রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ” কীরখানাটি চালু করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহযোগিত৷ চেয়ে রাজ্য সরকার কোনও চিঠি দিয়েছেন কি; 


(খ) দিয়ে থাকলে, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত কি; এবং 

(গ) উক্ত কারখানাটি চালুর ব্যাপারে রাজ্য সরকারের চিন্তাধারা কিরূপ? 

শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ 

(ক) ডানলপ কারখানা খোলার দাবি জানিয়ে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় 
সরকারের অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে আবার চিঠি দিয়েছেন। 

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া এখনও পাওয়া যায়নি। 


(গ) বি আই এফ আর কর্তৃক নিয়োজিত অপারেটিং এজেন্ট (আই ডি বি আই) 
বর্তমানে এটির পুনরুজ্জীবন প্রকল্প প্রস্তুত করেছে। 


ডানলপ খোলার স্বার্থে রাজ্য সরকার সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা এমন 
কি সহযোগী ভূমিকা পালন করার কথাও কেন্দ্রীয় সরকার এবং বি আই এফ 
আর কে বার বার জানিয়েছে। 


72 59াহএাত়া, ২০ ক্েযায়)াখ0ও টু 
[ 30100) 1০0৬০170961, 1999 ] 
রাজ্য সরকার বি আই এফ আর এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় অর্থমন্ত্রী একবার ঘোষণা করেছিলেন যে, রাজ্য 
সরকার নিজে থেকে এই কারখানাটি অধিগ্রহণ করবেন। পরে তিনি কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী 
এবং অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাও করছেন। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে ওটা 
কি. অবস্থায় আছে? কবে কারখানাটি খুলছে সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি? 


(নয়েজ ত্যান্ড ইন্টারপশন) 

শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ৪ প্রশ্নটা আমাকে করেছেন, উত্তরটা আমাকেই দিতে দিন। 
(নয়েজ আ্যান্ড ইন্টারাপশন) 

মিঃ স্পিকার £ বসুন। 
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ওড়িশায় ত্রাণ 


*১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮৫) শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ £ ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
চন্টী মাহাদয় তনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


সাম্প্রতিক ঝঞ্জা বিধ্বস্ত ওড়িশায় ত্রাণ কার্যের জন্য রাজ্য সরকার ৩১শে 
অক্টোবর, ১৯৯৯ পর্যন্ত কি পরিমাণ আর্থিক সহায়তা করেছেন? 


ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


সাম্প্রতিক ঝগ্জায় উড়িশায় ত্রাণ কাজের জন্য রাজ্য সরকার এখনও পর্যস্ত 
(প্রায়) ৭ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা করেছেন। 


বিদ্যুতের সাব-স্টেশন স্থাপন 


*১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৫) শ্রী রামপদ সামন্ত £ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


(ক) রাজো মোট কতগুলি ১৩২ কে.ভি. বিদ্যুতের সাব-স্টেশন স্থাপিত হয়েছে; 


«নটি সাব-স্টেশন তৈরির জন্য কমপক্ষে মোট কত পরিমাণ 
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জায়গায় প্রয়োজন হয়ে থাকে? 
বিদুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) আজ পর্যন্ত রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ বিদ্যুৎ পর্যদ মোট ৪৬টি (ছেচল্লিশটি) 
১৩২ কে. ভি. বিদ্যুতের সাব-স্টেশন স্থাপন করেছে। 


(খ) এ ধরনের এক একটি সাব-স্টেশন তৈরির জন্য আনুমানিক সাত (৭) একর 
পরিমাণ জমির প্রয়োজন হয়। 


কলকাতা পুলিশে আই পি এস অফিসারের সংখ্যা 


*১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৩১) শ্রী সপ্তায় বক্দী £ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) কলকাতা পুলিশে বর্তমানে কতজন আই পি এস পুলিশ অফিসার আছেন; 
এবং 


(খ) উক্ত আই পি এস পুলিশ অফিসারদের মধ্যে কতজন পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাশ 
করা? 


স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) ২৮ জন। 
(খ) ১০ জন। 
বিদ্যুৎ পর্যদের উন্নতিকল্ে পরিকল্পনা 


*১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯৯) শ্রী তপন হোড় ৪ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সম্প্রতি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে ঢেলে সাজাতে রাজ্য সরকার 
বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত পরিকল্পনার রূপরেখা কিরূপ? 
বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের কাজ কর্ম আরও সুুভাবে পরিচালনা করার জন্য কিছু 
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কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। 


(খ) যেমর্ন__€১) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ এবং গ্রামাঞ্চলে ৪০০ ভোল্ট পর্যস্ত বিদ্যুৎ 
'নিগম গঠন করা হয়েছে। 


(২) পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প এবং অন্যান্য কয়েকটি জল বিদ্যুৎ 
প্রকল্প (ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র প্রকল্প সহ) রূপায়নের জন্য একটি পৃথক জল 
বিদ্যুৎ নিগম গঠনের প্রস্তাব আছে। 


(৩) রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের বন্টন জোনগুলিকে কস্ট সেন্টার, রূপে পুনর্গঠন ' 
করার প্রস্তাব আছে। 


(৪) বিদ্যুতের গুণমান উন্নয়ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন সংবহন ও বন্টনের স্বার্থে 
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং পাওয়ার ফিনালস কর্পোরেশনের সাহায্য 
নিয়ে বন্টন ও সংবহ্ন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের কথা ভাবা হচ্ছে। 


কারগিলের যুদ্ধে রাজ্যের শহিদসংখ্যা 


*১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২০) শ্রী অশোককুমার দেব ৫ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) কারগিল যুদ্ধে এ রাজ্যের মোট কতজন ফৌজি জওয়ান ও অফিসার শহিদ 
হয়েছেন; 


(খ) তাদের নাম ও ঠিকানা কি; এবং 
(গ) রাজ্য সরকার শহিদ পরিবারবর্গকে কি ধরনের সাহায্য করেছে? 
স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) আজ পর্যন্ত মোট নয় জন ফৌজি জওয়ান ও অফিসারের শহিদ হওয়ার খবর 
পাওয়া গেছে। 


(খ) নাম ও ঠিকানা সংযোজনী (১)-এ দেওয়া হল। 
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অফিসারদের নাম 





১। 


| 


৩। 


৪। 


৫। 


৬। 


লিন্টুজ প্রধান (রাইফেলম্যান) 


মানবাহাদুর রাই (হাবিলদার) 


প্রমানন্দ চন্দ্র (গানার) 


অরুনকুমার রাই (রাইফেলম্যান) 


সুরেশ ছেত্রী (সেপাই) 


বীরেন্দ্র থাপা (রাইফেলম্যান) 


গ্রাম _ফুলংদু বস্তি, 
থানা-_সুকিয়াপোকরী, 
জেলা- _দার্জিলিং। 


গ্রাম_সুকিয়াপোকরী, গেরিতল, 
থানা-__সুকিয়াপোকরী, 
জেলা- দার্জিলিং। 


গ্রাম__তহৃশিল, সবজোলা, 


পোঃ- কৃষ্ণনগর, 
জেলা- নদীয়া। 


গ্রাম__রংমুখটি স্টেট 
পোঃ__-সোনাদা, 

জেলা- দার্জিলিং। 
গ্রাম__তারাবাড়ি, বালুবস্তি, 


থানা-_নকশালবাড়ি, 
জেলা- দার্জিলিং। 


গ্রাম_লোয়ার লামনাহাটি বস্তি, 
থানা_-রং লি রং লিয়ট, 
জেলা- দার্জিলিং। 


১০১-এ/১, বি.টি.বোড 


থানা বরানগর, 
জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা । 


৭ কণাদ ভট্টাচার্য ক্যোপটেন) 
বনহুগলি 
জওয়ান ও 
অফিসারদের নাম 
৮। মহঃ সৌদি রহমান (গানার) 


পোঃ__গোরক্ষ, 
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ও থানা__রতুয়া, 
জেলা-_মালদা। 


৯। শঙ্কর ঘোষ (নায়েক) গ্রাম- মথ্রাপুর, 
পোঃ__বৈরামপুর, 
জেলা_ উত্তর ২৪ পরগনা। 


যারা রে লা তা িনরালিনতা 
প্রত্যেককে দুই লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়েছেন। 
রাজ্যের জন্য দূরদর্শনে পৃথক চ্যানেল 


*১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদর অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) একথা কি সত্যি যে, রাজ্যের জন্য দূরদর্শনের পৃথক চ্যানেলের অনুমতি চেয়ে 
কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের কাছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পত্র 
দেওয়া হয়েছে; 


(খ) সত্যি হলে, কবে উক্ত পত্র দেওয়া হয়েছে; এবং 

(গ) অদ্যাবধি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও 
উত্তর পাওয়া গেছে কি না? 

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) হ্যা 
(খ) ৯ই আগস্ট, ১৯৯৯ তারিখে উক্ত পত্র পাঠানো হয়েছে। 
(গ) এখনও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। 
স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সাভিস 
*১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৭) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ বিদ্যু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, "স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সার্ভিস চালু করার জন্য বিদ্যুৎ 
দপ্তর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল; 
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(খ) সত্যি হলে, কোন সময় থেকে এ সার্ভিস চালু করার কথা ছিল; 


(গ) এজন্য বিশ্বব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও সংস্থা থেকে কেনও খণ নেওয়া হয়েছে কি 
না; এবং 


(ঘ) খণ নেওয়া হলে, এ ঝণের পরিমাণ কত? 
বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। 


(খ) প্রথমে আশা করা হয়েছিল প্রকল্পটি ৩০-৬-৯৯ নাগাদ শেষ হবে। কিন্তু 
নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য প্রকল্পটি সময়মতো শেষ করা যায়নি _-১) 
ইনস্যার্ট-২ডি উপগ্রহ ব্যর্থতার জন্য, ২) ভারত সরকারে ডি ও টি সংস্থা 
কর্তৃক ট্রা্পনডার+ বন্টনের ব্যাপারে দেরি হওয়ার জন্য এবং ৩) “এস এ 
সি এফ-এ" ছাড়পত্র সংক্রান্ত দেরির জন্য। এখন আশা করা যায় প্রকল্পটি 
৩১-১২-২০০০ সাল নাগাদ শেষ হবে। 


(গ) প্রকল্পটির জন্য পি এফ সি-র মাধ্যমে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে পি আই এফ 
ঝণ নেওয়া হয়েছে। 


(ঘ) উক্ত ঝণের পরিমাণ ২৭.৯৭ কোটি টাকা। 
রাজ্যে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 


*১৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১২) শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় & ত্রাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) সাম্প্রতিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে রাজ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত; 
(খ) উক্ত বিপর্যয়ের ফলে জীবনহানির সংখ্যা কত; 
(গ) ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে; এবং 


(ঘ) ক্ষয়ক্ষতি বাবদ কেন্দ্রের কাছ থেকে চাহিদানুযায়ী প্রাপ্য সাহায্যের পরিমাণ 
কিরূপ? 


ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ-২, ২,০৮,৬৭২৮৯ লক্ষ টাকা। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ 
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৩৫২.৩০ লক্ষ টাকা। 
(খ) বন্যায়__৭৯ জন, ঘূর্ণিঝড়ে শুন্য। 
(গ) ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে নিম্নলিখিত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ৪ 


১) ত্রিপল গম চাল ক্যাশ কম্বল গুড়োদুধ টাকা 

বন্যায় ২৯৭,৫০০ ৫,৭০০ ১৩,৭৫০ ৫০,০০০ - ৯.২৫ ৪৬২২৫ লক্ষ 
ঘুর্ণিঝড়-_ ১,২১,০০০ ৮০০ ১০০০ - ১০,০০০ -- ৮২.০০ লক্ষ 
মোট-- ৪,১৮,৫০০ ৬,৫০০ ১৪,৭৫০ ৫০,০০০ ১০,০০০ ৯.২৫ ৫৪৪.২৫ লক্ষ 


২) বন্যায় ও ঘূর্ণিঝড়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাসস্থানের 
জন্য প্রদেয় অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 


৩) এছাড়াও মেরামতি, পুনর্নির্থাণ ও ক্ষয়ক্ষতিপূরণ কাজের জন্য দুর্যোগ তহবিল 
থেকে অন্যান্য দপ্তরসমূহকে মোট ২২৩৯.২৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে 


(ঘ) কেন্দ্রের কাছে ৭২১.২৭ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে কিন্তু এখন পর্যস্ত কোনও 
অর্থ পাওয়া যায়নি। 


শিশু চলচ্চিত্র উৎসব 


*২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে “শিশু চলচ্চিত্র উৎসব" অনুষ্ঠিত 
করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; 


(খ) থাকলে, মোট কতগুলি স্থানে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে; এবং 

(গ) কতসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এ উৎসব দেখার সুযোগ পাবে বলে আশা করা যায়? 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(কে) আছে। * 

(খ) ২৩টি জেলা। মহকুমায় আয়োজনের প্রস্তাব আছে। 


(গ) আনুমানিক ১৩৮,০০০ ছাত্র-ছাত্রী উৎসব দেখার সুযোগ পাবে বলে আশা 
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করা যায়। 
[12-00__12-10 0..] 
$0100বাঞানাবণ 10110৭ 


1], 50969101 : ০ 06. 0850101) 1001 15 9৬01. ০9 1 1706 
[9091$60 (17169 17011095 01 /১1001117017 1৬10110. 0106 050 0106 15 ঠি0]) 
থাঠা /১05) 00. 910170, [10015 1290৩ 01170 00009910190, 9101 4১0৮1 
৬12111101-1%1./5, থা) 9906912 1২০৮-৮11,/5 074 91115119016 [মাথা 1060- 
11./১ 07016 5001901 01 00101019110) 0119 014 01৫1 31019110111) (016 
51010. 116 990070 0176 19 হিটো) 9111 1১01107] 13010109০-1৬]]/৯ 0) 005 500)০0 
0 91105 01 1176 009৬০717001 10 81৬০ [00190110110 ০0111101) [90016 0110 
(০ (1110 0176 15 িটো। 91171 90010) 10০০ 010110090199)-1-4 07 05 


919160 01 502101000 0০011010101) 10 211 90110195 01 1100 1] 017০ ১1010. 


[1০ ঠি9 190০০ 01 91771 4১119) 0ো।. 51010110001 15990 01 06 
01000951001) 070 00015 01০ 11 01001 010] 01৬০ 17000901010 11 45 
01000 [২013 0101) 1700 [7010 0001 01011011017 ১10]] 0৩ 17905 01 (170 50176 
51101100, [, (11010101 ৮1100110910 70 00209010110 1116 30001 0110 11011 1%10- 


[10105. 


০৬] ০9]1 0001) 911 ১09) 0 91010100190 015 1০800 01 116 
00100510101) 10 951. [0 1110 1606 01076 11000 (0 1700 1015 01017176101 


17010101). 


91111 /১0191) 00191)012 5111)9 21, 50691017১17 10৩% 199৬০ 01 09 
[1005০ 10 [10৬9 1076 10101. 115 4১597701509 19৬ 0010], 115 1001511953 
(0 01500055 2 090110 1000107 01 01011 09010110 11000108706 8104 01 16091) 
09000101706 1791761) :- ৬/1101505 1.0 0170 01051 51110110110 010 90906 195 


09161101215 51701019 69090111 11. 116 ০1071 [00111] 014 : 


ড/1101525 171706 [9901010 19]011901 51100016675 0 1170]01 101108 0010 
16161011601 1079801 ]। ৪. 01251) ৮1111 100] 58[0011015 0110 ৮/161629 


[৬০ 01517559716] 4010 111190 0১ 06০0115 1) 11001) 19001001১, 
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0110 9/1191995 গা) 11111000]1 /04187701) %/05 10119 0/ 110-5001915 11) 


[116 50110 ৫15111005, 


৬/1)07695 11] 09100110, 2 13051795511010, 10100101251) 080 %/95 100- 


[00000 00) 09100000110 10011)0 11101100190 010 


৮/11076905 (11190 111110001)0 ৮01001)01) ৮/০16 [01019 00 ০৮ 7001109 01 & 


[0156 0110100 01 10101701)]110, 


019 170056, 00701091010, 00110011075 [176 100110116 01 0116 [01109 00 900) 


10061 70011 17)010915, 09009160195 0110 01)01-509012] 0001%10105. 


শ্রী প্রভগ্রন মন্ডল ঃ স্যার আমার একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। স্যার ওনারা 
আযাডজর্নমেন্ট মোশন প্রতিদিন দিচ্ছেন, এই আাডজর্নমেন্ট মোশন প্রতিদিন আযকসেপ্ট 
করতে হয়__ 


(নয়েজ) 
আর একটা ব্যাপার আছে স্যার। 


111. 91১0101 £ আপনি বসুন] 00171 17007016100, 911 ৪010) 
1/101100] 1005 000 10 0019011017) [0 (1015. 5০0, 0170 199৬6 15 £1217090. [10056 


৮110 016 0) [9৬০] 01 0115 110101017, 0016959, 300170 01). 
(91156) 


1 0100 0101 50 11101710915 216 1) 0৬০ 01 01115 1৬1001017. 5০0, 1019 
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শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আইন-শৃঙ্বলার ব্যাপারে যে 
মুলতুবি প্রস্তাব এখানে মুভ করা হল তার উপর আমি বন্তব্য রাখছি। স্যার, আপনি 
দেখেছেন যে পশ্চিমবাংলায় অনেক দিন থেকে আমরা এই অভিযোগ করে আসছি। গত 
কয়েক মাস ধরে যে সমস্ত ঘটনা কলকাতায় এবং পশ্চিমঝাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঘটে 
চলেছে তাতে এখানে অইন-শৃঙ্বলা ভেঙে পড়েছে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আছেন। আমরা দেখলাম যে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থোর কারণে তিনি 
তার মুখ্যমন্ত্িত্ব ছেড়ে অন্য কাউকে পশ্চিমবাংলার দায়িত্ব দিয়ে চলে যেতে চাইছেন। 
তার দল তাকে ছাড়েনি। তিনি সেই ভগ্ন স্বাস্থ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলম্কৃত করে 
সম্ভবত আগামী নির্বাচন পর্যন্ত থেকে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী 
দীর্ঘজীবী হন। কিন্তু সাথে সাথে আমরা তাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, 
তার দলের একজন উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, বুদ্ধদেববাবু, যিনি পুলিশমন্ত্রী, তিনি উপ- 
মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। পুলিশমন্ত্রী হরে তিনি ২২/২৩ বছরে চরম ধ্র্থতার নজির রেখেছেন। 
আমরা প্রত্যেকবার বিধানসভায় বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে এই রাজ্যের টড়ান্ত আইনশৃঙ্খলা 
অবনতির কথা তুলে ধরেছি। আমরা কোনও সুফল পাইনি। আমি পরে যদি সময় পাই 
তাহলে আপনাকে আমি পরিসংখ্যান দেব। এটা ভলের মতো পরিক্ষার হয়ে গেছে 
পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে, পুলিশমন্ত্রীর যে পরম কর্তব্য পালন করা উচিত ছিল তা 
পালন করতে তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। যারফলে আমরা আজকে দেখছি চারিদিকে 
হত্যা, কিডন্যাপিং ধর্ষণ হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। তারচেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, খুন, ধর্ষণ, কিডন্যাপিং এত সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে অথচ কেউ শাস্তি 
পাচ্ছে না। তারফলে অপরাধ জগতের আজকে যারা কর্মকর্তা, যারা পান্ডা, তারা আজকে 
বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা জানে এই সরকার পঙ্গু, এই সরকার ক্লীব। এই 
সরকারের পুলিশের দ্বারা তারা কোনওদিন শাস্তি পাবে না। আজকে" পশ্চিমবাংলায় 
সেজন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যারা অপরাধ করছে তারা শাস্তি পাচ্ছে না। আমি 
আপনাকে একটি পরিসংখ্যান দিতে চাই। ১৯৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় খুন 
হয়েছে ৮,৯৮৯ জন। ধর্ষণ হয়েছে ৩,৭১১ জন। ১৯৯৭-৯৮-৯৯ সালের আরও হয়েছে। 
সেই ফিগারগুলো এখনও আমার কাছে এসে পৌছায়নি। ১৯৯২-৯৬ সালে প্রায় ৯ 
হাজার খুন হয়েছে। সেখানে শাস্তি পেয়েছে ১,১৪০ জন। স্যার, এটা নোট করুন। 
যেখানে ৯ হাজার খুন হয়েছে সেখানে শাস্তি পেয়েছে ১,১৪০ জন। ধর্ষণ হয়েছে ৩,৭১১ 
জন। সেখানে শাস্তি পেয়েছে মাত্র ২০৯ জন। অপরাধের দশ ভাগও শাস্তি পাচ্ছে না। 
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কি অবস্থা আপনি বুঝে দেখুন। অপরাধের সংখ্যা কেন বাড়বে না? কেউ যদি শাস্তি না 
পায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে এই প্রবণতা বন্ধ করা খুব কঠিন। সেজন্য আমরা এই 
মুলতুবি প্রস্তাব নিয়েছি। এটা সত্য যে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী যিনি হয়েছেন পুলিশমন্ত্রী, তিনি 
সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। আর মুখ্যমন্ত্রী সামগ্রিকভাবে এই মন্ত্রিসভার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। 
তিনিও পরোক্ষ ভাবে হলেও বা ডাইরেক্টুলি দায়ী পশ্চিমবাংলাকে এই চূড়ান্ত অবস্থার 
মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য। বর্তমান কাগজে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষট্রমন্ত্রী আডবানিজী 
বলেছেন, ৬৮৯ জন পাক অনুপ্রবেশকারী নাকি পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে আছে। এই আই এস 
আই-এর নামে যে সমস্ত জেলায় সংখ্যালঘুদের বসবাস আছে, তাদের ওপর অন্যায়ভাবে 
সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। তাদের ওপরে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। এই 
নাম করে এই সংখ্যালঘু মাইনরিটি মানুষ, যারা বিশেষ করে আমার জেলা মুর্শিদাবাদ 
এবং তার পার্বতী এলাকাগুলোতে আছে তাদেরকে বিনা কারণে ধরা হচ্ছে। সেইসব 
মানুষের ওপরে অযথা অত্যাচার করা হচ্ছে এইসব দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। তারপরে 
নাঙ্গিয়া অপহরণের ব্যাপারে পুলিশ নিজের অপদার্থতা ঢাকবার জন্য কতগুলো নিরপরাধ 
ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গিয়ে নাদিয়া সাহেবের মূত্র তাদেরকে থানায় পান করাতে বাধ্য 
করায়। এতে পুলিশমন্ত্রীর কি কার্যকলাপ বুঝতে পারছি না। দোষী হলে তাকে শাস্তি 
দিন। প্রকৃত কে দোষী সেটা আগে দেখুন এবং তারপরে ভার আইনমতো শাস্তি হোক। 
কিন্তু কারা দোষী বুঝব না বা দেখব না তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করব এই জিনিস 
তো চলতে পারে না। তারপরে বিচারাধীন ৩৮ জন বন্দির মৃত্যু হয়েছে গত ১৩ মাসে। 
এই সংখ্যাটার কথা বারে বারে আপনাদের কাছে বলেছি। তারপরে বিচারাধীন যেসব 
বন্দি, তাদের উপরে অত্যাচার ভীষণভাবে করা হচ্ছে এবং অনেকে এরজন্য আত্মহত্যাও 
করেছে। সেখানে বন্দিদের চিকিৎসারও কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। সম্প্রতি কয়েকজন 
ডাক্তারকে নাকি আপনারা জেলে পাঠাবেন শুনেছিলাম বিচারাধীন বন্দিরে চিকিৎসার 
জন্য। কিন্ত এখনও পর্যন্ত সেটা কার্যকর হয়নি, কবে হবে জানি না। ১৯৭৪ সালে 
আমরা যখন সরকারে ছিলাম তখন পুলিশ বাজেট ছিল ৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, আর 
আজকে ১৯৯৯-২০০০ সালে সেটা বাড়তে বাড়তে সাড়ে সাতশো কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। 
শিষ্ক দুষ্টের দমন কি হয়েছে-যারা অপরাধী তারা কি ধরা পড়েছে? মাননীয় পুলিশ 
রাজ্যগুলোকে দেখাবেন। কিন্তু এসব দেখিয়ে কি পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। এসব করে 
পাশ কাটিয়ে যাবার নয়। আজকের পুলিশের সংখ্যা আই জি, ডি আই জির সংখ্যা হু 
হু করে বেড়ে চলেছে। ডজন ডজন পুলিশ বেড়েছে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে 
আপনারা সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছেন। শুধুমাত্র আই জি এবং ডি আই জির সংখ্যা 
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বাড়লেই তো সব হবে না, যারা অপরাধ করছে তাদের ধরা উচিত। এবং তাদের ধরে 
প্রথমত শান্তির ব্যবস্থা যতদিন না করতে পারবেন ততদিন যতই পুলিশ খাতে সাড়ে 
সাতশো বা আটশো কোটি টাকা বাড়ান না কেন কিছুই এসে যাবে না। এতে পশ্চিমবঙ্গের 
আইনশৃঙ্ঘলার অবনতি চুড়ান্ত জায়গায় চলে যাবে সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 
সুতরাং এখানে যে প্রস্তাব এনেছি আমি আশা করব সবাই মিলে সমথন করবেন। 
এরসঙ্গে আমি আরও দু একটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করব। পরে উত্তর দেবার সময়ে 
যদি কিছু বলার থাকে বলব। পুলিশ এখন ট্রিগার হ্যাপি হয়ে গেছে। যেখানে সেখানে 
যথেচ্ছভাবে কারণ থাকুক আর না থাকুক গুলি করে মানুষকে হত্যা করে দিচ্ছে। আগে 
পুলিশের গুলি চালানোর একটা নিয়ম ছিল। আগে পুলিশ ওয়ার্নিং বা মাইক দিয়ে টিয়ার 
গ্যাস ছুঁড়ে জানাত। তাও গুলি করতে গেলে পায়ের দিকে লক্্য করে গুলি করত, কিন্তু 
আজকাল সরাসরি মানুষের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করা হয়, নয়ত বুক লক্ষ্য করে গুলি 
করা হয়। এইভাবে নিরপরাধ মানুযগুলো মারা যাচ্ছে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যস্ত ৬৫৫ 
জনকে পুলিশ ফায়ারিং হয়েছে এবং ভাতে মারা গেছে ২৪৪ ভান। তাই আমি মনে করি 
আপনারা সকলেই এই মুলতুবি প্রপ্তাবকে সমর্থন করুন এবং পশ্চিমবাংলার আইনশৃঙ্খলার 
যে চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে তার উন্নয়ন করার দরকার এবং আপনাদের মতামত তা 
প্রমাণ করবে। 


রী রবীন দেব £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশর, বিরোধীদলের আনীত এই মুলতুবি 
প্রস্তাবকে সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতা করছি কারণ দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। ওরা নিজেরা 
রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া বলে কে কোন দলে থাকবে, কাকে দলের রাখবেন এইসব 
কম্পিটিশন করতে গিয়ে আমরা গতকালও দেখেছি এবং আজও দেখছি যে, এই সরকারের 
বিরুদ্ধে ওদের কথা বলতে হচ্ছে এবং ভাতে এই সরকারের বিরুদ্ধে কে কত কথা 
বলাবে তাই নিয়ে রেধারেঘি লেগে আছে। এই সরকার বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কে 
কি কথা বলতে পারে এবং কে কি গন্ডগোল করতে পারে তার কম্পিটিশন করার 
তাগিদ নিয়ে এই মুলতুলি প্রস্তার এসেছে। এই মুলতুবি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিরোধী দল 
নেতা কি বলতে চাইলেন সেটা বোঝা গেল না। কিছু ঘটনা ঘটেছে আমরা জানি, গোটা 
দেশে ঘটেছে, তার থেকে অনেক কম আমাদের রাজ্যে হচ্ছে। কিন্তু ঘটার মুলে কার, 
পিছনে কারা এই ব্যাপারে এখানে মাননীয় বিরোধী দল নেতাকে জানাই এই মুলতুবি 
প্রস্তাব যিনি উ্থপন করলেন, তার কাছে আমার আবেদন, আপনি একটু খতিয়ে দেখেছেন 
কি. গত কয়েক মাসে এই রাজ্যের বুকে যে বিশুলা সৃষ্টির অপচেন্টা চলছে তার 
পিছনে কারা? কারা মদত দিচ্ছে? কারা উস্কানি দিচ্ছে? কারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে? 
পুলিশের একটা অংশকে আজকে এমন একটা জায়গায় নামিয়ে আনার জন্য প্রকাশ্যে 
একটা রাজনৈতিক দলের যারা দিলির সরবারের অংশীদার, তারা প্রকাশ্যে বিবৃতি 
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দিচ্ছে, আহন জানাচ্ছে পুলিশকে । এমন কি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এই রাজ্যের মন্ত্রীর 
উপরে হামলা করার জন্য হুমকি দিচ্ছে, সেখানে বিধায়করা জড়িত আছে। এখানে 
মুশকিল হচ্ছে, আপনি বলবেন মাননীয় বিরোধী দল নেতা, আপনাদের দলের ভেতরে 
আছে, গতকালও আমরা দেখলাম তাদের কেউ কেউ এই কাজ করছেন। গতকাল 
আপনাদের পক্ষে বিধানসভায় মত দিচ্ছেন, কিন্তু বাইরে তারা এই কাজ করবার জন্য 
এই রাজ্যের আইনশৃঙ্থলাকে আমাদের দেশের সামনে যা গর্ব, সেটাকে বিঘ্মিত করার 
জন্য তারা অন্য চেহারা নিচ্ছে। এখান থেকে আপনি একই কথা কি করে, বলবেন, 
আমি জানি না। আপনি কি সমলাতে পারবেন? এখানে যারা আপনার দলের বিধায়ক, 
যারা মান্নান সাহেবের হুইপ মেনে আপনদের পক্ষে দীড়াচ্ছেন তারা বিশৃঙ্ঘলায় থাকবেন 
না? একটু আগে, আমি এখানে নাম বলতে চাই না, এই জায়গা থেকে আপনি যে 
উদাহরণ আনছেন, আমরা জানি এখানে কিছু ঘটনা ঘটেছে, কিছু অপহরণ ঘটেছে, কিন্তু 
এই অপহরণ এর ব্যাপারে একটু যদি তাকিয়ে দেখেন, কোনও সময়ে করছেন? এই 
সময়ে কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে, আমাদের রাজ্যে ঘটেছে এবং পার্বতী রাজ্যে 
ঘটেছে, আপনি যে দলের প্রতিনধিত্ব করেন, সেই দল কি অবস্থার মধ্যে চলছে, প্রাকৃতিক 
দুর্যোগে যখন গোট দেশে পাশে দাঁড়াচ্ছে, তখন আপনাদের দলের নেতাকে হটাবার জন্য 
আপনাদের আর একটা দল গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীকে সরাবার জন্য দীড়িয়েছে। এহ নীতিহানতা 
গোটা দেশে চলছে। এখানে দুঃখ হলেও সত্যি, আমাদের পুলিশ প্রশাসনের মধ্যেও 
একটা অংশের মধ্যে এই ছাপ পড়েছে। এই সমস্ত দুঃখজনক ঘটনাকে আপনারা হাতিয়ার 
করার চেষ্টা করছেন। আমরা তো বিগত লোকসভা নির্বাচনে দেখেছি, আমাদের যে 
সাফল্য ছিল, আমাদের সাফল্য সেই একই জায়গায়, ভোটের হারও একই আমরা রাখতে 
পেরেছি। আপনাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের যে জাল সেটাকে ছিন করে আমরা এগ্ডচ্ছি। 
আমাদের কর্মিদের উপরে হামলা হচ্ছে। এই যে ব্যবসায়ীদের উপরে হামলা, অপহরণ 
করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে, বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে, পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে সেইগুলি 
'দখছে। মাননীয় অতীশচন্দ্র সিনহা মহাশয়, গতকাল লোকসভায় আপনাদের দলের নেতা 
এখানকার মুখ্য সচেতক প্রিয়রঞ্জন দাশমুদি তিনি প্রশ্ন করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
কাছে স্বরি মসজিদ ভাঙার মামলায় কারা কারা আসামী? আপনি দেখেছেন, এ স্বরাষ্ট্র 
উত্তর দেননি। তার প্রতিমন্ত্রী উত্তর দিয়ে বলেছেন, যিনি কেন্দ্রের স্বরাষট্রমন্ত্রী তিনি ২৬ 
নম্বর আসামী। আপনাদের লোকেরা তাদের সঙ্গে যখন এই জায়গায় হাত মেলাচ্ছেন 
তখন তাদের বিরুদ্ধে যদি কঠোর হতে না পারেন, আপনি কোন তাগিদে, কোন যুক্তিতে 
এই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আপনি মুলতুবি প্রস্তাব আনছেন? 
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গিয়ে নেহেরু স্মৃতিতে বক্তৃতা দেওয়ানো হয়েছিল এবং আপনাদের দলের নেত্রী এই 
ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও আপনারা সেই নেত্রীকে মানেন না। আজকে একটু তাকিয়ে 
দেখুন জয়নগরের দিকে সেখানে আপনাদের কর্মিদের খুন করল কারা? বাঁকুড়ার 
কোতলপুরে আপনাদের কর্মিদের উপরে হামলা করা হয়েছে, গড়বেতায় হামলা করা 
হয়েছে, খানাকুলে আমাদের কর্মিদের উপরে হামলা করা হর়েছে। এই বি জে পি এবং 
তৃণমূল জোট আজকে চারিদিকে হানাহানি আরস্ত করেছে। আজকে এই বিধানসভায় এই 
তিণমূল-বি জে পি মোট ৩+১-৪ হয়েছে এবং তাতেই এরা চারিদিকে হানাহানি আর্ত 
করে দিয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনের সময়ে এই তৃণমূল এবং বি জে পি জোট 
সমাজবিরোধীদের ব্যবহার করেছিল এবং খানাকুলের অনেক বুথে তারা আমাদের দলের 
কর্মিদের ঢুকতেই দেয়নি। আজকে সেই সমাজবিরোধাদের নিয়ে আপনারা এক অপরের 
বিরুদ্ধে হানাহানি করছেন। এখানে বাদলবাবু এবং শোভনবাবু একা দেখালেও বাইরে 
নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছে। তাহলে পুলিশ কি ভূমিকা নেবে। অমি মাননীয় 
্বরাষট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাব, থে তিনটি ছেলেকে ধরা হয়েছে তাদের মধ্যে একজনকে 
আমি জানি, কসবায় থাকে জয়ন্ত রায়ের ছেলে, সে একজন অপরাধী। আরেকজন 
ছেলেকে আমি জানি সে স্কলারশিপ পেয়েছে এবং বিদেশে যাবার জন্য সে চেষ্টা করছে, 
এদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে সেই ব্যাপারে স্বরাষ্্মন্ত্রী নিশ্চয় ব্যবস্থা নেবেন। তবে 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পুলিশ কিন্তু নীবর দর্শকের ভুমিকা পালন করলেন না। গত ২৫শে 
নভেম্বর আযান্টি ম্যালেরিয়ার ব্যাপারে কর্পোরেশনের কর্মচারিরা খন সুলতান সাহেবের 
ওখানে কাজ করছিলেন, তখন সুলতান বাবুদের দল ছেড়ে খারা উুণমূলে গেছেন সেই 
কাউন্সিলার দলবল নিয়ে কর্পোরেশন কর্মিদের উপর হামলা চালায়। এদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যখন পুলিশ এদেরকে ধরে নিয়ে যায তখন তাঞ্চে ছাড়াবার জন্য 
কারা কারা গিয়েছিল সেটা একবার দেখুন। তাহলে পুণিশ কি করে কাজ করবে। আবার 
বলা হচ্ছে পুলিশ সমাজবিরোধী কার্যকলাপ মদত দিলে পুরস্কার পাবে। দিল্লি, মহারাষ্ট্র 
এবং উত্তর প্রদেশে যে জিনিস হচ্ছে। দিল্লিতে পাঁচজন সাংবাদিককে খুন করা হল। 
আমরা আরও দেখলাম, ১১ই সেপ্টেম্বর মেদিনাপুর প্রভাত ঘোষ নামে আনন্দবাজারে 
এক সাংবাদিকের উপরে তৃণমূলের কর্মিরা হামলা করছে। যারা কথায় কথায় সংবাদপত্রে 
অধিকারের কথা বলেন তারা এই 'কাজ করছে। তাই আমি মনে করি আজকে এখানে 
যে মুলতুবি প্রস্তাব আনা হচেছে তার সাথে জনগণের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই, 
আপনাদের দলের দেউলিয়াপনাকে ঢাকতেই আজকে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে, তাই আমি 
এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অতীশচন্্র সিনহা যে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমি কয়েকটি 
কথা বলতে চাই। মাননীয় জ্যোতি বাবু যখন পুলিশমন্ত্রী লেন তখনও আইন ৃষথলার 
অবনতি ঘটেছে, তখন তিনিও পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে 
আমার মনে হয়েছে বুদ্ধদেব বাবু পুলিশমন্ত্রী হওয়ার পরে এই আইন-শৃঙ্খলার অবনতি 
আরও তীব্রভাবে ঘটেছে এবং ঠিক তখন তার উপরে আরও বেশি দায়িত্ব দিয়ে উপ- 
মুখ্যমন্ত্রী করা হল কোনূ যুক্তিতে আমি জানি না। আমি আপনাদের কাছে এই ব্যাপারে 
কিছু তথ্য রাখব। ১৯৯৫তে জ্যোতিবাবুর পুলিশ মন্ত্িত্কালে পশ্চিমবঙ্গে খুন হয়েছিল 
১,৭৮৮ জন। ১৯৯৮তে বুদ্ধদেব বাবুর পুলিশ মন্ত্িত্বের আমলে খুন হয়েছে ২,১২২ 
জন। অর্থাৎ এই ক বছরে মানুষের জীবনের দাম কমেছে। আরও একটা উদাহরণ 
দেখুন ৯৫তে গুলি চলেছিল ১০৭ রাউন্ড, মারা গিয়েছিল ১৫ জন, আর ৯৮তে গুলি 
১১৬ বার, মারা গিয়েছিল ২১ জন। দেখতে পাচ্ছি একদিকে খুন বাড়ছে আর একদিকে 
বাড়ছে পুলিশের ট্রিগার হ্যাপি নেচার। পুলিশ আরও সহজে. গুলি চালাচ্ছে এবং মানৃষ 
মরছে। যদি শুধু নভেম্বর মাস দেখেন গত পাঁচ বছরে এই নভেম্বর মাসে যত খুন 
হয়েছ, আর কখনও এত হয়নি। এই নভেম্বর মাসকে ক্যান বি কল্ড ব্ল্যাক নভেম্বর। এই 
হাউসে আমি আগেও উল্লেখ করেছি, পুলিশের উপর পুলিশ মন্ত্রীর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। 
জয়নগর, পিংলা, দাঁতন, কুলপি, ইত্যাদি জায়গায় কত খুন হয়েছে। সি পি এম ছেড়ে 
তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। পুরানো সি পি এম এবং নতুন সি পি এম-দের মধ্যে গন্ডগোল 
হচ্ছে দিনের পর দিন, হাজার হাজার ঘর পুড়ে গেছে। কিন্তু এখনও কোনও নিয়ন্ত্রণ 
নেই পুলিশ মন্ত্রীর। রবীন বাবু অভিযোগ করেছেন-_তাদের লোকদের নাকি ভোট দিতে 
দেওয়া হয়নি, বুথ ক্যাপচার করা হয়েছে। তা, এই জিনিস করেই তো আপনারা ২০ 
বছর ক্ষমতা রেখেছেন, এখন এরই শিকার হচ্ছেন। যারা এসব করছে তাদের আমি 
সমর্থন করি না, নির্বাচনের দিক থেকে আমার পক্ষে ভালো নাও হতে পারে, কিন্ত 
পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না, এই কথাই বলছি। কুলপি থেকে একজন মহিলা 
এসেছেন। জয়নগর, ২৪ পরগনায় ৯ সি পি এম-এর লোককে এস ইউ সি আই মেরে 
$ ফেলেছেন বলছেন। যে পুলিশ মন্ত্রী নিজেদের লোককেই রক্ষা করতে পারে না, তিনি 
বাংলার লোকদের কি করে রক্ষা করবেন? এই প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখছি। অথচ 
তিনিই এই হাউসে বারবার বলেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন__বিভিন্ন ঘটনায় অপরাধীদের 
ধরবেন। খড়গপুরে ১৫.৩ তারিখে এক ব্যবসায়ী মার্ডার হন। বুদ্ধদেব বাবু এই বিধানসভায় 
বলেছেন ২৩.৩ তারিখে এফ আই আর আযাকিউজডকে ধরবেন। কিন্তু এফ আই আর- 
এর ফাস্ট নেম ঘুরে বেড়াচ্ছে, ধরতে পারেননি। মানস চৌবে খুন হল, নারায়ণ চৌবের 
ছেলে, প্রধান আসামী রামবাবু গুপ্ত। বুদ্ধদেব বাবুর পুলিশ রামবাবুর গুপ্তকে ধরতে 
পারেনি। আর, গুনাকে জিজ্ঞেসা করলে বলেন, ধৈর্য ধরুন ধরা হবে। তাহলে কত দিন 
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অপেক্ষা 'করতে হবে এফ আই আর-এর ফার্স্ট নেমকে ধরতে? এই মাসের প্রথম দিকে 
শান্তিপুরে চার জন মারা গেল, সব সি পি আই সমর্থক। তারা কার হাতে মারা গেল? 
সি পি এম-এর জেলা পরিষদের মেম্বার নারায়ণ দেবনাথের হাতে। তার নামে আগেও 
একটা খুনের মামলা ছিল। আজ পর্যন্ত চারটে খুনের আসামী নারায়ণ দেবনাথকে 
গ্রেপ্তার করতে পারেননি। রবীনবাবু এসব খবর রাখেন না, আমি রাখি। আমি আগে 
বলেছি জয়নগর, শান্তিপুরের কথা। মালদহের কালিয়াচকে নারায়ণপুর নামে একটি 
জায়গা আছে, যে জায়গাটা সি পি এম ঘিরে রেখেছে, অন্য দলের লোক যেতে পারছে 
না। সাংসদ গনিখান চৌধুরি বলেছেন, তবুও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না সেখানে। মুর্শিদাবাদ- 
সাগরদিঘীতে ঘুম থেকে তুলে ৩ জনকে খুন করা হয়েছে। এখনও পর্যস্ত কোনও 
অপরাধীকে ধরা যায়নি। ইসলামপুরে বাবন ভট্টাচার্য এবং খুদু, দুজনকে কিডন্যাপ করা 
হয়েছিল। গত ২০-১১ তারিখে তাদের ডেড বডি পাওয়া গেছে, কিন্তু এখনও পর্যস্ত 
কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এটা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার যে, খোদ কলকাতা শহরের আইন- 
শৃঙ্খলা পর্যন্ত পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এবং বুদ্ধদেব বাবু থে পুলিশকে প্রশ্রয় দেন, 
তারা চূড়ান্ত অপদার্থতার পরিচয় দিচ্ছে। সেই ব্যাপারে মন্ত্র কোনও সাফাই-ই যথেষ্ট 
নয়। জয়প্রকাশ গুপ্ত নামে যে ব্যবসারীকে মন্লিকবাজার থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, 
তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল দুদিন পর নিমতায়। সেই জয়প্রকাশ গুপ্ত মারা গেল। 
তার কারণ হচ্ছে যখন মুক্তিপণ দিতে তারা আস্তয়রা গেছে, পুলিশের লোকেরা যারা 
মুক্তিপণ নিতে এসেছে, তাদের পিছনে ফলো না করে, তাদের ধর্োছে এবং আমার 
কাছে রিপোর্ট আছে যে, ওর ডি সি র্যাক্কের অফিসার সেলুলার ফোনে ওদের বলেছে 
যে, তোমাদের অভিজিৎকে আনরা ধরেছি। জয়প্রবাণ শুগুকে থেড়ে এ. দিলে অভিজিৎকে 
মেরে ফেলব। ফলে পুলিশের দোষে জয় প্রকাশ গুপ্ত মার! গেল। কার পরের দিন 
কাগজে দেখলাম যে, বুদ্ধদেববাবু গিভিং ক্রিনচিট টু দ্য পুলিশ। আমি বুদেবণাবুর ঘরে 
ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিলাম। উনি বললেন আগি সেইভাবে প্রিনচ্টি দিহনি। আজকে 
পর্যন্ত একটা ডি সি-র জন্য জয়প্রকাশের প্রাণ গিয়েছিল। কি ব্যবস্থা মেওয়৷ হয়েছে তার 
বিরুদ্ধে সেটা আমরা জানতে চাইছি। হাওড়ার একই থানায় একটা দোকানে ডাকাতরা 
ঢুকে ডাকাতি করে দুটো লোককে মেরে গেল। আজ পর্যগ্ত তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। 
তারপর কি ঘটনা ঘটেছে, না এই যে শারদ নাদিয়া ব্যবসায়ীর ব্যাপারে তিনটি ছেলেকে 
গ্রেপ্তার করা হল। আমি গতকাল মানবাধিকার কমিশনের কাছে গিয়েছিলাম এবং সেই 
যে হাদিব্রত রায়, দেবজ্যোতি রায় এবং চন্দন সাহা তাদের গ্রেপ্তার করে তাদের উপর 
পুলিশ নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। আমরা ব্যাপারটা গ্রহণ করেছি বলে এখন সি পি 
এমের খেয়াল হয়েছে। সি পি এম পার্টির সেক্রেটারি বলেছে যে, পুলিশের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন সেই একই পুলিশ অফিসার, যারা কলকাতা শহরে খাবে, 
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তাদের পার্কস্টিট ভালো রেস্টুরেন্টে দেখা যায়, যাদের ভালো হোটেলে দেখা যায়, যারা 
জয়প্রকাশ গুপ্তের খুনের ঘটনার জন্য দায়ী, যাদের নাম এই অমানবিক অত্যাচার 
চালানোর সঙ্গে জড়িত, তাদের উপর কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? জয়প্রকাশ গুপ্তের 
খুনীদের এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি, কিন্তু নিরীহ যুবকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে 
তাদের উপর অমানবিক অতীচার চালানো হয়েছে। তারা কি ব্যবস্থা আনবে? সেইজন্য 
পুলিশ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার একটা উদাহরণ তুলে ধরি। গতকাল টেলিগ্রাফ 
কাগজে বেরিয়েছে। একটা প্যাথেটিক ঘটনা । সমস্ত কাগজে বেরিয়েছে। একটা মহিলা, 
তার নাম মিঠু ঠাকুর, তিনি বাস করেন সম্টলেকে। তিনি সুইসাইড করেছেন গলায় 
ওড়না দিয়ে। কারণ হচ্ছে তার ভাই ফোর্থ ব্যাটেলিয়ানে চাকরি করে। তাদের একটা 
ফাংশনে গিয়েছিল এই তরুণী গৃহবধু। পুলিশের দুজন এমগ্নয়ি তাকে অশ্লীল ইঙ্গিত 
করেছে। মহিলা অপমানের জালা সহ্য করতে পারেনি। তাই সল্টলেকে তার বাড়িতে 
ওড়না বেঁধে আগ্রহত্যা করেছে। কে দায়ী এরজন্য? আজকে কোনও জায়গায় পুলিশ 
চলেছে? আমি বার বার বলেছি যে, কলকাতা পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছে। তারা মনে 
করে যে, পলিটিক্যাল কারুর কথা শোনার তাদের দরকার নেই। আপনি তাদের প্রোটেকশন 
দেবেন। তারা পথশিগুদের জন্য কাজ করছে। তারা নবদিশা করছে, তারা রক্তদান 
শিবির করছে। আর কণকাতায় তোল্লাবাজরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, ক্রিমিনালরা দাপিয়ে 
বেড়াচ্ছে। কিউন্যাপাররা দাপিরে বেড়াচ্ছে! তারা নিবিচারে খুন করছে। আপনি বলছেন 
যে, আমি পিছনে আছি। আমি ডেপুটি চিফ মিনিস্টার। তোমরা করে যাও। চিস্তা করতে 
হবে না। আজকে কলকাতার ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নেই। আজকে কলকাতার গৃহবধূদের 
নিরাপত্তা নেই। কে দায়িত্ব নেবে? তাই আমরা এই হাউস মুলতুবি করতে বলেছি। এই 
নভেম্বর ৯৯ শতাব্দি শেষের আগে মাস, চিহিত থাকবে কারা নভেম্বর হিসাবে। যখন 
একজন পুলিশ মন্ত্রী উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন, আর তখন কলকাতার মানুষের 
জীবন, মান, নিরাপত্তা দিনের পর দিন ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তাই অমি এই মুলতুবি প্রস্তাবকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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& শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী সদস্যরা মোশন এনেছেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গে আইন কানুন বলে কিছু নেই। আমি বিরোধী সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই 
যে, ওদেরই রাজত্ব উড়িয্যার ক্রিশ্চানদের খুন করা হচ্ছে। তারপাশে বিহারের অবস্থা 
দেখুন। সেটা কিন্তু বললেন না। ২৬ বছর ধরে আপনারা কি করেছেন? ৫৩ সালে 
খাদ্য আন্দোলনে পুলিশ গুলি করতে কত মানুষ খুন করেছে? ৫৯ সালে সালে ৮০ জন 
খাদ্য আন্দোলনের সত্যাগ্রহীকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। কত মেয়েকে কাপড় খুলে 
পিটিয়েছে সেই পুলিশ। ৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে আইনকানুন বলে কিছু ছিল না, আইন- 
কানুন উঠে গিয়েছিল। মানুষের কোনও নিরাপত্তা ছিলনা, শ্রমিক কৃষক, ছাত্র, যুব মহিলাদের 
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কোনও নিরাপত্তা ছিল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিরোধীরা বহাল তবিয়তে 
রাস্তাঘাটে মিটিং করতে পারছে, সভা করতে পারছে। আজকে ওদেরই তৈরি করা 
সমাজবিরোধীরা আজও মরে যায় নি। আজকে কুস্তল, উৎপল ভৌমিককে কারা খুন 
করেছে। তৃণমূল কর্মিরা খুন করেছে। আজকে কংগ্রেস থেকে বি জে পি এই ভাবে তারা 
পরস্পর পশ্চিমবাংলার বুকে অশান্তি, অরাজকতা সৃষ্টি করে চলেছে। তা সত্তেও আমরা 
২৩ বছর ধরে আছি। আমাদের মাননায় মুখ্যমন্ত্রী ২৩ বছর শাসন করছেন। আজকে 
আমাদের পুলিশমন্ত্রী তিনিও আছেন। আপনাদের হিংসা হচ্ছে। জ্যোতিবাবু পুলিশ মন্ত্ী 
ছিলেন, আজকে বুদ্ধদেববাবু পুলিশ মন্ত্রী হয়েছেন। তাই আপনাদের এত হিংসা। আপনারা 
তখনও জন্মাননি। টেচাবেন না। ৭৫ সালে কত মানুষকে খুন করেছে, কত মানুষকে 
পিটিয়ে মেরেছে তার কোনও হিসাব নেই। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু পর্যস্ত ছিল 
_না। সেই অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আজকে আপনারা গ্রামে বুক ফুলিয়ে 
ঘুরে বেড়াতে পারছেন, আমাদের সমালোচনা করতে পারছেন। এই অধিকারট্ুকুও তো 
সেই সময়ে ছিল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী নেতারা যে মোশন এনেছেন 
আমি মনে করি সেই মোশন ঠিক নয়। কিন্তু পুলিশেরও তো একটা শ্রেণী আছে যারা 
ওদের সমর্থক। আই এ এস অফিসার বেরিয়ে গিয়ে বি জে পি করছে, তৃণমূল করছে। 
আজকে এরা পশ্চিমবাংলায় বাস্তৃঘুঘুর বাসা তৈরি করে গেছে। 


(নয়েজ) 


মিঃ স্পিকার ঃই আপনি তো জানেন সময় ফিক্স করা আছে। এইভাবে ডিস্টার্ব 
করেন কেন? হী হ্যাজ গট লিমিটেড টাইম। এদের সময় তো সীমাবদ্ধ। হোয়াই ডু ইউ 
গো দিস ওয়ে? ডোন্ট ডু ইট। আপনারা এরকম করলে ওরাও আপনাদের বক্তৃতার 
সময়ে ডিস্টার্ব করবে। 


শ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় 8 মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে মুলতুবি প্রস্তাব 
এসেছে সেই প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এই যে 
পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার কোনওদিনই যোগ্য অফিসার খোঁজ করে বেড়াননি। তারা 
যেহেতু বশস্বদ অফিসার খোঁজ করেছেন। প্রকৃতযোগ্য অফিসার কি রাইটার্স বিল্ডিংস কি 
পুলিশ দপ্তর দেখতে পাওয়া যায় না। যে সমন্ত অফিসার খোসামোদ করে, তারা মন 
আছেন তাদের স্তাবকতা করে, চাটুকারিতা করে, চলে। বুদ্ধদেব বাবু যখন মন্ত্রী হয়ে 
এলেন, তখন কাকে ডি আই জি, সি আই ডি করে নিয়ে এলেন? তার নিজের আত্মীয় 
পার্থ ভট্টাচার্যকে। 
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মিঃ স্পিকার ঃ মিঃ চ্যাটার্জি আপনি অফিসারদের নাম বলতে পারেন না, আপনি 
পদ বলতে পারেন। | 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 8 ঠিক আছে স্যার, আমি নাম বলব না। তিনি কাকে 
নিয়ে এলেন ডি আই জি, সি আই জি করে। কোথায় ছিলেন? ই এফ আর এ, অর্থাৎ 
যেখানে লোককে নির্বাসন দেওয়া হয় অপদার্থতার জন্য, তাকে তিনি পুলিশমন্ত্রী হয়ে 
তুলে নিয়ে এলেন। তার কারণ তিনি তার নিজের মতো করে পুলিশকে সাজাবেন কিছু 
অপদার্থকে কিছু অযোগ্যকে দিয়ে। আজকে তৃণমূলকে মারছে, কি বি জে পিকে মারছে, 
কি কংগ্রেসকে মারছে সে কথা আমি বলতে চাই না, তার আগে আজকে সি পি এম 
এবং এস ইউ সি আই কিন্বা সি পি এম এবং ফরওয়ার্ড ব্লক, কিম্বা সি পি এম এবং 
আর এস পি কতগুলি খুন হয়েছে সেটা বুদ্ধদেববাবু তার বক্তৃতায় বলবেন। পশ্চিমবাংলায় 
অস্তত্ঘন্দে বামফ্রন্টের কতগুলি মানুষ খুন হয়ে গেছে? এই কিছু দিন আগে কুলতলি, 
জয়নগরে আমরা দেখলাম ৯ জন সি পি এম কর্মী খুন হয়েছে এস ইউ সি আই-এর 
' হাতে। আমরা কারও খুনীকে সমর্থন করি না, কিন্তু পুলিশকে আজকে যেভাবে অকেজো 
করা হয়েছ__পুলিশকে আজকে কেবলমাত্র স্তাবকতা, চাটুকারিতা করার জন্যই রাখা 
হয়েছে। পুলিশ আজকে কেবল সি পি এমের স্বার্থরক্ষা করার জন্যই রাখা হয়েছে, তার 
নিজের সমস্ত যোগ্যতা হারিয়েছে পুলিশ আমরা একটার পর একটা ঘটনায় সেটা দেখছি। 
আমরা গত কালের কাগজে দেখলাম গলসিতে সি পি এমের ৪ জচ্ম কর্মীর হাত কেটে 
দেওয়া হয়েছে, তারা এখন হাসপাতালে রয়েছে। গত ৩রা অক্টোবর গোবিন্দ দাসকে 
আমতা থানাতে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। ওরা অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর এই কয় 
দিনে ৮ জন তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছে এবং গত এক বছরে ১৩০ জন কর্মী খুন হয়ে 
গেছে এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে । তাই বলছি এই পশ্চিমবাংলায় কোনও আইন শৃঙ্খলা 
বলে কিছু নেই। আজকে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে না 
এই হচ্ছে আজকে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের চেহারা আইন-শৃঙ্ঘলার চেহারা। একটু আগে 
কংগ্রেস সদস্য সৌগত রায় উল্লেখ করেছেন, আজকে কলকাতার উপর কি চলছে? 
আজকে কলকাতায় অপহরণ শুরু হয়ে গেছে, কেন শুরু হয়ে গেছে মুখ্যমন্ত্রী এখানে 
বসে আছেন তিনি জানেন। আজকে পশ্চিমবাংলায় তীব বেকারি সৃষ্টি করেছেন, শিল্প 
সৃষ্টি করতে পারেননি। কারখানা বন্ধ হয়েছে। আজকে কিছু বেকার ছেলে রাস্তায় বেরিয়ে 
পড়েছে অপহরণ করছে। গত এক মাসে ৮ টি অপহরণ হয়েছে। আপনারা এই পশ্চিমবঙ্গে 
একটা ক্ষেত্রেও গ্রেপ্তার করতে পারেনন দোবীদের। উপর্ত জয়প্রকাশ গপ্তর মৃত্যুর জন্য 
আজকে দায়ী হলেন পুলিশ এবং প্রশাসন। সঠিক পদ্ধতিতে যদি আপনারা চেষ্টা করতেন, 
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পুলিশ যদি যথাযথভাবে ইনভেস্টিগেশন করত আজকে রাজাবাজার, মল্লিকবাজারের 
লোকেরা কি বলছে? তারা বলছেন আমরা পুলিশে যাবে না, তাদের এতটুকু আস্থা 
নেই। তারা বলছে ২ লক্ষ, ৫ লক্ষ, ১০ লক্ষ টাকা মুক্তি পণ দিয়ে দেব, তবু পুলিশের 
কাছে যাব না। এই সরকারের পুলিশের কাছে যাব না। অথচ এই সরকারের অপদার্থ 
পুলিশমন্ত্রীকে প্রোমোশন দিয়ে তাকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হল। তার নিজের জায়গায় তিনি 
তার যোগ্যতা দেখাতে পারেননি। এইতো এখানে মুখামন্ত্রী বসে আছেন তারপর লজ্জা 
বিহীনভাবে নির্ল.ওজরর মতো এই সরকারের যিনি কিনা অপদার্থ পুলিশমন্ত্রী তাকে প্রোমোশন 
দিয়ে উপ-মখ্যম্ত্রী করে দেওয়া হল। তার নিজের জায়গায় তিনি যোগ্যতা দেখাতে 
পারেননি। এই তো এখানে মুখ্যমন্ত্রী বসে আছেন। বড়বাজারে গিয়ে বুদ্ধদেব বাবুর 
১০. গিয়ে বললেন কি কর তুমি? সমস্ত ব্যবসায়ীরা কমগ্লেন করছে আইন শৃঙ্খলা 
নেই। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বুদ্ধদেব বাবুকে তিরস্কার করলেন বড়বাজারে একটা অফিস ঘর 
উদ্বোধন করতে গিয়ে সেটা আমরা জানি। অথচ অযোগ্য লোক হওয়া সত্তেও তাকে 
প্রোমোশন দিয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করে দেওয়া হল। এ রাজো আইন শুঙ্বলার আর কোনও 
অস্তিত্ব আছে বলে আমার অন্তত মনে করি না। দক্ষিণ কলকাতার খিনি ডি সি আছেন 
তার হাতে দেখবেন সেলুলার ফোন বেটা শারদ নাপিয়ার দেওয়।, আবাণ কযা খা] 
ও সি তার হাতে সেলুলার ফোন সেটা শারদ নাঙ্গিয়া দিয়েছেন। শারদ নাপিয়ার দোকানে 
একটা কর্মচারী ছিল, সেই কর্মচারীকে ছাটাই করা হয়। সেই কর্মচারীকে তিনটি ছাত্র তার 
নাম আপনারা জানেন দেবজ্যোতি, চন্দন এবং হদিব্রত, এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত ব্রিলিয়েন্ট 
স্টুডেন্ট, ভাল ছাত্র, এম বি এ-র ছাত্র। তারা ওই ছেলেটিকে ছাটাই করার বা বহিষ্কার 
করার ব্যাপারে এই লোকটিকে বলতে গিয়েছিল একে ছাটাই কর না। এটা কি খুব 
অন্যায় করেছে? খুব অন্যায় করেছে? আপনারা তো আন্দোলন করতে গিয়ে বহু 
জায়গায় বনু ম্যানেজমেন্টকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছেন। আজকে পশ্চিনবাংলায় যে ব্যবসায়ীরা 
আসে না তার কারণ তো আপনাদের বিপ্লবীপনা। আজকে ভিনটে ছেলে একটা সৎ 
উদ্দেশ্যে একটা ছেলের চাকরি গেছে তার জন্য বলতে লে কি করেছেন আপনারা 
থানার 'ও সি? প্রায়ই তাকে টি ভি তে দেখা যায়। প্রায়ই খাস খবরে দেখ খায়। প্রায়ই 
এখন খবর-এ দেখা যায়। সেই ভদ্রলোক কি করলেন? তিনি তাদের গ্রেপ্তার করে শিয়ে 
গেলেন। নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারতেন তাতে আমার আপন্তি নেই। কিন্তু 
জিজ্ঞাসাবাদ শুধু নয় তাদের নিজন্ব মল-মৃত্র খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তার নিজের 
পেচ্ছাব তাদের খেতে বাধ্য করলেন পুলিশ। আমরা কোনও সভ্য সমাজ আছি? কোনও 
সভ্য ব্যবস্থার মধ্যে আছি? কোন সভ্য সরকারের নেতৃত্বে আছি? যে তিনজন ছাত্রের 
বিরুদ্ধে এর আগে কোনও এফ আই আর নেই, কেস নেই, কোন সমাজ বিরোধিতার 
ইতিহাস নেই, আজকে তাদের নিয়ে গিরে থানাতে দৈহিক অত্যাচার কর! হল। বর্বরতার 
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একটা চরম সীমায় পৌছে গেছে আজকে এ জ্যোতিবাবুর পুলিশ এবং তার জন্য যিনি 
দায়ী তিনি হচ্ছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ঘিনি পুলিশকে এই অপরাধের পরেও সার্টিফিকেট 
দিয়ে বলেন, পুলিশ ধা করেছে ঠিক করেছে। তাই বলছি, আমরা কোনও সভ্য সমাজে, 
কোন সভ্য সরকারের নেতৃত্বে আছি বলে মনে করি না। তাই আমি এই সরকারের 
বিরুদ্ধে আনা মুলতুবি প্রস্তাবে পূর্ণ সথর্মন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ স্যার, আজকে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সভা মুলতুবি করে 
আইন-শৃঙ্বলার উপর আলোচনার দাবি করা হয়েছে। অথচ কংগ্রেস দলই আইন-শৃঙ্খলার 
অবনতি ঘটাচ্ছে। এই মুহূর্তে ওদের কাছে কোনও ইস্যু নেই। আজকে এই মুলতুবি 
প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার পরে আবার আগামী ২ তারিখে কি করে ওরা অনাস্থা প্রস্তাব 
আলোচনা করবেন তা আমার জানা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি লক্ষ্য করছি, 
বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই এটা আমাদের রাজ্যে শুরু হয়েছে। 
আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু বামফ্রন্টের যারা নেতা, কর্মী, 
প্রতিনিধি রাজ্য শাসনে আছেন তাদের মতো এঁ পুলিশের পরিবর্তন হয়ে গেল বলে 
মনে করার কোনও কারণ নেই এবং সেই জন্য আমরা দেখছি গত লোকসভা নির্বাচনের 
আগে থেকে যে প্রচন্ড রাজনৈতিক উতথাল-পাতাল চলছে কংগ্রেস ভাঙ্গছে তৃণমূল গড়ছে, 
তৃণমূল ভাঙ্ছে বি জে পি আসছে__এই অবস্থা চলছে তখন দেখলাম এঁ বিরোধী দলের 
নেতারা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সমাজবিরোধী, তোলাবাজদের মদতে অরাজকতা সৃষ্টি 
করার চেষ্টা করছেন এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা লক্ষ্য করলাম, রাজ্যবাসীরাও 
লক্ষ্য করলেন বিভিন্ন থানাগুলোতে, রাজনৈতিক দলের নেতাদের থেট করা হচ্ছে। কান 
ধরে ওঠ-বস। বলা হচ্ছে, দেখে নেব, আমরাই ক্ষমতায় আসছি। এইভাবে গোটা রাজ্যে 
একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর, অরাজকতা সৃষ্টি করার 
চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনও তা চলছে। আমরা লক্ষ্য করছি, বিভিন্ন এলাকার 
তোলাবাজ, যারা এলাকা দখল করে মস্তানি করে, তাদের এরা প্রশ্রয় দিচ্ছে আবার 
আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অভিবোগ নিয়ে আসছে। এটাই এই রাজ্যবাসীরা অভিজ্ঞতা 
এবং সেই জন্যই দুই তারিখে অনাস্থা প্রস্তাব এবং আজকে ৩০-তারিখে মুলতুবি প্রস্তাবে 
আইন-শৃঙ্খলার অবনতির আলোচনা হচ্ছে। আমরা চাই পুলিশ যেন নিরপেক্ষ থাকে, 
পরিচ্ছন্ন থাকে। এই দাবি রাজ্যবাসীর, বামফুন্টের সকলের। আমরা চাই নিরপেক্ষভাবে 
প্রশাসন চলুক। তোলাবাজদের সঙ্গে যাতে পুলিশরে একটা অংশের যোগসাজশ না থাকে। 
সেজন্য রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেন জানি, আরও নিতে হবে। আমি যেখান থেকে 
প্রতিনিধিত্ব করি, আলিপুরদুয়ার, সেখানে গত এক মাসের মধ্যে তিনটে খুন হয়ে গেল। 
সেই খুনের পিছনে কারা আছে তা আমরা জানি। আজকে যারা সম্মিলিত প্রস্তাব 
এনেছেন তাদেরই একটা অংশ, যারা তোলাবাজদের কাছ থেকে নিয়মিত হিস্যা নেন, 
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তোলাবাজদের মদত দেন, তাদের পক্ষপুষ্ট লোকেরা এই সমস্ত কাজ করে চলেছে। এটা 
আমরা জানি। সেইজন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে বারবার অনুরোধ 
করেছি, পুলিশের একটা অংশ এইসব তোলাবাজদের সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদেরকে চিহিন্ত 
করা দরকার, তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আজকে এই প্রস্তাব নিশ্চয় 
অগ্রাহ্া হবে। আমরা লক্ষ্য করছি আজকে পুলিশের একটা অংশ এবং মস্তান ও গুন্ডারা 
ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা-বাগানে একই কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
কর্মিদের উপর হামলা করছে। আমার মনে হয় পুলিশের মধ্যে নিরপেক্ষতা ও পরিচ্ছন্নতা 
বজায় রাখা জরুরি। কিন্তু বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় তা কতটা সন্তব সেটা জানি 
না। বাসত্তি, গোসাবাতে, পুলিশের একাংশ নিরপেক্ষ থাকেনি । এই নিরপেক্ষ না থাকার 
জন্য বাসত্তি, গোসাবাতে এসব ঘটনা ঘটেছে, ডুয়ার্সে ঘটেছে, বিভিন্ন জায়গায় ঘটছে, 
কলকাতায় ঘটেছে। আমি মানণায় স্বরাদ্বনপ্ত্রকে বলব এগডলোকে দঢ হত্তে দমন করতে 
হবে। এগুলো তৃণমূল, বি জে পি, ও কংগ্রেসের সংঘাত, কার এক নম্বরে আসবে 
তারজন্য যে ঘটনা সেই ঘটনাকে বেন্দ্র করে এই অবছা। এতে সমাজবিরোধীদের মদত 
দিচ্ছে, সমাজবিরোধীদের ব্যবহার করছে আরও করবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলব যে, এগুলোকে আপনি দমন করন, কারণ আমনের দিন আরও 
ভয়ঙ্কর, কারণ এরা উত্তার করবে পশ্চিশবঙ্গকে সন্ত এএাকায় এই অবস্থা সৃষ্টি করবে। 
তারা জনগণকে বোঝাতে চাইবে যে এই সরকার বাথ। বিন্ত জনণণ এই সরকারের 
পাশে আছে এবং থাকবে। সেখানে পুণিন বিভাগকে নিরপে খাকতে হবে, শক্ত হাতে 
লাগাম ধরতে হবে। মাননায় বুদ্ধদেব উল্টাচার্থ মহাণর আপনি উপশুখ্মন্ত্রী হয়ে পুলিশ 
যাতে নিরক্ষেপভাবে চলতে পারে বা পুলিশ যাতে গিরপেক্ষ ভবে চলতে বাধ্য হয় সেটা 
নিশ্চয়ই আপনি দেখবেন। এই কথা বলে এই মুল৩বি প্রত্ারের বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


112-50-- 1-00 1).7.] 


শ্রী বাদল ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধ দশের নেতা শা অতীশচন্দ্র 
সিনহা মহাশয় আইন-শৃঙ্বলার অবনতির জন্য থে মুলতবি প্রগ্জাৰ এনেছেন তাকে সমর্থন 
করে ২-৪টি কথা সভায় নিবেদন করছি। এখানে গত ২৩ বছর ধরে সরকার আইনের 
শাসন শেষ করে দিয়েছে। এব্যাপারে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন ঘটনার কথা আলোচনা করলেন। 
বাসস্তি, কুলতলি, গড়বেতা, বর্ধমান ও উত্তর-২৪ পরগনার হাবড়া, অশোকনগর ও 
গাইঘাটার কিয়দংশের ঘটনা ভা প্রমাণ করেছে। আজকে পুলিশের কিয়দংশ শাসক দলের 
তাবেদার, তারা ক্যাডার বাহিনীতে পরিণত হয়েছেন। আজকে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি 
হয়েছে। আজকে আইনের শাসন প্রয়োজন। সেখানে কংগ্রেস সি পি এম, বি জে পি 
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কোনও ব্যাপার নয়। হাবড়া-অশোকনগর সি পি এম নেতা কালিপদ দে কে ট্রেনের মধ্যে 
হত্যা করা হল। যে খুন করল সেই বাবুল দেব বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সি বি 
আই তদন্তে ধরা পড়েছে। সিরাজুল মন্ডল, যিনি বাজার কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন 
তাকে ২৮শে সেপেটম্বর শ্রীকৃষ্ণপুরে বোমা মেরে হত্যা করা হল। কিন্তু সেই ঘটনার 
কোনও কিনারা হয়নি। এই কয়েকদিন আগে আমার নির্বাচন কেন্দ্রে, গত ২ মাসে ৬ 
জন খুন হয্েছে। কিন্তু তার কোনও কুল-কিনারা হয়নি। থানা থেকে স্টোন-থ্ো ডিস্ট্যান্সে 
ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেখানে পুলিশ ৬ ঘণ্টার মধ্যে পৌছাতে পারেনি। আবার একটা 
বিশেষ দলের কর্মিরা যেখানে করেছে সেখানে ১০ মিনিটের মধ্যে পুলিশ পৌছে গেছে। 
সেখানে বাড়িঘর ভাঙচুর হয়েছে। আজকে সভার কাছে নিবেদন এটা যে, আজকে 
আইনের শাসনের প্রয়োজন আছে। পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর ভারতীয় জনতা পার্টির 
৭২ জন কর্মী খুন হয়েছে, আজকে বিভিন্ন জায়গায় যেমন গড়বেতায় মানুষ ঢুকতে 
পারছে না, আজকে বর্ধমানে মানুষ টুকতে পারছে না। অশোকনগর, হাবড়ায় আমার 
কর্মিরা ঢুকতে পারছে না। কারণ এখানে আইনের কোনও শাসন নেই। আজকে নারী 
নির্যাতন, অপহরণ, ভরস্টাচার ইত্যাদি এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় 
মুলতুবি প্রশ্তাবকে সমর্থন করে আমি পুলিশ মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি যে দলের 
সমর্থকই হোক না কেন, সবার ক্ষেত্রেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হোক। মল্লিকবাজারের 
ঘটনা, দক্ষিণ কলকাতার ঘটনা, জয় প্রকাশ গুপ্তার ঘটনা, বিভিন্ন ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে, 
বক্তব্যকে বিস্তারিত না করে আমি এই কথা বলব যে, আসুন আমরা সর্বসম্মতভাবে 
আগামী দিনে আমাদের পশ্চিমবাংলার যে সুনাম, সেই সুনামকে অক্ষুণ্ন রাখি, এই সদনকে 
পবিত্র রাখি। এই কথা বলে মুলতুবি প্রস্তাবের পক্ষে আমি আমার অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য 
শেষ করলাম। 


রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিরোধী দলের আনা মুলতুবি 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে যে, তৃণমূল, বি জে পি এবং 
কংগ্রেসের একাংশের কাজকর্মের ফলশ্রুতি হিসাবে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্নে মুলতুবি 
প্রস্তাব আনা হয়েছে। একে মোটেই সমর্থন করা যায় না। আমরা জানি কলকাতা কেন্দ্রীক 
খবরের কাগজে কিছু ঘটনা প্রকাশিত হয় এবং তা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু আজকে গ্রামবাংলায় 
তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বি জেঞ্চপ বিগত লোকসভার নির্বাচনের পর থেকে সন্ত্রাস সৃষ্টি 
করে চলেছে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ ২৭ জন নিহত হয়েছে। তিনশোর বেশি মানুষকে 
গৃহছাড়া করা হয়েছে। ৮০০/৯০০ বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, লুঠপাট হয়েছে। এমন কি ওরা 
মানুষকে জরিমানা পর্যন্ত করছে। কেন্দ্রে নতুন সরকার এসেছে, সেই কথা প্রচার করে 
ওরা গ্রামে গ্রামে সন্্রাস সৃষ্টি করছে। আমাদের মেদিনীপুর জেলার এগরা, পটাশপুর, 
গড়বেতা, দাতন, পিংলা, কেশপুরে প্রভৃতি অঞ্চলে ওদের জন্য আজ মানুষ শাস্তিপূর্ণভাবে 
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বসবাস করতে পারছে না। ওরা পটাশপুরে লতা মাইতি নামে এক ৭০ বছরের বৃদ্ধাকে 
পর্যন্ত খুন করেছে। নিই বৃদ্ধার অপরাধ কি? রাস্তার ধারে তাকে একটু বাস্তু জমি 
দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তিনি একটা ঘর করেছিলেন। সেই ঘর তো৷ ভেঙে দেওয়া হল, 
এমন কি তাকে খুন পর্যন্ত করা হল। কংগ্রেস এবং তৃণমূল সদস্যরা এখানে বড় বড় 
কথা বলছেন। আমি তাদের প্রশ্ন করছি, দিলি, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি 
রাজ্যের তুলনায় কি পশ্চিমবাংলার অবস্থা খুবই ভয়াবহ? এখনও উত্তরপ্রদেশের বুন্দেল 
শহরে সতীদাহ হয়। বিহারে সতীকে সহমরণে যেতে বাধ্য করা হয়। রাজস্থানে সতী 
মেলা হয়। এসব নিয়ে তৃণমূল বি জে পি, কংগ্রেস কোনও চিন্তা ভাবনা নেই। এসবের 
বিরুদ্ধে তারা একটা কথাও খরচা করেন না। আমরা জানি পশ্চিমবাংলায় পুলিশের 
একটা অংশ কেন্দ্রে নতুন সরকার হওয়ার পরে আনুগত্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আমরা 
এটা জানি আই পি এস-রা রাজ্য সরকারের অধীন নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। সেই 
প্রেক্ষাপটে উচু মহলের পুলিশ অফিসারদের মদতে এখানে বিভিন্ন রকম অসামাজিক 
কাজকর্ম শুরু হয়েছে। এখানে বেআইনি অস্্রশন্ত্র উদ্ধার করা হচ্ছে না। আমাদের জেলার 
সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছি, পুলিশের এস পি-র কাছে 
গিয়েছি। কিন্তু বিশেষ কোনও ফল পাইনি। গত এক বছর ধরে আমাদের জেলায় বিভিন্ন 
রকম অসামাজিক কাজকর্ম চলছে। সমাজবিরোধীরা, তোলাবাজরা সর্বত্র সাধারণ, মানুষের 
ওপর জুলুম করে টাকা তুলছে। বিভিন্ন কল-কারখানা থেকে পর্যস্ত তোল৷ তুলছে। 
বিরোধী সদস্যরা খডগপুরের কথা বললেন। আমরা জানি খড়গপুরের মাফিয়াদের একটা 
'অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছে। অথচ আজকে ওরা এখানে বড় বড় কথা বলে এই 
সভাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা জানি পশ্চিমবাংলায় ২৩ বছর ধরে 
বামফ্রন্ট সরকার চলার ফলে এখানে শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের থে কোনও রাজ্যর 
চেয়ে অনেক উন্নত। আমাদের পাশের রাজ্যগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন সেগুলোয় 
কি ভয়াবহ অবস্থা চলছে। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি এই মুলতুৰি প্রস্তাব 
অপ্রাসঙ্গিক। তাই তাকে সমর্থন করা যায় না, তাকে বিরোধিতা করা যায়। তাই আমি 
এর বিরোধিতা করছি। ধন্যবাদ । 
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শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইন-শৃঙ্থলাজনিত পরিস্থিতিতে 
মুলতুবি প্রস্তাব আনা এটা আজ নয়, প্রত্যেকদিন তোলা উচিত। তার কারণ, রাজ্যে 
আইন-শৃঙ্খলা হারিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের কথা ভুলে যান, পশ্চিমবাংলার সাধারণ 
মানুষ প্রত্যেকদিন সূর্যদোয় থেকে মধ্য রাত পর্যত্ত তাদের জীবন, মান এবং সম্পত্তি 
লুঠিত হতে দেখছেন। মন্ত্রিসভার একজন প্রাক্তন সদস্যের কি মতামত? পশ্চিমবাংলার 
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আইন-শৃঙ্থল! আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? দি উইক পত্রিকায় ৩১ অক্টোবর ডঃ 
শঙ্কর সেন একটা ইন্টারভিউ দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন 45 176 90011 (0 1926 
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ড/0010 10০ 19909979115 1017 09021) 41115054150. তারপর আবার 
বলেছেন, 110 1908590 (০ 0১৮1০ 1106 14001011001 016 09110. 11776 1185 1701 
00116 (0 170109 1119 001101, 119 5010. 1301 179 15 0176 ০01 11)6 101) 1980675 ০0 
(19 77. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সাধারণ মানুষের আইন-শৃঙ্খলার কথা 
ভুলে যান, কংগ্রেস তরফ থেকে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং আজকে যে 
মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রোজনামচা 
সামনে রেখে। আজকে মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য তিনি বলেছেন, তাকে পদত্যাগ করতে 
হচ্ছে, তার কারণ, পাটির হায়ার-পাটি তাকে ফোন করে বলেছে, তার কন্যা অনুসুয়াকে 
হত্যা করা হবে। বলা হয়েছ ডঃ সেন মন্ত্রিত্ব থেকে ইন্তফা দিয়েছেন, তার কারণ তিনি 
নতুন কাজে ফিরে যেতে চান, পড়াশুনায় ফিরে যেতে যান। সেইজন্য তিনি বাধ্য 
হয়েছেন পদতাগ করতে। তার নিজের প্রাণের কন্যার প্রাণ রক্ষা করার জন্য তিনি 
মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। একটা নিলজ্জ স্বরাষটরমন্ত্রী উপ-মুখ্যমন্ত্রী 
হিসাবে বৃত হলেন। কবে হলেন? তিনি যেদিন আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে উপ-মুখ্যমন্ত্ী 
হিসাবে অভিসিক্ত হলেন সেদিনই কলকাতার একটি থানার ভিতরে ৩ জন নিরাপরাধ 
তরুণকে সেখানে থার্ড ডিগ্র মেজর দেওয়া হয়েছে জোর করে স্বীকারোক্তি আদার করে 
নেওয়ার জন্য। আজকে আইন-শৃঙ্খলার কথা বলছেন? প্রত্যেকদিন বড় সংবাদপত্র যদি 
খোলেন তাহলে দেখবেন লুঠ, খুন, দাঙ্গা, রাহাজানি এরই নাম পশ্চিমবাংলা। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার কাছে সাধারণ মানুষের কথা বার বারেই বলব, কিন্তু বিধানসভায় 
নব নির্বাচিত একজন সদস্যকে তার প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন, তার নাম শ্রী দীপক 
ঘোষ। তার কারণ, তিনি বলেছেন, এই সরকারের কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে তথ্য দিয়ে এই 
সরকারের মুখোশ খুলে দেবেন। এই কথা বলবার পর তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া 
হচ্ছে। পামোলিন তেল আমদানি নিয়ে যে দুষ্টচক্র কোটি কোটি টাকা মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের 
মাধ্যমে কামাই করেছেন, শ্রী দীপক ঘোষ তখন এই রাজ্য সরকারের সেই দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি ছিলেন। ওনার কাছে সমস্ত কাগজপত্র আছে। এই কথা বলার 
অপরাধে তার বাড়িতে ফোন করে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। অন্তত ১০ বার 
টেলিফোন করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে, দীপক ঘোষ এই অভিযোগ যদি প্রত্যাহার না 
করে, মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার থেকে পা সরিয়ে যদি না নেয় তাহলে 
তিনি আগামীদিনে জীবনের ঝুঁকি নেবে এবং তার ছেলের মৃতদেহ বস্তাবন্দি করে 
পাঠিয়ে দেব। জঙ্গলের রাজত্ব কি চেয়ে ভয়াবহ? অন্ধকারের রাজত্ব এর চাইতে কি 


[0150695910৭ 0 /&0]00াবাঞাধণ ৬010োখ 97 


আরও বেশি সাংঘাতিক? আজকে গোটা পশ্চিমবাংলাকে অন্ধকারে পরিণত করে দেওয়া 
হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন পশ্চিমবাংলা মরুদ্যান মরুদ্যান মানে কি আমি জানতে 
চাই? মুখ্যমন্ত্রী জায়া তিনি বলেছেন /১101 ০৪ (0/০ 067 (05 16307510111) 25 
110106 70101561, 090011, বা।ঞাণগো, 1001 00 00 9000৬116501 1073 21705001815 
0845. £9116 50 1101, ] আআ [0 09 ১০4 [30010, 15 01010 00 19/ 0110 
0106 0) 1116 31010? কে প্রশ্ন করেছেন? মুখ্যমন্ত্রীর সহধর্মিনী কমল বসু তিনি 
বলেছেন, পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলা নেই। আমরা বিরোধী পক্ষ থেকে এই কথা বার 
বার বলবার চেষ্টা করেছি। পশ্চিমবাংলার ৭ কোটি মানুষ আজকে সেই কথা বলারই 
চেষ্টা করছেন। আজকে আর এস পি-র বন্ধুরা বলতে পারছেন না কিন্তু ওদের কর্মিদেরও 
খুন করছে এ সি পি এম। আজকে ফরওয়ার্ড ব্লকের বন্ধুরা বলতে পারছেন না কিন্তু 
ওদের কর্মিদের খুন করছে সি পি এম। আর আমরা বিরোধীপক্ষঃ আমাদের লোকরা 
তো খুন হবেই। আমরা তো জেনেশুনেই রাজনীতি করতে এসেছি। এই ফ্যাস্টি মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কথ| বললে আমাদের খুন করা হবে, আমদের বাড়ি জ্বালানো 
হবে, আমাদের সম্পত্তি লুঠ করা হবে, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়৷ হবে--এ সব তো 
আমরা জানি। আমাদের কথা ছেড়ে দিন, আজকে মন্ত্রী পর্যগ্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য 
হয়েছেন তার মেয়ের জীবনরক্ষা করার জন্য। আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভাকে 
বলছি, এই অপদার্থ স্বরাষ্্রমন্ত্রীর অপদার্থতার জন্য আজকে কলকাতার লালবাজার দুষ্কৃতিদের 
গীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। আজকে গোটা পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর সমাজবিরোধীদের মদত 
দাতায় পরিণত হয়েছে। যার জন্য গোটা পশ্চিমবাংলার যৌবন আজকে ক্রন্দন করছে। 
আজকে এখানে তারুণ্যকে অবরুদ্ধ করে রাখা হচ্ছে এবং তাদের অভিবাবকরা দুঃস্বপ্রে 
রাত কাটাচ্ছে। 


(মিঃ স্পিকার পরবর্তী বক্তার নাম ডাকায় এই সময় মাইক বন্ধ হইয়া যায়।) 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ স্পিকার মহাশয়, বিরোধী দলের নেতা যে মুলতব প্রস্তাব 
এনেহেন.. 


(এই নময় শ্রী সৌগত রায় উঠে দীঁড়িয়ে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলতে চান।) 
মিঃ শ্পিকার ঃ জ্যোতিবাবু, একটু বসুন, বলুন, কি পরেন্ট অব অঙ্ভার আছে। 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, 115 ৬০1 5101019. 917 00০0101) 10 /১11021 103 
210 167 0611) ০0791101001. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে আছেন। আজকে যে 
ডিবেট হচ্ছে তার জবাব দেবেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, 
বুদ্ধদেব বাবু জবাব দেবেন পুলিশমন্ত্রী হিসাবে না, উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে? কনস্টিটিউশনের 
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তিনটি আর্টিকেল এই উপ-মুখ্যমন্ত্রী কথাটার কোনও লক্ষ্যণ দেখছি না, উল্লেখ দেখছি 
না। তাহলে বুদ্ধদেববাবু কি এক্টট্রা কনস্টিটিউশনাল অথরিটি হয়ে গিয়েছেন? উপ- 
মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চিফ মিনিস্টারের যে দায়িত্ব "9011 0০ 0176 00 0? 1019 00119 
7৬111015101 06 ০901) 5101০--07) 10 001111]101710819 [0 10169 00৬01770101 (106 
50915 2]1 0901510173 01 0110 ০০0101| 01 15110151015 16190178 00 11৩ 20])1]15- 
09110]. ০01 1076 81001750110110 90419 010. 91০. এই কাজগুলি বুদ্ধদেববাবু করতে 
পারবেন কি না? এটা একটু ক্রিয়ার করা দরকার যে বুদ্ধদেববাবুর কনস্টিটিউশনাল 
পজিশনটা কি? উনি কনস্টিটিউশন অনুসারে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, না, এখনও শুধু 
পুলিশমন্ত্রী আছেন? মুখমন্ত্রী এটা একটু ক্রিয়ার করে দেবেন বলার সময় যে বুদ্ধদেববাবু 
জবাব দেবেন উপ-দুখ্যমন্ত্রী হিসাবে না, পুলিশমন্ত্রী হিসাবে 
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শ্রী জ্যোতি বসু £ স্পিকার মহাশয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে মুলতুবি 
প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন আমি তার বিরোধিতা করে সামান্য কয়েকটি কথা 
বলছি। প্রথমত তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা এ মাসে কি হয়েছে এ বছর কি 
হয়েছে, দু বছরে কি হয়েছে এই সব বলে-_তারমধ্যে গুন্ডামি আছে, খুন আছে, 
রাহাজানি আছে, নানান রকমের অপরাধ_উনি সিদ্ধান্ত করে আমাদের জানালেন যে 
পশ্চিমবাংলায় আইনশৃঙ্খলা নেই। প্রতিটি বাজেট সেশনে আবার যে বাজেট সেশন আসছে 
একই কথা বলবেন। আর আমি যদি তুলনামূলকভাবে বলি এই কথা বলে-_এটা দুঃখ 
ও পরিতাপের বিষয় যে ভারতবর্ষে হিংসাত্মক কার্যকলাপ খুবই বেড়েছে। গান্ধীজি থাকলে 
কি বলতেন জানি না। আমরা দেখছি আমাদের পেছনে ব্র্যাক ক্যাট বন্দুক নিয়ে ঘুরছে। 
এ কি ভাল লাগে। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপী এই জিনিস হচ্ছে। লিস্ট হয়েছে কে জেড 
স্যাটাগরি, কে কোন ক্যাটাগরির। কেন্দ্র থেকে সেই লিস্ট আমাদের দেয়। এই অবস্থায় 
ভারতবর্ষ এসেছে। সেইজন্য, আমরা তো নিউ-ইয়র্ক এর সঙ্গে তুলনা করি না। আমরা 
বলি, ২৫ টা রাজ্য যা আছে বিশেষ করে বড় বড় রাজ্যগুলির মধ্যে আপনারা দেখুন 
এই যে অপরাধের অবস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে_-এটা কোথায় বেশি এবং কোথায় কম। তাতে 
আত্মসস্তষ্টির কথা কিছু নেই। কিন্তু এটা তো বলতেই হবে। ওরা এমনভাবে দেখান যেন 
সমস্ত জায়গায় সব কিছু ঠিক আছে যেখানে বি জে পি-র সরকার, যেখানে কংগ্রেসের 
সরকার, যেখানে বামফ্রন্টের সরকার এইসব দেখিয়ে টেখিয়ে ওরা বলছেন যে এ সব 
আমরা জানি না। এখানে হয়ত ১০০ টা বেড়েছে, ৫শতটা বেড়েছে। কিন্তু তা থেকে কি 
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প্রমাণিত হয় যে এখানে আইন-শৃঙ্থলা নেই? এইভাবে কোনও বিতর্ক হয়, এর মধ্যে 
কোনও যুক্তি আছে__নেই। কাজেই আমি প্রথমে এটাই বলছি যে, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে 
গেছে এই সিদ্ধান্তে কখনও আসা খায় না এই কয়েকটি সংখ্যা দিয়ে। তারপরে এই যে 
মুলতুবি প্রস্তাব এসেছে, এটা এসেছে কেন? এটা আমাদের বিরোধিতার জন্য নয়, 
সরকারের বিরোধিতার জন্য নয়, তৃণমূল-বি জে পি-র সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য এটা 
. এসেছে। তৃণমূল-বি জে পি-র সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছেন ওরা। কারণ বিরোধী দলের 
নেতা জানেন যে ওদের ওই যে তৃণমূল যেটা ভেঙে হয়েছে আর বি জে পি ওরা 
বলেন, ওরা হচ্ছে আমাদের যারা সরকারের আছি তাদের বি টিম। এই বদনাম কি 
লম্বা-চওড়া বন্তৃতা দিয়ে ঘুচে যাবে? নতুন নতুন কয়েকটি ঘটনার কথা বললেও এটা 
ঘুচবে না। এখন যারা তৃণমূলে যোগ দিয়েছে, এদের কোন মান-সম্মান আছে। এরা 
একদিকে বলছেন তৃণমূল কোথায় ঘর পেয়েছেন, কোথায় বসছেন ইত্যাদি করছেন, 
আলাদা দল, বি জে পি-কে ডেকে এনেছেন, দুই তিন জন আগে ছিল শামাপ্রসাদ বাবু 
ইত্যাদি, তারপরে কোনওদিন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি হয়ে কেউ এখানে আসেনি, মুসলিম 
লীগও নয়। (গোলমাল) আর এই যে ভদ্রলোক, আমি বলব এই ভদ্রলোক বি জে পিকে 
ডেকে এনেছেন। নিজেরা পারছেন না, কংগ্রেস দিয়ে কিছু করতে পারলেন না, বি জে 
পি-র আইডিওলজি, তাদের ভাবাদর্শ, হিন্দুত্ব এই সব বলে যদি কিছু লোকের ভোট 
পাওয়া যায় এবং কিছু পাওয়া যায় এটা ঠিক। কারণ হিন্দুত্রের থে ব্যাখ্যা সেটা মানুষতো 
জানেন না। হিন্দুত্ব কবে বলেছে__দুই হাজার বছর আগে কি হয়েছে আশি সে কথায় 
যাচ্ছি না, কিন্তু বৌদ্ধকে এখান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন উচুতলার হিন্দু যারা আছেন 
তারা। তারপরে এক হাজার বছরেরও বেশি কেটে গেছে। এখন যারা হিন্দুত্রের গুরু, 
যারা প্রচারক তারা তো কোনওদিন বলেননি যে, নিজের ধর্মকে ভালবাসতে হলে, হিন্দু 
ধর্মকে ভাল বাসতে হলে অন্য ধর্মের উপরে আক্রমণ করতে হবে, তাদের ধর্মস্থান 
ভাঙতে হবে, খ্রিস্টান ছেলেদের পুড়িয়ে মারতে হবে। এসব কথা আমর! শুনিনি। কিন্তু 
হিনদুত্বের কথা থাকাতে কিছু ভাল লোক, তারা না বুঝে বিপথে পরিচালিত হয়ে এ 
তিণমূল-বি জে পিকে ভোট দেয় এবং কংগ্রেসের দুই তৃতীয়াংশ তারা শিয়ে গেছে। দুঃখের 
বিষয়, কংগ্রেস ভাঙলে আমাদের আপত্তি থাকবার কথা নয়। কারণ একটা পাটি ভেঙে 
দুটো হতে পারে, তিনটে হতে পারে। কিন্তু সব থেকে বড় অপরাধ হচ্ছে যে, বি ভে 
পিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। এটা একটা বদ সর্বনাশ ভারতবর্ষের ক্ষে্রে। 
একবার আমরা ব্রিটিশের কাছে হেরেছি। ভারতবর্ধকে আমরা রম্মন করতে পারিনি, 
পারিস্তান হয়ে গেল। ভারতবর্ষ থেকে যাবার আগে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে দিয়ে চলে 
গেল ভারতবর্ষকে। তা আবার কি বি জে পি-র কাছে আমরা হারব? আমি আশা করব 
যে, বিষয়টা একটু চিন্তা করে দেখবেন। আমার বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের মানুষ কখনও 
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পরাজিত হবে না, সাম্প্রদায়িক একা আমরা রক্ষা করবই। আমাদের সংবিধানের যা 
আছে তাতে রাষ্ট্রে কোনও ধর্ম নেই। রাষ্ট্র সব ধর্মকে একই চোখে দেখে এবং আমরা 
তাতে এখনও বিশ্বাসী। কিন্তু বি জে পি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ যারা আছে, আর এ ২৪টি 
নাকি দপ, তাদের নামও জানি না, তারা এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা কি বলছেন, 
একটা কাগজে দেখেছি যে, তারা বলছেন ঘে আমরা সংবিধান বদলাতে চাই। আমরা 
রিয়েল সেকুলারিজম। সেকুলারিজম যেটা এখান আছে তাতে ওরা সন্তষ্ট নয়। ওরা 
মানুষকে ফীকি দেবার জন্য বলছেন, যেমন হিন্দুত্ব বলে বলেছেন, আমরা রিয়েল 
সেকুলারিজম করতে চাই এবং কত যে সংখ্যালঘু লোকেরা মারা গেছে, রথযাত্রা ইত্যাদি 
এই সব তো মনে আছে। আইন-শৃঙ্থলা কোথা থেকে থাকবে? এর জন্যই তো অবনতি 
ঘটে। আমি নিজে চেষ্টা করেছি আডবানি সাহেবকে বলবার জন্য। ভি পি সিং আমাকে 
পাঠিয়েছিলেন তার কাছে। আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, কেন এই সব রথটথ 
বার করছেন, এতে গোলমাল লেগে যাবে। 


(এহ ময় 'বি জে পি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যদের কিছু বলতে 
বলতে সভাকক্ষ ত্যাগ করতে দেখা যায়) 


আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু যে ভারতবর্ষ চেয়েছিলাম সেই ভারতবর্ষ পাইনি। কিন্তু 
যেটা পেয়েছি তাতে অন্তত একটা জিনিস আমরা বলব, এই চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে 
পেরেছি যে রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম নেই। অনেক প্রগতিশীল দেশ রয়েছে, আর্থিক অগ্রগতি 
যাদের হয়েছে, সেসব দেশের সংবিধানেও এসব সুন্দর কথা নেই। 


যাহোক, হিংসাত্রক কার্থকলাপ যে বেড়েছে এটার জন্য দায়ী প্রধানত কংগ্রেস 
কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক দল নয়। কংগ্রেসের মধ্যে অনেক সাম্প্রদায়িক লোক রয়েছেন ঠিকই, 
কিন্তু কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক দল নয়। সেজন্য কংগ্রেস সঙ্গে বি জে পিকে পার্থক্য করেছি, 
যদিও আর্থিক নীতির দিক থেকে দুই দলই সম্পূর্ণ এক। আজকে ভারতবর্ষে চরম বিপদ 
'প্টসছে। ৪৫ বছর ধরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি, তথাপি আজকে এমন 
তন্ন এসেছে যারজন্য আমাদের পার্থক্য করতে হচ্ছে। মানুষ বুঝতে পারছেন না যে, 
আজঙ্গে কত বড় বিপদ এসে গেছে। ওরা বিশৃঙ্বলা সৃষ্টি করছে। কংগ্রেসকে বলব, কারা 
অরাজকতা সৃষ্টি করছে, কারা পথ দেখাচ্ছে? আমরা আগেও বলেছি যে, পুলিশ যা করে 
সব সমর্থন করব এটা ঠিক নয়। পুলিশের যে নিষ্কিয়তা আছে সেটা আমরাও বলেছি। 
সেজন্যই বলছি, আত্মসন্তুষ্টির জায়গা নেই। এ যে রাইটার্স বিল্ডিং দখল করতে গেল, 
ফলে ১৩টা ছেলে মারা গেল। পুলিশকে ওরা কথা দিয়েছিলেন, আমরা রাইটার্স বিল্ডিং- 
এর দিকে যাব না, অমরা তিনটি জায়গায় মিটিং করব। এত সেদিন কথা! তারপর রেড 
রোডে চলে গেল সেখানে পুলিশ গেল। পুলিশ তাদের বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ওখানে 
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বেশি পুলিশ তারা রাখেননি। সেখানে একজন নেতা, বোধ হয় এখন তিনি তৃণমূলে 

গেছেন, তখন তিনি কংগ্রেসে ছিলেন-_সেখানে ৭-৮ হাজার লোক ছিলেন, তাদের 
সামনে মাইক্রোফোনে বক্তৃতা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, এখানে করেকজন মাত্র পুলিশ, 
আমাদের অনেক মানুষ -চল রাইটার্স বিল্ডিং। সেখান থেকে তারা পুলিশের কর্ডন 
' ভেঙে আকাশবাণীর সামনে চলে গেলেন। পুলিশ সেখানে আবার নতুন করে পুলিশ 
এনে তাদের আটকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তারা বোমচার্জ করল। এ বোম তারা সেখানে 
তৈরি করেনি; ছালায় ভরে তারা বোম ইট নিয়ে গিয়েছিল। তখনও কংগ্রেস এক ছিল। 
ভারতবর্ষে কোথায়ও হয়েছে এসব? কোথাও হয়নি। এসব বিপ্লবের সময় হয়, একটা 
শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এসব হয় না। আমরা তো বলি আমাদের বিরুদ্ধে বলুন, আপনাদের 
সেটা বলার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেখানে তারা বোম এবং ইট ছুঁড়তে আরম্ভ করল। 
তাতে একশ পুলিশ আহত হবার পর সেখানে পুলিশ গুলি চালালো। কি করবে পুলিশ? 
বোমের বিরুদ্ধে কি করবে তারা? সেখানে ১৩ জন যে মারা গেল তারজনা তৃণমূল 
এবং কংগ্রেস দুই দলই দায়ী। তার সঙ্গে জুটেছে বি জে পি। এখানে বি জে পি, 
তৃণমূলের সঙ্গে মারামারি করছে, তৃণমূল বি জে পির সঙ্গে মারামারি করছে, আবার 
. তারা আমাদের সঙ্গে মারামারি করছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে দুই-তিনটি জেলা থেকে, 
অঞ্চল থেকে আমাদের কাছে এই খবর এসেছে। তার বিরুদ্ধে আমরা বাবস্থা অবলম্বন 
করছি। এটা ভুল গেলে চলবে না, পুলিশের সফিস কারা দখল করতে গিয়েছিল। তার 
পেছনে তৃণমূলীরা রয়েছে। তারা থানায় ঢুকে মহিলাকে বসিয়ে দিয়েছেন, ও সি-র 
চেয়ারে। নির্বাচনের সময় কখনও শুনেছেন! ৬০ বছর রাজনাতি করছি-_পুলিশকে বলা 
হয়েছে বিদ্রোহ কর। এখন বলছেন গুলিশ নিরপেক্ষ নয়! পুলিশকে বলা হচ্ছে বিদ্রোহ 
করতে এ কখনও হয় গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে? এ হয় না। কাজেই যে টুকু আইন 
বিদ্বিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে দায়ী হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং বি জে পি। এটা 
মনে রাখতে হবে যে তারা একসঙ্গে বসেছে, বি টিমের কথা বলেন, ব্যাখ্যা করে 
কংগ্রেসকে নির্দেশে করে বলেন যে ওরা বি টিম। এখন কি হবে? সি টিম না অরও 
কি তৃণমূলের যারা? তাদের লজ্জা সরম বলে কোনও জিনিস নেই। যেহেতু বিতাতিত 
হবে আআসেম্বলি থেকে। ভয় কিসের এত? মানুষের কথা বলছেন, বসুন না, শিপকার 
যদি তাড়িয়ে দেন, আবার নির্বাচিত হবেন। নির্বাচন করে ফিরে আসবেন। কিন্তু নির্লজ্জ 
হলে যা হয় তাই হয়েছে যে তারা এখানে বসে আছেন ওদের পেছনে। ২ তারিখে 
শুনেছি আবার তারা একইভাবে এখানে বলবেন। কাজেই এই সব যে প্রস্তাব এনেছেন 
এর কোনও মূল্য নেই। এটা যে রাজনীতি তা পশ্চিমঝাংলার সচেতন মানুষ, বেশি ভাগ 
মানুষ বুঝতে পারবেন এবং তারা আমাদেরই সমর্থন করবেন, এই প্রস্তাবকে তারা 
সমর্থন করবেন না। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, বিরোধী কংগ্রেস দলের মাননীয় 
নেতা যে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সম্পর্ণ বিরোধিতা করছি। কারণ আলোচনা 
করার ক্ষেত্রে আমি শুনে বুঝেতে পেরেছি যে চোরের মায়ের বড় গলা। এই ভূমিকা 
তারা পালন কবছেন। আপনারা* নিজেরা আইন-শৃঙ্ঘলা ভাঙছেন আর আপনারাই চিৎকার 
করছেন যে আইন-শঙ্লা ভেঙে পড়েছে। আজকে পশ্চিমবাংলার যে চিত্র সেই চিব্র থেকে 
দেখতে পাচ্ছি সন্্রাসবাদীদের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা আপনারা পালন করছেন। আপনাদের 
সমর্থিত বিধায়করা বিভিন্ন ভাবে আদর্শচ্যত হয়ে নীতিভ্রস্ট হয়ে বিভিন্ন ভাবে দল পরিবর্তন 
করছেন। আজকে তৃণমূল বি জে পি এবং কংগ্রেস একই ধরনের আইন-শৃঙ্খলা ভাঙবার 
একটা ভূমিকা পালন করছেন। আপনারা নিশ্চয়ই প্রখ্যাত সাহিত্যিক অমলেশ ত্রিপাঠির 
“দি একস্রিমিটিস চ্যালেপ্র” নামে একটা বই অনেকে পড়েছে। সেই বই-এর এক জায়গায় 
তিনি বলেছেন এ 0৮106 ০01 0010) 15 [7010 700%/2100] 01061. 2 10116 01 2160- 
01011. অর্থাৎ সেই সময় ভারতবর্ষে যে ধরনের সন্ত্রাসবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছিল, 
যে রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছিল সেই নীতি আপনারা গ্রহণ করেছেন। যুক্তি তর্ক বাতিল 
করে দিয়ে বোমবাজি আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করে আইন-শৃঙ্বলা ভাঙবার চেষ্টা করছেন। 
আপনাদের সঙ্গে যে সমস্ত মাফিয়াচক্র রয়েছে বড় বড় ব্যবসাদার চক্র রয়েছে তাদের 
সঙ্গে পুলিশের এক অংশ গোপনে যড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্র করার ফলে আইন-শৃঙ্খলা 
রক্ষা করার ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বলতে পারি পিংলাতে যে 
ধরনের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী তৃণমূল কংগ্রেস। পিংলাতে 
মানুষ আজকে বুঝতে শিখেছে পরাধীনতা কি জিনিস। মানুষ আবার আপনাদের শিক্ষা 
দেবে। এই জন্য আমি এই মুলতুবি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেস 
করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দলের পক্ষ থেকে বিরোধী 
দলের নেতা অতীশচন্দ্র সিন্হা মহাশয় আজকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা চরম অবনতির 
জন্য যে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে দু-চারটি কথা 
বলতে চাই। রবীনবাবু অনেক কথা বললেন খানাকুলে বি জে পি-তৃণমূল সংঘর্ষের 
ব্যাপারে আমাকে কোট করে। রবীনবাবু কি শান্তিপুর ভুলে গিয়েছেন, বাসস্তি ভুলে 
গিয়েছেন, সেখানে আপনাদের নিজেদের লোকের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
বক্তব্য গুনে দেখলাম উনি আইন-শৃঙ্খলার বাইরে অনেক কিছু বললেন। আইন-শৃঙ্খলা 
নিয়ে তিনি যা বলতে চাইলেন তাতে বোঝা গেল যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্থলার কোনও 
-প তি হয়নি। মাননীয় বুদ্ধদেববাবু আপনাদের দল মেদিনীপুরের জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত 
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নিয়েছে যে পুলিশৈর বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। এটা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। মেদিনীপুরের 
পুলিশ আ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের বিরুদ্ধে আপনাদের দলীয় পত্রিকা গণশক্তিতে .ধারাবাহিকভাবে 
নিউজ বার হচ্ছে। যদি পুলিশের বিরুদ্ধে আপনার দলের পত্রিকা বলে এবং আপনারা 
দলের জেলা কমিটি যদি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কর্থা বলে, আপনার 
দলের -রাষ্টরমন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ তিনি খুনের ব্যাপারে বলেছেন পুলিশ আযাডমিনিক্ট্রেশন 
ফেলিওর, তাহলে আপনার এই পুলিশ আযাডমিনিস্ট্েশনের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বিরোধী দল 
যদি মুলতুবি প্রস্তাব আনেন, সেখানে ভুলটা কোথায় করেছেন? ঠিকই করেছেন। আমরা 
আশা করেছিলাম যে, শাসকদল আমাদের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। তাদের এই 
্রস্তাবকে সমর্থন করা উচিত। আজকে পুলিশ প্রশাসন এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, লেকটাউন 
থানার ও সি ট্রাসফার হয়ে যাবার পরে চেয়ার ছাড়ছে না, চেয়ার দখল করে বসে 
আছে। ওখানে এস ডি পি. ও যাওয়ার পরে তাকে স্যালিউট করেও চেয়ার ছার়েনি। 
লাথি মেরে চেয়ার দখল করতে হচ্ছে। বুদ্ধদেববাবু, আপনি পুলিশমন্ত্রী। এরপরে আপনি 
আবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এটা লজ্জাজনক ব্যাপার-__আপনার একজন ও সি কে 
ট্রাসফার করতে গিয়েও আপনি ব্যর্থ হরেছেন। আজকে এই রাজ্যে যেভাবে কিডন্যাপিং 
বেড়ে যাচ্ছে__সত্যব্রত গাঙ্গুলি অপহৃত হলেন। আপনি বললেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
এসে যাচ্ছেন। টি ভি ক্যামেরা সবাই হাজির হল। সত্ব্রত গাঙ্গুলি কিন্তু এলেন না। 
আপনি আজ পর্যন্ত জানাতে পেরেছেন, কারা তাকে অপহরণ করেছিল? কিসের বিনিময়ে 
তিনি অপহরণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন, আজ পর্যন্ত আপনি জানাতে পারেননি । আমাদের 
রাজ্যে আই এস আই একস্টিমিস্টস আকটিভিটিজ অনেক বেড়েছে। আমরা এ সম্বন্ধে 
অনেকবার বলেছি। আপনি বিজ্রের মতো বলেছেন, আমাদের রাজা শান্তির মরুদ্যান। 
আজকে রাজ্যে একস্ট্রিমিস্টস, আযাকটিভিটিজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাকে চাপা 
দিতে পারছেন না। আপনার দলের পত্রিকা বলেছে, আরামবাগে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন 
হয়নি। বি জে পি-র লোকেরা রিগিং করেছে, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে দেয়নি। তাহলে 
আপনার পুলিশ কি করছিল? আপনি তাহলে পুলিশমন্ত্রী আছেন কি করতে? আপনাদের 
গণশক্তি পত্রিকায় বেরিয়েছে যে, আমরা নাকি বহরমপুরে রিগিং করেছি। আপনি পুলিশমন্তরী। 
আপনার পুলিশ প্রশাসন কি রকম ব্যর্থ তা আপনার দলই বলছে। সুষ্ঠুভাবে ইলেকশন 
কনডাব্ট করার ব্যাপারে ল ত্যান্ড অর্ডারটা দেখে পুলিশ প্রশাসন। আজকে গোটা পুলিশ 
প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। রাজ্যের মানুষের কোথাও নিরাপত্তা নেই। বিরোধী দলের 
লোকেদের ওপরে আপনার দলের লোকেরা যেভাবে আক্রমণ করছে কৌথাও কংগ্রেসকে 
কোথাও অন্য শরিক দলকে যেভাবে আক্রমণ করছে, তাতে আপনার বিরুদ্ধে আমাদের 
এই মুলতুবি প্রস্তাব আনা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। সংখ্যাধিক্যের জোরে যাই ঘটুক 
না কেন, আমরা আশা করব-_আপনার পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে__আপনি 
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সঠিক ব্যবস্থা নেবেন। শুধু ফুটবল খেলা আর রক্তদান শিবির করেই হবে না, আপনি 
পরিস্থিতিটা রিয়ালাইজ করে সঠিক ব্যবস্থা নিন, দলের উধ্র্বে উঠুন সমস্ত রাজনৈতিক 
ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মুক্ত উদার মনে আমাদের এই মুলতুবি প্রস্তাবকে সমর্থন করুন। " 


[1-30--1-40 077] 


শ্রী সুলতান আহমেদ ৪ স্পিকার স্যার, আমাদের পার্টির তরফে যে মুলতুবি প্রস্তাব 
আনা হয়েছে, আমি তাকে পুরো সমর্থন করছি। সারা বাংলায় আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। 
এর আগে অতীশবাবু, সৌগতবাবু এবং মান্নান সাহেব বলেছেন। বুদ্ধদেববাবুকে বাংলার 
মানুষ পুলিশমন্ত্রী হিসাবে জানে। ক্যালকাটা পুলিশে যাদের পোস্টিং হয়, সেইসব অফিসাররা 
বুদ্ধদেববাবুর ব্লু আইড হয়। বুদ্ধদেববাবু তাদের তুলে লালবাজারে বসিয়ে দেন। কলকাতাতে 
কিডন্যাপিং নতুন ঘটনা নয়। দু বছর আগে সঙ্জন জালান থেকে জয়প্রকাশ গুপ্তা 
অপহৃত হয়েছে। সঙ্জন জালান টাকা দিয়ে মুক্তি পেয়েছেন। সিদ্ধেশ্বর সামাকা, যে লা 
মার্টিনার ছাত্র, তাকে তার বাবা দেড় কোটি টাকা দিয়ে পাটনা থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। 
আজ থেকে কয়েকদিন আগে ১২ই নভেম্বর মল্লিকবাজার থেকে জয়প্রকাশ গুপ্তা অপহৃত 
হয়েছিলেন। সেদিন রাত্রি ৮টার সময় পলিটব্যুরোর মেম্বরা, যিনি আমার অঞ্চলে থাকেন, 
তিনি কমিশনার অফ পুলিশকে ফোন করে বলেন জয়প্রকাশ গুপ্তা কিডন্যাপড হয়েছেন। 
আপনি এটা সিরিয়াসলি দেখন যে জয়প্রকাশ গুপ্তা কোথায় আছেন। তারপরে দুদিন বাদে 
নিমতা অঞ্চলে তার লাশ পাওয়া গেছে। সৌগতবাবু বললেন একজন ডি সি 
অপহরণকারীদের সেল ফোনেগুলির আওয়াজ শুনিয়েছিল। সেই ডি সি যে সেল 
ফোনেগুলির আওয়াজ অপহরণকারীদের শুনিয়েছিলে তাতে রাজু নায়েক ছিল। কিন্তু সেই 
রাজু নায়েক আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়নি। জয় প্রকাশকে যারা খুন করেছে সেই খুনীদের 
আজ পর্যন্ত ধরা গেল না। যার জন্য ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আজ পর্যন্ত লাল 
বাজারে পড়ে আছে, মালখানায় পড়ে আছে। কে এক ভাই ডি সি সাহেব দমদম অঞ্চলে 
গিয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। বুদ্ধদেব বাবুর কাছে এই ডি সি আবার 
বু আয়েড বয় হিসাবে খ্যাত, যারা কিনা কলকাতার শহরে রাত ৮টার পরে পার্ক স্ট্রিট 
ফাইভ স্টার হোটেলে বিনা পয়সায় মদ খেতে যান। তাদের কেউ রাত ৮টার পরে , 
টেলিফোন করলে পাবে না। তারপরে গ্রান্ড হোটেলে কলকাতাই পুলিশেই ডি সি, আমি 
চ্যালেঞ্জ করে বলছি যে, মদ খেতে গিয়েছিল। এবং শেষকালে সেখানকার স্টাফেরা ওই 
ঞ্ সি-কে চ্যাঙ্গদোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রাইভেট বাসে করে তার কোয়ার্টারে পৌছে 
দিয়েছিল। বুদ্ধদেব বাবু আবার তাদেরই আশীর্বাদ করছেন। তাদেরই আবার ক্লিন ছিট 
দিচ্ছেন। আজকে কলকাতা শহরের এই অবস্থা যে এখনও পর্যস্ত জয়প্রকাশ গুপ্তের 
খুনের কিনারা হয়নি, কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এই কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে ডিটেকটিভ 
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ডিগার্টমেন্টকে ক্লিন চিট দেওয়া হয়েছে। এই জ্যোতি বাবু কি বি জে পি সরকার 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন বর্বর সরকার। আমরাও সেই একই কথা বলি কিন্তু 
যখন দেখি আই এস আই ধরার নামে বর্ডার এরিয়াতে মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং দিনাজপুরে 
ও নদীয়াতে গরিব মুসলমান ভাইদের হ্যারাস করা হচ্ছে তখন বলার আর কিছু থাকে 
না। আজকে আই এস আই ধরার নামে রিষড়ার ইমাম সাহ্বেকে গ্রেপ্তার করা হল 
তাকে বেল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। পরে বেল দিয়েছে। সত্যিকারের যারা আই এস আই 
তাদের সঙ্গে পুলিশের মদত আছে, তাদের আরেস্ট করছে না এবং বুদ্ধদেব বাবু 
তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করছেন না। সেখানে গরিব মুসলমান ভাইদের আই এস আই 
স্ট্যাম্প লাগিয়ে তাদেরকে ত্যারেস্ট করা হচ্ছে। লালকৃ্ আডবানি যে ডোসিয়ার ফাটান, 
বুদ্ধদেববাবু, বর্তমান পুলিশ মন্ত্রীও সেই ডোসিয়ার ফাটান। গরিব মুসলমান ভাইদের 
হ্যারাশ করা হচ্ছে। কলকাতা শহরে শিয়ালদহ স্টেশনে আর ডি এক্স ধরা পড়ল ঠিক 
ইলেকশনের সময়। ওই আর ডি এক্স যারা রেখেছিল তারাও ধরা পড়েছে। ওটা কোনও 
আর ডি এক্স ছিল না, ওটা প্ল্যানটেড ভাবে নিজেদের দপ্তরের ক্রটি ঢাকবার জন্য 
পুলিশের থেকেই আসানসোল থেকে ডিনামাইট এনে আর ডি এক্স বলে চালিয়ে দেওয়া 
হল। সারা দেশের কাগজ দেখল যে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে আর ডি এক্স ধরেছে 
পুলিশ। আযুনুল হক যার ডেড বডি পুলিশ হেফাজতে থাকাঝ্ঝালীন এন আর এস 
হাসপাতালের মর্গ থেকে উদাও হয়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার ডেড বডি 
পাওয়ার জন্য বেলগাছিয়ার মুসলমান ভাইরা চিৎকার করছে। সরকার থেকে তারজন্য 
কোনও আযাকশন নেওয়া হয়নি। আজকে সেই পুলিশ পোস্টমর্টেম করে ডেড বডি বিক্রি 
করে দেয়, হাফিশ করে দেয় সেই পুলিশের মন্ত্রী হয়ে আপনি বসে আছেন। আবার সি 
পি এম থেকে আপনাকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী 'করেছেন। আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই যে 
মুলতুবি প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে, সমর্থন করছি। আজকে কলকাতার থেকে একটু দূরে 
হাওড়া শহরে দুপুর ১২টার সময়ে দুজন ব্যবসায়ী যারা কোটি পতি নয়, সঙ্জন ভ্বালান 
বা জয়প্রকাশ গুপ্তের মতো কোটিপতি নয়, তাদের খুন করা হল। টাকা নেবার জন্য 
তাদেরকে খুন করা হল। তার জন্য আজ পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এই অবস্থায় 
বুদ্ধদেববাবু যদি কনসায়েন্স থাকেন তাহলে রিজাইন দেবেন। আজেকই পদত্যাগ করবেন 
এইকথা বলে এই মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[1-40--1-50 0.1] 


্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ই মাননীয় স্পিকার স্যার,.বিরোধী সদস্যদের আনা মুলতুবি 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি কয়েকটি কথা বলছি। এই প্রস্তাব কেন এসেছে সেই 


106 /ভালুএায়া, চ%২00চালা)াব0৩ 
| 300) 1ব05177001, 1999 ] 
(ভয়েস ঃ এই প্রস্তাব কেন এসেছে আপনি জানেন না, আপনি থাকেন কোথায়) 


(গোলমাল) 


স্যার এই যে প্রস্তাব এসেছে, এক সপ্তাহের বিধানসভার অধিবেশনে এই এক 
সপ্তাহের বিধানসভার অধিবেশনের মধ্যে একটা মুলতুবি প্রস্তাব এবং একটা অনাস্থা 
প্রস্তাব এসেছে, আমরা বিরোধী দলের সমস্যাটা বুঝতে পারছি তার জন্য আমরা এখানে 
আলোচনা গ্রহণ করেছি, স্পিকার ঠিকই করেছেন। এখানে আলোচনা যেটা হচ্ছে, মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী যা বলে গেলেন আপনারা ভাবুন, কংগ্রেস পার্টি অতীতে ভেঙেছে, কমিউনিস্ট 
পার্টিও ভেঙেছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেঠা বলতে চাইলেন সেটা হচ্ছে একটা সঙ্কট সৃষ্টি 
হচ্ছে। কংগ্রেসের এক দল মানুষ বসে আছে বি জে পি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে, আসলে 
তারা বজরং দল হয়ে গেছে। এই সমস্যাটা যদি বুঝতে না পারেন, আপনারা প্রস্তাব 
আনছেন ২ দিন ধরে, হাত ছুঁড়বেন, তা ছুঁড়ুন, কিন্তু হাত ছুঁড়তে গিয়ে যে কথাগুলি 
বলছেন সেটার বিরোধিতা করতেই হবে। প্রস্তাবটা কেন আনলেন। এক কথায় বলব? 
গত কয়েক মাসে, গত এক বছরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এই ব্যাপারে 
আমার এক কথায় উত্তর, আমরা খুব স্পষ্ট উত্তর অতীশবাবুর কাছে, আপনাদের কাছে, 
আমি বলছি না। আপনি তথ্যে আসুন। আমি কলকাতা শহরে করেকটি হিসাবে দেখছি 
৯৮-৯৯ সলে, ৯৮ সালে কলকাতা শহরে খুনের সংখ্যা ছিল ৭৩, ৯৯ সালের অক্টোবর 
মাস পর্যন্ত ৫৩। ৭৩ থেকে ৫৩, শতকরা ২৮ ভাগ এখন কমে গিয়েছে কলকাতা শহরে। 
আপনি যদি জানতে চান, এই সময়ে বোন্বেতে কত খুন হয়েছে দিল্লিতে কত খুন 
হয়েছে। আমি বলছি বোম্বেতে ৩২৭টি, দিল্লিতে ৫২৩টি, কলকাতায় ৫৩। গত বছরে এই 
হিসাবটা ছিল কলকাতায় ৭৩, এবারে হয়েছে ৫৩। আপনি বলছে কলকাতার আইনশঙ্বলা 
খারাপ হয়েছে, আমি বলছি খারাপ হয়নি। যদি আর একটা হিসাব করেন ডাকাতির 
সংখ্যা গত বছরে ছিল ২৭টি এই বছরে অক্টোবর পর্যস্ত ২১টি। আপনি কি বলতে 
চাইছেন? রাজ্যস্তরে যদি বলেন সামগ্রিকভাবে গত বছরে খুন হয়েছিল রাজ্যে ২,০৩৩, 
এই বছরে ১,৫৬৫। গত বছরে ডাকাতি হয়েছিল ৩৯৩টি, এই বছরে ২৮৯। সামগ্রিকভাবে 
টোটাল আই পি সি কেস হয়েছিল রাজ্যে ৫৬,৫৬৬-৯৮ পর্যন্ত, ৯৯ এর অক্টোবর পর্যস্ত 
এই বছরে হয়েছে ৪৫ হাজার ৯৬৩, এখন পর্যন্ত এই মাসটা যদি চিহ্িত করেন, আমার 
কাছে প্রত্যেকটি মাসের হিসাব আছে, সবটা বলছি না, খুন ৯৯ সালে জানুয়ারিতে 
১৪২, ফেব্রুয়ারিতে ১৩৯, মার্চে ১৬৫, এপ্রলে ১৭৫, নভেম্বর ১১৬। এটা আমাদের 
মানতেই হবে, আপনি বলছেন ২-৩ মাসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে, আমি 
বলছি আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেনি। পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এই কথা 
কিন্তু আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন না। পরিস্থিতির অবনতি ঘটেনি। যদি বলেন, 
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পরিস্থিতির একটু উন্নতিই হয়েছে এবং বিশৈষ করে কলকাতায় খুন এবং ডাকাতি খানিকটা 
কমে গেছে। আমি এই সঙ্গে বলতে চাই, পুলিশ প্রশাসনকি করেছে, মাননীয় সদস্য 
সৌগত রায় এই বিষয়ে একাধিকবার আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সেপ্টেম্বর, 
অক্টোবর, নভেম্বর আমরা আযারেস্ট করেছি যাদের তারা হল-_গুড্ডা আ্যান্ড আযাসোসিয়েটস, 
গব্বর আ্যান্ড আযসোসিয়েটস, শেখ নাদিম, শঙ্কর দাস, মনোজ রায়, পাঁচু আলি, শাহনবাজ। 
আর যারা মারা গেছে তারা হল শেখ দীনেশ, চিকিনা, অমল রায়। সুতরাং কলকাতায় 
পুলিশ চুপ করে বসে নেই এবং এর পরে বেহালা, রিজেন্ট পার্ক ও টালিগঞ্জের 
পরিস্থিতির একটু উন্নতি লক্ষ্যণ করা যাচ্ছে। আমি নির্দিষ্টভাবে বলতে চাই, সৌগত বাবু 
এখানে একজন মহিলার মৃত্যু সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা ঠিক নয়, এ মহিলার 
আত্মহত্যার সঙ্গে পুলিশের কোনও সম্পর্ক নেই। আর জয়প্রকাশ গুপ্তা নামে একজন 
ব্যবসায়ী যেভাবে খুন হল তা অত্যন্ত দুঃখজনক এই ঘটনার ব্যাপারে আমরা পাঁচজনকে 
আ্যারেস্ট করতে পেরেছি। এদের মধ্যে সাবির নামে একজনই হচ্ছে মূল খুনী। শুধু 
ব্যাপারে এখানে বলি, এই ব্যাপারে আমি পুলিশের রিপোর্টের উপরে নির্ভর করিনি, 
আমি জয়েন্ট সি পি কে দিয়ে আলাদাভাবে তদন্ত করাই, তারপরে সেটা আবার ডি সি 
ডি ডি-কে দিয়েছি। কাল তিনি সারাদিন পরিশ্রম করে তদন্ত করেছেন। এই কথা ঠিক 
এই নাঙ্গিয়া বুঝে হোক বা ভয়ে হোক একটা ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তবে এই 
ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনটি অল্প বয়সী ছেদেলের উপরে পুলিশের অত্যাচার নিশ্চয় 
অন্যায় হয়েছে। তবে যে ছেলেটা এই ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছে তাকে আমাদের আরও 
জেরা করতে হবে বলে আমাদের মনে হচ্ছে। তবে ওরা যেটা করেছে সেটা হয়ত 
দু্টুমী, কিন্তু সেই দুষ্টুমিটা যখন অপারাধের পর্যারে পড়ে যায় তখন সেটা আর দুষ্টুমি 
থাকে না, তখন অপরাধ বলেই মেনে নিতে .হয়। মাননীয় সদস্য এখানে জয়নগরের 
ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, এস ইউ সি, আই কেন খুন করল সেটা তারাই বলতে 
পারবেন, যদিও তাদের কোনও সদস্য এখানে উপস্থিত নেই। তবে এ ঘটনার সঙ্গে 
জড়িত ৫৮ জনকে আমরা আ্যারেস্ট করেছি। শাস্তিপুনে অপরাধাদের ১১ জনকে গ্রেপ্তার 
করেছি। হাওড়াতে শিল্পপতি ব্যবসায়ী খুনের মামলাতে ৬জনকে গ্রেপ্তার করেছি। মাননীয় 
সদস্য জ্ঞান সি সোহনপাল এখানে আছেন, আমি বলছি খড়গপুরের ঘটনায় ১১ জন 
গ্েপ্তার হয়েছে, ৪জন এফ আই আর নেমড আ্যারেস্ট হয়ে গেছে, ৩জন পালিয়ে 
তাকে আমরা ধরবই কথা দিচ্ছি। 


এখানে নির্দিষ্টভাবে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল জয়নগর সম্পর্কে, হাওড়ার ব্যবসায়ী 
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সম্পর্কে জয়প্রকাশ গুপ্ত সম্পর্কে, এইগুলো সম্পর্কে আমার বক্তব্য আমি বলেছি। কলকাতা 
শহরে এবং রাজ্যে গত ৬ মাসে, বিশেষ করে গত ৩ মাসে অপরাধের ঘটনা অনেক 
কমে গেছে, যদিও এর মধ্যে একটা নির্বাচন হয়ে গেছে। সারা দেশের মরুভূমির মধ্যে 
যদি কোথাও মরুদ্যান থাকে তাহলে তা আছে কলকাতা শহরেই। আমি সৌগতবাবুকে 
বলব- দিল্লি, বন্ধে, কলকাতার ক্রাইম ফিগারটা একটু দেখবেন। আমার সৌভাগ্য বা 
দুর্ভাগ্য যে, কয়েকটি সংবাদপত্র এই ধারণা তৈরি করছে যে, গত কয়েক মাসে, বিশেষ 
করে নভেম্বর মাসে অপরাধ বেড়েছে। এ কাগজগুলো হয়ত আমাকে একটু বেশি 
ভালবাসে তাই এসব লিখছে। আর সৌগতবাবুও আমার ধারণা আমাকে একটু বেশি 
ভালবাসেন, তাই এসব বলছেন। এটা বলছি পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে না। আমি সতর্ক 
আছি, সতর্ক থাকব। আপনাদের বলি তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলবেন। এই যে 
প্রস্তাব এনেছেন, এর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। সারা দেশের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা 
পরিস্থিতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা ১নং রাজ্য এবং কলকাতা ১নং মহানগর। এই কথা 
বলে আপনাদের সমস্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং 
মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রীর বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছি। শুনে আমার মনে 
পড়ে গেল একটা প্রচলিত কথা-_কয়না, কয়না ঘোড়ায় হাসবো। গত এক মাসে অপহরণ 
থেকে শুরু করে নানারকম ঘটনা ঘটে গেছে, সেইগুলোকে তারা ছোট করে দেখছেন। 
এবং আমরা যে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছি, সেটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, এটা 
অত্যন্ত দুঃখ এবং ক্ষোভের ব্যাপার। গত কয়েকদিনের খবরের কাগজ খুললে দেখতে 
পাব অপহরণ, ধর্ষণ, খুনের ঘটনা একটার পর একটা ঘটে যাচ্ছে। অথচ আপনারা 
বলছেন অবস্থার আরও উন্নতি হচ্ছে। এই জিনিস আমরা মনে করি যে, আপনারা 
আইন শৃঙ্থলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে আছেন, কিম্বা এটাকে সম্পূর্ণ আপনি নেগলেক্ট 
করতে চাইছেন। যার ফলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গকৈ আরও ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে 
পড়তে হবে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পুলিশকে এনকারেজ করছেন। পুলিশ 
যখন অপরাধ করছে তখন আপনারা পুলিশকে ক্রিনচিটি দিচ্ছেন। এর থেকে বড় অপদার্থতার 
পরিচয় আর কিছু হতে পারে বলে আমরা মনে করি না। আমরা বার বার বলেছি যে, 
আপনারা আরেস্টের পরিসংখ্যান দিলেন, কিন্তু আ্যারেস্ট করে কি হবে? আ্যারেস্ট করার 
৫ দিন বা ১০ দিন পরে আবার জামিন নিয়ে বেরিয়ে এসে অপকর্মে নিযুক্ত হৃবেন। 
সুতরাং শাস্তি হচ্ছে না। এটা আমরা বার বার বলার চেষ্টা করেছি। আমরা বলছি যে, 
আপনারা শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারছেন না। আমি আমার প্রথম বক্তব্যে বলেছিলাম 
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যে, ১৯৯২-৯৬ এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে খুন হয়েছে প্রায় ৯ হাজার। শাস্তি পেয়েছে মাত্র 
১ হাজার ৪০। ধর্ষণ হয়েছে ৩ হাজার ৭১২ জন। আর শান্তি পেয়েছে মাত্র ২০৯. জন। 
এই হচ্ছে আপনাদের অবস্থা। তাই কিছু গ্রেপ্তার করলেই অপবাধীদের শাস্তি হবে না। 
এটা আপনাদের আমরা বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনারা যদি কানে 
তুলো দিয়ে রাখেন তাহলে কোনওদিনই এই সমস্যার সমাধান হবে না। আপনারা শাস্তির 
ব্যবস্থা করতে পারছেন না। আপনারা উল্টো কথা বলছেন যে, আমরা আজকে এই 
মুলতুবি প্রস্তাব এনেছি, কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে বি জে পি তৃণমূল, এইসব 
নিয়ে বিরোধ হচ্ছে বলেই আমরা এটা করেছি। কিন্তু আমরা ম্মরণ করিয়ে দিতে চাই 
যে, এর আগে যখন তৃণমূল ধি জে পি ছিল না, তখন আমরা বহুবার মুলতুবি প্রস্তাব 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ৪ আপনি যে রিপোর্ট দিলেন সেটা মানণায় মুখামন্ত্রী দরকার, 
হাউসের কোনও দরকার নেই। এ হেলিকপ্টার ভেঙে ফেলে দিন। স্যার, এধারে আমি 
আবার বক্তব্যে আসছি। আমরা কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে দেখলাম বিদ্যুৎ মন্ত্রী মাননীয় 
শঙ্কর সেন মহাশয় পদত্যাগ করেছেন এবং কিছু কিছু সংবাদপত্রে দেখলাম তার মেয়েকে 
হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি মেয়ের জীবন রক্ষার জন্য পদত্যাগ করেছেন 
বলে জানিয়েছেন। আরও দেখলাম তিনি হাউসের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। 
তিনি যদি সত্যিই হাউসের সদস্যপদ ত্যাগ করে থাকেন তাহলে" তাকে আর আমরা কিছু 
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বলতে পারি না। কিন্তু তিনি যদি এখনও হাউসের সদস্য থাকেন তাহলে তার সঙ্গে 
আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোটিশ দিয়ে আলোচনা করতে পারি। এই বিষয়ে আমরা অন্ধকারে 
রয়েছি। উনি হাউসের সদস্য আছেন কিনা সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন। উনি 
হাউসের সদস্য আছেন কিনা জানতে পারলে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারব। 


মিঃ স্পিকার ঃ আমার কাছে যে খবর আছে তাতে উনি হাউসের সদস্য আছেন। 
যাক এখন বিরতি, আমরা আবার মিলিত হব ৩-টের সময়। 
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শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে প্রশাসনের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। গত ১৮-১০-৯৯ তারিখে আমার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে 
দীঘির পাড় বাজারের কাছে একটা সোনার দোকানে নির্মম ভাবে ডাকাতি হল, লুঠ-পাট 
হল এবং তখন সেখানে একজন সবজি ব্যবসায়ী এসে পড়ায় তাকে ডাকাতরা গুলি করে 
এবং তাকে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সে মারা যায়। আজকে 
আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই, পশ্চিমবঙ্গে আজকে অরাজক রাজত্বের সৃষ্টি হয়েছে। 
ফলতা তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এখানে বারে বারে রাহাজানি, খুন, ডাকাতি চলছে। 
পশ্চিমবঙ্গ তথা ফলতা বিধানসভা এলাকায় পুলিশ প্রশাসন কোনও রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে 
না। এখানে প্রশাসন অকর্মণ্য, পঙ্গু। ফলতা বিধানসভা এলাকায় বার বার প্রশাসনকে 
জানানো হয়েছে, তা সত্তেও অপরাধীদের ধরা হয়নি। একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে 
পুলিশ অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। অবিলম্বে এব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের 
জন্য দাবি জানাচ্ছি মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী প্রোমোশন পেয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হলেন। (এখানে 
মাইক অফ হয়ে যায়) 


শ্রী রামপদ সামন্ত ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য . 
কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকে প্রতি গ্রীম্মের সময় দারুণভাবে পানীয় জলের সম্কট সৃষ্টি 
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হয়। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো 
উপযুক্ত নয়। এইজন্য জলাধার নির্মাণ করে পাইপের মাধ্যমে জনগণের কাছে জল 
পৌছে দেওয়ার জন্য এর আগে অনেক বার দাবি করা হয়েছে, বিধানসভায় দুই বার 
দাবি করা হয়েছে। লিখিতভাবে এই দাবি তার কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া মেদিনীপুরের 
জেলাপরিষদ গত ১৮-০৩-৯৯ তারিখে তার দপ্তরের বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষ ইত্যাদি নিয়ে 
তারা সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যাতে মেদিনীপুরের পিংলা জলাধার প্রকল্পটি রাজ্য 
সরকারের অনুমোদন পায়। কিন্তু অনুমোদন পায়নি। এই ব্যাপারে অনুমোদন করে 
ওয়ার্ক অর্ডার যাতে দেওয়া হয় তারজন্য দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী মহবুবুল হক £ (উপস্থিত নেই) 


শ্রী তপন হোড় £ স্যার, কয়েকদিন আগে বি জে পি-র সর্বভারতীয় সভাপতি 
এখানে এসে বলে গেলেন কলকাতা প্রেস ক্লাবে এস বলে গেলেন-_ ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি 
শাসন করা হোক। কারণ সেখানে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্যার, আমি বলতে 
চাইছি, এই উগ্রপন্থী কার্যকলাপ কেন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের 
দায়িত্ব কি? কেন্দ্রীয় সরকার তার সমস্ত রকম দায়-দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে ত্রিপুরায় 
গণতান্ত্রিক সরকারের ওপর আক্রমণ হানার চেষ্টা করলে দেশের সাধারণ মানুষ তা মেনে 
নেবে না। ইতিমধ্যেই দেশের সাধারণ মানুষ এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপের 
বিরোধিতা করছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় আই এস আই-র গুপ্তচররা উগ্রপন্থী কার্যকলাপ 
যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য যা যা করা দরকার তা করছে। আমরা জানি আই এস আই- 
এর কার্যকলাপের সঙ্গে তৃণমূল, বি জে পি এবং কংগ্রেসের লোকেরা যুক্ত আছে। আই 
এস আই কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ যাদের ধরছে তারা সব ওদের লোক। 
আমাদের রাজ্যে যাতে উ্রপন্থী কার্যকলাপ চলে তার জন্য বড়যন্ত্র চলছে। যারা আমাদের 
দেশে হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তারাই এ চেষ্টা করছে। পশ্চিমবাংলায় 
অরাজকতা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করার যড়যন্ত্র চলছে। আমি আপনার 
মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আরও জানাচ্ছি যে, রাজ্যের 
সাধারণ মানুষ ওদের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছে। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ (উপস্থিত নেই) 


পর থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর আমাদের এলাকায় গরু চুরির কোনও ঘটনা ঘটছিল না। কিন্তু 
ইদানিং লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে করণদীঘি এবং গোয়ালপুকুর এলাকায় ব্যাপকহারে 
গরু চুরি হচ্ছে। ফলে ওখানকার চাধীরা অসুবিধায় পড়ছে। এ এলাকা থেকে গরু চুরি 
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করে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনকে এ খবর দেওয়া সত্তেও তারা 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। যাতে গরু চুরি বন্ধ হয় সে ব্যবস্থা করার জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট পুণিশ মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। ধন্যবাদ স্যার। 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষ্টমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রাই কাগজে দেখা যাচ্ছে দমদম এবং লেক টাউন এলাকায় সি 
পি এম-এর নিজেদের দ্বন্দে এলাকার মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ পুলিশ নীরব 
দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রীরা চুপচাপ বসে আছে। এলাকার নিরীহ মানুষরা 
শান্তিতে চলাফেরা করতে পারছে না। এই ঘটনা আজকের নয়; দীর্ঘদিন ধরে ঘটছে। 
একটু অগে স্বরাষ্্রমন্ত্রী, বর্তমান উপ-মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনের প্রশংসা করে বক্তব্য 
রাখলেন। অথচ দমদম-লেক টাউন এলাকায় গেলে দেখা খায় সেখানে প্রশাসন বলে 
কোনও পদার্থ নেই। সেখানে কখনও সুভাষবাবু আর গৌতমের লড়াই হচ্ছে, আবার 
কখনও সুভাববাবু আর অমিতাভ নন্দীর লড়াই হচ্ছে। তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দে 
এলাকার মানুষ অতি্। তাই আমি দাবি করছি ওখানে যা ঘটছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা 
হোক এবং বন্ধ করার জন্য যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী ইউনূস সরকার £ মাননায় স্পিকার মহাশর, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের 
মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি অঞ্চলের ব্যাপক বিদ্যুৎ সঙ্কটের কথা উল্লেখ করছি। মুর্শিদাবাদ 
জেলার পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে রানিগনগর, জলঙ্গী ব্লকে বিদ্যুতের লো ভোল্টেজের 
ফলে চাখীরা আর মাঠে চাষ করতে পারছে না। বহরমপুরের পরে যতগুলো ব্লক আছে 
সেই ব্লকগুলিরে শেষ সীমায় বিদ্যুৎ পৌছছে না। ফলে চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে 
পড়ছে। শীতকালে ফ্যান বন্ধ এবং অন্যান্য অনেক জিনিসই বন্ধ। তা সত্তেও বিদ্যুতের 
এমনই অবস্থা যে, সেচের জল তোলা যাচ্ছে না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ 
বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অবিলম্বে এই বিদ্যুৎ সঙ্কটের সমাধান করা হোক। চাষীরা 
যাতে চাষ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। বিশেষ করে 
রানিনগর, শেখপাড়া, গোধনপাড়ার চাবীরা ভীষণভাবে মার খাচ্ছে। চাষীদের এবং চাষের 
স্বার্থে অবিলম্বে ওখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হোক, এই দাবি রাখছি। 


1310 -- 3-20 040] 


তরী শীতলকুমার সরদার £ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
লেবার মিনিস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র সীকরাইলে 
ন্যাশনাল জুট মিল বন্ধ হতে চলেছে যেটা এশিয়ার বৃহত্তম মিল। সেই মিলে আগে ৩০ 
হাজার শ্রমিক কাজ করতেন, বর্তমানে ৮ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। সেই মিলটি বন্ধ 
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হতে চলেছে। যদি মিলটি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেখানকার দোকানপাট থেকে আরম্ত 
করে জন-জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রম-মন্ত্রীর 
নিকট অনুরোধ করছি, যাতে এ মিলটি চালু থাকে এবং যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা কাজ 
করেন তারা যাতে ঠিকমতো কাজ পান তার ব্যবস্থা করুন| 


শ্রী সুধন রাহা £ (অনুপস্থিত) 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নিয়ে এই বিধানসভার কাউন্সিল 
চেম্বারে একটা সভা করেছিলেন মেদিনীপুর জেলার সমস্ত বিধায়ক এবং রাজনৈতিক 
দলগুলিকে নিয়ে। বিষয় ছিল, ভারতবর্ষের বৃহগম জেলা মেদিনাপুরে বিভাজন ঘটানো 
এবং তার বু প্রিন্ট তৈরি করা। কিন্তু ৩ বহর অিক্রাণ্ত হয়ে গে, কোনও প্রকার 
সক্রিয় সাড়া তার পাওয়া যায়নি। তাই আগামী ১০ই ডিসেম্বর কাথি সিটিজেন ফোরাম 
বলে একটি সংগঠন যারা দীর্ঘাদন ধরে আন্দোলন করছে আপাদা কাথি জেলা দাবিতে, 
তারা আগামী ১০ ডিসেম্বর ২৪ ঘণ্টা কীথি বন্ধ ডেকেছেন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এতবড় একটি জেলা, থে ভেলার প্রশাসনিক 
সুব্যবস্থা মেদিনীপুরের দূর প্রান্তে মানুষ পায় না, মেদিনাপুর জেলার শহরে যেতে 
কষ্টকর হয় সেই জেলার বিভাজনের জন্য অশোক মিত্র সংস্কার ঝমিটি যে রিপোর্ট, 
দিল- মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট সুড বি ডিভাইডেড ইমিডিঘ্েটপি, সেই সংক্ার কমিটির রিপোর্ট 
দীর্ঘ ১৫ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে এবং মাননীয় শুখানই। এহ জেলার বিভাজনের 
যৌক্তিকতা, বাস্তবতা এবং প্রয়োজনীয়তা স্বাকার করে শিয়ে আমাদের জেলার সমস্ত 
বিধায়ক এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে নিয়ে ণৈঠক কর্ণেছিলেন। সেই বৈঠকের 
ফলাফল এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে ন্লি। তাই দাঁধি করছি, এই জেলার মানুষের 
স্বার্থে দূর প্রান্তের মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে এই জেলার বিভাজন ঘটানো উচিত। 


রী ব্রহ্মময় নন্দ ৪ (অনুপস্থিত) 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সমবায় দপ্তরের মন্ত্রীর অপদার্থতার 
জন্য আজকে তার দপ্তর ডুবতে বসেছে। ৩ বছর আগে আসানসোল পাপিল কো- 
অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ৩ কোটি টাকা আমানতকারীদের কাছ থেকে নিয়ে সেই ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে 
যায়। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাদের লাইসেন্স ক্যানসেল করেছে। আমি বহুবার মন্ত্রীকে 
বলেছি এবং ডেপুটেশনও দিয়েছি, কিন্ত আজ পর্যন্ত তিনি কোনও ব্যবস্থা নেননি। যারা 
টাকা মারলো তাদের গ্রেপ্তার করেনি এবং আজ পর্যন্ত অডিট করাতে পারেনি। যারা 
টাকা মেরেছে তাদের সঙ্গে এই অপদার্থ মন্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 
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তরী কমলকান্তি গুহ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, গত ২৯-৬-৯৯ 
তারিখে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক শ্রী অশোক ঘোষ, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি 
দিয়েছিলেন। সেই চিঠিটা হচ্ছে, উত্তরবঙ্গের জন্য বিধিবদ্ধ উন্নয়ন পর্যদ গঠন করতে 
হবে। স্যার, আপনি জানেন, বহুদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের মানুষ তাদের প্রতি বঞ্চনার 
অবসান চাওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ বিধিবদ্ধ উন্নয়ন পর্যদরের দাবি করে আসছেন। ৯৮ সালে 
অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ হবে, এম এল এ-রা তার মেম্বার, 
৪৫ কোটি টাকার মগ্্ুর করা হল। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি, সেই কমিটির কোনও 
ফাংশন হয়নি। আবার ৯৯ সালের বাজেটে তিনি বলেছিলেন যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ 
হবে। আমরা চাচ্ছি উত্তরবঙ্গ বিধিবদ্ধ উন্নয়ন পর্যদ। জ্যোতিবাবুকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। 
আমি জ্যোতিবাবুর সাথে ২রা আগস্ট দেখা করেছিলাম। জ্যোতিবাবু বলেছিলেন এ 
ব্যাপারে তিনি আলোচনা করবেন, আলোচনা করে সিদ্ধান্ত আসবেন। ২৬ তারিখে 
জ্যোতিবাবুর সাথে আবার দেখা করে জানতে চেয়েছিলাম যে আলোচনার কি হল? উনি 
বললেন, আমাদের মধ্যে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি, আমরা ঠিক করিনি, পরে 
আপনাদের জানাব। ২৭ তারিখে 'আজকাল' পত্রিকাতে বেরুলো যে উন্নয়ন পর্যদ গঠিত 
হয়েছে এবং তার চেয়ারম্যান হচ্ছে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। এটা সরকারের কোনও 
বিজ্ঞপ্তির মধ্যে আছে কিনা আমরা জানি না। স্যার, আমি একথা বলতে চাই উত্তরবঙ্গের 
দেড় কোটি মানুষের সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে যদি এইভাবে ফাউল প্লে কর হয় 
তাহলে সরকারকে উপযুক্ত পাওনা পেতে হবে। আমরা গণ আন্দোলনের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ 
বিধিবদ্ধ উন্নয়ন পর্যদ আদায়র করে নেব। কোনও মন্ত্রীর দয়ায় নয়, কোনও সরকারের 
দয়ায় নয় একটা পরিষ্কারভাবে আমি বলতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে 
আলোচনা করে ঠিক করবেন। কোনও আলোচনা হল না, কিছু হল না, কাগজে বেরিয়ে 
গেল অর্থমন্ত্রী চেয়ারম্যান হয়েছেন! এই অর্থমন্ত্রী চেয়ারম্যান হলে-_কমিটি হাজারটা 
হোক কিন্তু এই কমিটির স্বীকৃতি উত্তরবঙ্গের লোক দেবে না। উত্তরবঙ্গের লোক তাদের 
পাওনা আদায় করে নেবে। সাবধান হোন, আগুন নিয়ে খেলা করবেন না সরকার এই 
কথাটাই আমি বলতে চাই। 


শ্রী দিলীপ দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন, ৯৮ 
এবং ৯৯ এই দুই বছরের বন্যায় উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার, রায়গঞ্জ, 
এরজন্য সরকার থেকে কোনও ত্রাণ সাহায্য সেখানে দেওয়া হয়নি। অর্থমন্ত্রীর কাছে 
আমার দাবি, অবিলম্বে সেখানে ত্রাণ সাহায্য পাঠানো হোক। মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার ভেঙে 
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পড়ছে বলে সঙ্গে সঙ্গে ২৫ কোটি টাকা নতুন হেলিকপ্টারের জন্য বরাদ্দ করা হল 
অথচ উত্তর দিনাজপুরের মানুষ যারা বন্যায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন তাদের ত্রাণের জন্য টাকা 
বরাদ্দ করে তা সেখানে পাঠানো হল না। 


(গোলমাল) 


সরকারের যদি টাকা না থাকে তাহলে ২৫ কোটি টাকা দিয়ে হেলিকপ্টার কেনা 
বন্ধ করা হোক। কারণ মানুষ যেখানে গৃহহারা হয়ে পড়েছেন, চাষবাস করতে পারছেন 
না তাদের যদি টাকার অভাবে সাহায্য দেওয়া না যায় তাহলে ২৫ কোটি টাকা দিয়ে 
হেলিকপ্টার কেনা এ কখনওই হতে পারে না। অবিলম্বে সেখানে ত্রাণ সাহায্য পাঠানো 
হোক এবং তাদের জন্য হাউস বিল্ডিং গ্রান্ট মগ্তুর করে তা বন্টন করা হোক। নাহলে 
মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারের জন্য যে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা বন্ধ করা 
হোক। | 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 
শ্রী মন্মথ রায় £ (অনুপস্থিত) 
শ্রীমতী কুমকুম চক্রবতী 8 (অনুপস্থিত) 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই হাউসের কাছে উপস্থিত করছি। 
আমাদের রাজ্যে ৫ম পে-কমিশন সরকারি কর্মচারিদের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয়েছে। 
কিন্তু গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং সংস্থার প্রায় ২২ হাজার কর্মচারী আজও সেই পে-কূমিশনের 
আওতাভুক্ত হয়নি। তাই আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি 
যে, গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং সংস্থার কর্মচারিরা যাতে পে-কমিশনের আওতাভুক্ত হয় তার 
জন্য যথোপধুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 


[3-20--3-30 00.] 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগে চরম দুর্নীতির অভিযোগ আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী সভার কাছে 
রাখছি। এবারে যে ৩ হাজার প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই 
১০, ২০ হাজার টাকা করে নিয়ে নিয়োগ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, 
সোনারপুর, বারুইপুর, গড়িয়াতে এ শিক্ষা সংসদের কর্মকর্তা যিনি ছিলেন, তার বাড়ির 
আশে পাশের লোকদের আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং একজন লোকের বাড়ির ৭ 
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জনকে ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, অথচ যে সমন্ত লোক চাকুরি করছে, এমুনারেটরের 
কাজ যে সমস্ত লোক করছে তাদের দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে দেখা গেছে যে অধিকাংশ 
সি পি এম-এর যারা ক্যাডার তাদের আযাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং থার্ড ডিভিসনে 
যারা পাশ করেছে তাদের স্পেশাল কারিকুলাম দেখিয়ে নম্বর বেশি দিয়ে চাকুরি দেওয়া 
হয়েছে। অথচ সপ্ত্রীবন হালদার, সে ফাস্ট ডিভিসনে পাশ করেছে, এমুনারেটরের কাজ 
করছে, তাকে আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়নি। আমি আপনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ 
করছি যে, টাকার বিনিময়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যে সমস্ত প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ করা 
হয়েছে, অবিলম্বে এই বিষয়ে তদন্ত করা হোক এবং একটা হাই পাওয়ার কমিটিকে দিয়ে 
এই নিয়োগের ব্যাপারে তদত্ত করা হোক। 


শ্রী বিনয় দত্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত দপ্তরের 
কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উত্থাপন করছি। আরামবাগ থেকে কলকাতা প্রায় ১০০ 
কিলোমিটার রান্তা। এই রাস্তা চণ্টাতলা, টাপাডাঙ্গা, আরামবাগ হয়ে বাঁকুড়া পর্যস্ত গেছে। 
এই রাস্তা অত্যন্ত ভয়ানক খারাশ্প অবস্থায় আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই রাস্তা 
দিয়ে বাস আসতে, আগে যেখান সময় লাগতো ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট, এখন সময় লাগছে 
৪ ঘণ্টা, ৪1| ঘণ্টা। প্রতি এই রাস্তায় বাস, লরি, গাড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই রাস্তা 
হচ্ছে একমাত্র আরামবাগের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা, পূর্ত দপ্তরের তরফ থেকে যাতে 
এই রাস্তার প্রতি নজর দেওয়া এবং এটাকে দ্রুত ভাল করা হয় তার জন্য আপনার 
মাধ্যমে পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৯৫ সালে আবগারি দপ্তরে যে কনস্টেবল 
নিয়োগ করা হয়েছিল বর্ধমান জেলায় সে ব্যাপারে হাইকোর্টের কেস থাকা সত্তেও অত্যন্ত 
অন্যায়ভাবে স্বজনপোষণ করে হাইকোটে নির্দেশকে উপেক্ষা করে ওই নিযুক্তি করা হয়। 
বোর্ডের একজন ক্লার্কের ভাইকেও এ পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এ নিয়োগের বিরুদ্ধে 
হাইকোর্টের কেসকে সামনে রেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


স্ত্রী অমর চৌধুরি ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি জরুরি 
বিষয় এখানে উপস্থাপিত করছি। আমার ওখানে দমদম জংশন এবং বেলঘরিয়া স্টেশনের 
মাঝে একটি রেল স্টেশন করবার জন্য আমাদের বর্তমান রেলমন্ত্রী কাছে একটি চিঠি 
পাঠিয়েছি। বহু বছর ধরে এ ব্যাপারে আন্দোলন চলছে। সাংসদ এবং সাধারণ মানুষ 
সেটা করছেম। আমি নিজে ব্যঞ্তিগতভাবে আগে রেলমন্ত্রী নিতিশকুমারের কাছে এ 
ব্যাপারে দাবি জানিয়েছিলাম। আবার মমতা ব্যানার্জির কাছে চিঠি দিয়েছি গত ১০ই 
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নভেম্বর, অবশ্য তার কোনও আকনলেজমেন্ট পাইনি। ওখানে স্টেশনের কোনও টেকনিকাল 
ফিজিবিলিটি নেই বলে জি আর এম বলছেন, কিন্তু আমি সেটা চ্যালেঞ্জ করছি। ওখানে 
কিভাবে স্টেশন হতে পারে টেকনিক্যালি তার নকশা করেও সেটা আমি দিয়েছি। আমি 
আপনার মাধ্যমে এ চিঠির কপি এবং কাগজপত্র রেলমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে চাই, তারজন্য 
সেসব আপনার কাছে পেশ করছি। অনুগ্রহ করে এসব কাগজপত্র আপনি রেলমন্ত্রীর 
কাছে পাঠিয়ে দেবেন। শুনেছি উনি নাকি করিতিকর্মা। আসলে তিনি কি করতে চান 
সেটা দেখে তার প্রমাণ হবে। তারজন্য এই কাগজপত্রগুলো তার কাছে পাঠাবার জন্য 
অনুরোধ করছি। 


শ্রী মানিক উপাধ্যক্ষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে মাননীয় সকল সদস্যকে সাধারণ মানুষ 
পাঠিয়েছেন। কিন্তু সমস্ত পার্টির প্রতিনিধিরা এখানে বারংবার বলা সত্যেও গ্রামে-গঞ্জে 
বিদ্যুৎ আজ পর্যন্ত বিদ্যুৎ গৌছায়নি। তারজন্য এখনও গ্রামগুলি অন্ধকারে পরিপূর্ণ। 
ফলে সেখানে বেকার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমার এলাকা বারাবনীর চাষবাসের অবস্থা 
অত্যন্ত খারাপ। তারা যে চাষ করে খাবেন তারও কোনও উপায় নেই বিদ্যুতের অভাবে। 
তারজন্য বিদ্যুতমন্ত্রী এবং সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ করে বলছি, এ 
সমস্ত বিদ্যুৎ অফিসগুলি আর থাকা উচিত নয়, ওগুলো ভেঙে তছনছ করে দেওয়া 
উচিত। 


শ্রী শেখ দৌলত আলি ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে দক্ষিণ 
২৪ পরগনা জেলার প্রাইমারি স্কুল বোর্ডের একটি তুঘলকি সিদ্ধান্তের কথা জানাচ্ছি। 
ওখানে প্রাইমারি স্কুল বোর্ড শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে দারুনভবে অনিয়ম হয়েছে। চেয়ারম্যান 
বোর্ডের সিদ্ধান্ত ভায়লেট করে নীতি-বিরোধী কাজ করেছেন। একটা সারকেল থেকে এক্স 
সেলাস কর্মিদের নিয়োগ করা হয়েছে। এইভাবে একটা সারকেল থেকে নেওয়া হয়েছে, 
অন্যান্য সারকেলকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ব্লক ওয়াইজ বা সারকেল ওয়াইজ নেওয়া 
হয়নি। সমস্ত জেলার এই ধরনের নিয়োগ কেবলমাত্র ভাঙর এলাকা থেকে নেওয়া 
হয়েছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এর তদন্তের দাবি করছি। দক্ষিণ ২৪ 
পরগনার প্রতিটি এক্সচেঞ্জ যে ভ্যাকেন্সি সেই অনুযায়ী স্থানীয় এলাকার ছেলেরা বা সেই 
সারকেলের ছেলেরা চাকরি পায়নি, সমস্ত সোনারপুর থেকে বা কলকাতার আ্যাডজাসেন্ট 
এলাকার লোকজন চাকুরি পেয়েছে এবং সেটাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘাড়ে চাপিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। এখন ট্রেজারি বেঞ্চের ডান দিকে কেউ নেই তার পাশের ট্রেজারি বেঞে 
কিছু আছেন, আমি সামগ্রিকভাবে তাদের এবং সরকারের এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। এই ধরনের তুঘলকি কান্ড এই ধরনের অনিয়ম করে নগ্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
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প্রণোদিতভাবে দলবাজি করে সুকৌশলে পার্টির ক্যাডারদের চাকুরি দেওয়া হয়েছে। আমি 
এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং আপনার মাধ্যমে এই ব্যাপারে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। 


[3-30-_3-40 70.7.] 

শ্রী জ্যোতিকৃ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ (নট প্রেজেন্ট) 
শ্রী প্রত্যুষ মুখার্জি ঃ (নট প্রেজেন্ট) 

শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল ঃ (নট প্রেজেন্ট) 

শ্রী ঈদ মহম্মদ £ (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার আসি থে সাবজেক্টটা দিয়েছিলাম বলার জন্য সেটা ছিল 
বুদ্ধদেববাবুর উপঘুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগের ব্যাপার নিয়ে এবং আমি বলতে চেয়েছিলাম 
যে এটা সংবিধানগত ভাবে এতে কোনও কনস্টিটিউশনাল স্যাংশন নেই। সংবিধানের 
উপমুখ্যমন্ত্রী পদে স্যাংশন নেই। আমি এই ব্যাপারটা মুলতুবি প্রস্তাব যখন আলোচনা 
চলছিল তখন উল্লেখ করেছিলাম। তার ফলে যেহেতু এটা আগে তুলেছিলাম সেই জন্য 
এখন আমি অন্য একটা বিষয় বলছি। স্যার, আমি একটা লোকাল প্রথলম এর আগেও 
তুলেছিলাম এই হাউসে সেটা আবার বলছি। ঢাকুরিয়াতে এন্ড কুল আছে, সেই স্কুলের 
জমি নিয়ে টোডি একটা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স বানানোর চেষ্টা করেছিল। তার বিরুদ্ধে 
আমরা অনেক দিন.-আন্দোলন করেছিলাম। তার ফলে সেই সময় কলকাতা কর্পোরেশন 
সেটা বন্ধ করে দেয়। কারণ সেখানকার অভিভাবক বা ছাত্র-ছাত্রীর! স্কুলের জায়গায় 
চাইনি কোনও কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স বা বাজার হোক। সেখানে তারা চেয়েছিল একটা 
কলেজ হোক। ঢাকুরিয়াতে কোনও কলেজ নেই। সেই কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সের কাজ অনেক 
দিন বন্ধ ছিল। টোডিরা অত্যন্ত শক্তিশালী, কোনওভাবে হয়ত অনুমোদন জোগাড় করেছে 
কিনা জানি না, সেখানে আবার বাড়ি তৈরি করার কাজ শুরু করেছে। সেখানে সাধারণ 
মানুষ ক্ষুদ্ধ, স্কুলের জায়গা দিয়ে কমার্শিয়াল কমপ্রেক্স বানানো, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। 
টাকুরিয়াতে এই নিয়ে আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পৌর-মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, অবিলম্বে উনি যেন এই ব্যাপারটা দেখেন এবং 
আ্যান্ডু স্কুলের জায়গায় যেন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স না হয় সেটা যেন তিনি দেখেন। 
টাকুরিয়ার এম এল এ হলেন ক্ষিতি গোস্বামী। সেখানে যাতে কলেজ তৈরি হয় সেটাই 
স্থানীয় লোকেরা দাবি করছে। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্পূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি ত্রাণমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। সম্প্রতি যে ভয়াবহ 
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বন্যা হয়ে গিয়েছে, সেই বন্যায় অন্যান্য এলাকার সাথে সাথে আমরা নির্বাচনী এলাকা 
শাস্তিপুরেও বিপর্যয় ঘটেছে। নদীয়া জেলায় নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক এলাকায় 
মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, আজকে দীর্ঘ দু তিন মাস হয়ে যাওয়ার পরেও 
এখনও কোনও রকম পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নেয়নি। ওখানে চাষের জমি জলের 
তলায় ডুবে গিয়েছিল। বিদ্যুতের যে সমস্ত খুঁটি উপড়ে গিয়েছিল সেগুলো বসাবার 
কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। চাষীরা আজকে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। তাদের কোনও 
রকম সার বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়নি। যে সমস্ত মানুষ ঘরবাড়ি খুইয়েছে, তাদের 
জন্য কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এ সমস্ত মানুষের মধ্যে ব্যাপক মানুষ তস্তজীবী। তাদের 
ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সরকারি ভাবে তাদের কাছ থেকে দরখাস্ত নেওয়া হয়েছে ঠিকই, 
কিন্তু আজ পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপের জন্য কোনও এনকোয়ারি হয়নি। আজ পর্যস্ত 
কোনও পরিকল্পনা হয়নি। আমি ত্রাণ এবং অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, যে সমস্ত 
কৃষিঝণ দেওয়া হয়েছিল, এ খণ মুকুব করা হোক এবং সাধারণ মানুষের যে ক্ষয়ক্ষতি 
হয়েছে তার পরিমাপ করে অবিলম্বে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যটন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ধণ করতে চাই। হুগলি জেলায় চন্দননগর শহর 
একটি এতিহ্যবাহী ফরাসি অধিষ্ঠিত পর্যটন কেন্দ্র। আমি এর আগে বহুবার মন্ত্রীকে চিঠি 
দিয়েছি এবং বিধানসভায় প্রশ্ন রেখেছি। মাননীয় মন্ত্রী আমার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতভাবে 
বলেছিলেন যে, চন্দননগরে একটি অতিথিশালা হবে এবং একটি কাফেটারিয়া করা হবে। 
এরজন্য ২৫ লু টাকা খরুচ হবে। ১৯৯৬ সাল থেকে আমার লিখিত প্রশ্নের উত্তরে 
মন্ত্রী মহোদয়, এই কথা বলে আসছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। তাই আমার 
দাবি, চন্দননগরে একটি অথিতিশালা এবং একটি ক্যাফেটারিয়া নির্মাণ করা হোক। অবিলম্বে 
যাতে সেই কার্য শুরু হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার ব্যবস্থা করুন। 


গী কাল জলল মাহী : লাননীব নাচন মভতান্ন, আনন লাঞ্জল ললগ্মম 
মী কা চাল আাক্র্ণিল হালা ন্বান্তলা তুঁ। লহ, অগ্রিম নশাল নত অন্ছুহ জা অল্লুল 
যাথী ই। অক্া জী দন জুত লিল উ ঘা ঘা লন্তী তান ক্কা নর ক্যাহ্ঘা ৫০ ভ্সাহ 
মঅনুহী ক্কা নিতে সংাক্তি ভীল লা ভা উ। ভল্নাহুল নষ্ঠী ভাল ক্ষ ন্বাঘা ৫০ ভা 
মঅবুক খুত্রলহী ক থক্যাত ভাল জা দ্য | মহ, অল ঘ ভ্ভী ন্ধহু বুত লিল অল 
হাতল লি জনুবীগ্ঘ কহন ক নান ধী হলনা ন্কাহু নর্লানা নর্ভা লিক্ষল হা উ। সম 
স্বর জুত লিল, ক্কলীতিআা আত লিল মর জাহ দল্রল ল ভী নল অতু উ। মসনদ ক 
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জী বার বাদ জী মীরার ছী হই ই আঘক মালন উই মী যা যান 
বিলালা ন্বানুলা কি হল লজরৃহী কী ঘুত্বনহী বী নন্ভান ক লিঘ্‌ অক্ব-ী-অক্ভ ক্কাহ্যা 
ম্বনজ্থা কব জুত মিল স্তুলনাল রী ল্মবজ্থা ক। 


[3-40-_ 3-50 7.7.] 


শ্রী আব্দুল বাসার লক্কর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকষণ করছি। সারা ভারতবর্ষের লোক ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর 
যে বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল জানে। ওই সময়ের পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার 
ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন এবং সংখ্যা লঘুদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাও 
প্রকাশ করেছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে ছগলি 
জেলার দাদপুর থানার অন্তর্গত বড় সাঁড়া গ্রামে ওয়াকফ ভুক্ত সম্পত্তি আত্মসাতের 
উদ্দেশ্য শতাধীক বৎসরের প্রচীন মসজিদ, পঞ্চাশ বিঘা জমি নিয়ে অবস্থিত জায়গা, 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তথা লোকাল কমিটির নেতারা ওই মসজিদ ভেঙে 
দিতে চায়। ওই সম্পত্তি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতারা তাদের ব্যক্তিগত নামে রেকর্ড 
করার চক্রাত্ত করার জন্য মসজিদটি ভেঙে ফেলতে চাইছে। সেইকারণে আমি অনুরোধ 
করছি এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী পরেশ পাল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সমাজ 
কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কীকুড়গাছির সি আই 
টি রোডে 'অলকেন্দু বোধ নিকেতন” একটি প্রতিবন্ধীদের সংস্থা। প্রায় ৩০০ প্রতিবন্ধী 
শিশু সেখানে খাওড়া-পড়া করে এবং তাদের দেখাশোনা করার জন্য ডাঃ বিমল রায় 
বাইরের থেকে বিভিন্ন সংস্থার থেকে টাকা এনে ওই সংস্থাটিকে পরিচালনা করতেন। 
কিন্তু হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে যাবার জন্য প্রায় ৩০০ প্রতিবন্ধী শিশু অনাথ হয়ে যায়। 
তাদের দেখাশোনা যারা করত তাদেরও চাকুরি চলে গেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে 
আপনার মাধ্যমে আবেদন করছি যে, এর একটা এনকোয়ারি করে সরকার যদি এটাকে 
অধিগ্রহণ করেন তাহলে আবার প্রতিবন্ধী শিশুরা বেঁচে যাবে এবং স্থানীয় যারা চাকুরি 
করছে তাদেরও কর্ম সংস্থান আবার হবে। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় & মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
র”্"র অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবিলম্বে একটা বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। 
চন্র্থ পে-কমিশনের রিপোর্ট দীর্ঘদিন আগে ঘোষণা করার পরে রাজ্য সরকারির কর্মচারী 
এবং শিক্ষকরা সেই পে-কমিশনের টাকা পেয়ে গেছেন। তার এরিয়ার এখনও পাননি। 
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আমাদের এই রাজ্যে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং রয়েছে, যারা রাজ্য সরকারের আন্ডারে 
রয়েছে বিভিন্ন বোর্ড, হাউসিং বোর্ড, কর্পোরেশন ইত্যাদির ২০ হাজার 'বেশি কর্মচারী 
রয়েছে। তারা আজ পর্যত্ত সেকেন্ড পার্ট অফ দি পে কমিশনের এফেক্ট পায়নি। ওই 
সেকেন্ড পার্ট অফ দি পে-কমিশন এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ডিক্রেয়ার করার কথা 
ছিল এই ব্যাপারে বিভিন্ন সদস্যরাও বলেছেন, আমিও নিজে সাক্ষাৎ করে বলেছি এবং 
তিনি আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে এই কারেন্ট আযাসেম্বলি বসার আগেই ঘোষণা করবেন। 
এই আযাসেম্বলি চলছে কিন্তু এখনও ঘোষণা হয়নি। আমরা দেখছি ২০ হাজার কর্মচারী 
তারা ২০ পারসেন্ট ইন্টারিম রিলিফ পর্যন্ত পায়নি। এক চরম উদাসীনতা তাদের প্রতি 
দেখানো হচ্ছে। আমি আশা করি এই হাউসের কেউ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন 
না। এরফলে এস টি সি, সি টি সি কর্মচারিরাও বেতন পাচ্ছে না। সুতরাং চতুর্থ পে- 
কমিশনের সেকেন্ড পার্ট ইমপ্লিমেন্ট করা হোক। সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষকরা এর 
সুযোগ পাচ্ছে। 


শ্রী বাদল ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে একটি জনস্বার্থের সাথে 
জড়িত গুরুতর বিষয়ে বলতে চাই, যা আমার নির্বাচনী এলাকার মধ্যে। আজকে সভায় 
-সেঁই বিষয়টি উপস্থিত করতে চাই। তার সাথে সাথে আজকে উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এবং 
নির্বাচক মন্ডলীকেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই এই কারণে, দীর্ঘদিন ধরে আমরা জানি 
অশোকনগর হাবড়া গাইঘাটায় সামান্য বৃষ্টি হলেই এলাকা ভাসতে থাকে। স্বরূপনগর 
থানার অন্তর্গত চারঘাটে সরকারি শাসক দলের প্রভাবশালী নেতার পুত্র ২৭০ বিঘা 
জমিতে ২টি মাছের ভেরি করে আছে। যার ফলে যমুনা নদীর ন্রোত যেতে পারছে না। 
তার ফলে দুইকুল প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। এতে বেরগুম-১ ও ২, গুমা-১ ও ২ হাবড়া 
পৌরসভার বিশ্তীর্ণ এলাকার ৬-৭টি ওয়ার্ড, অশোকনগর পুরো প্লাবিত হয়েছে। হাবড়া 
পৌর অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকেও ত্রাণ শিবিরে আছে। সেখানে কোনও প্রতিবিধান 
হয়নি। আমি আবেদন করব এ মাছের ভৈরি যেন সংস্কার করা হয়, আগামী দিনে যেন 
বন্যা না দেখা যায়। 
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“শ্রী মেহবুব মন্ডল ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাইছি, মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাইছি। মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে, সভার মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের কাছে 
তাদের প্রতি এই আহবান জানাচ্ছি। সিয়াটেলে ডব্রি টি ও-র যে সম্মেলন হচ্ছে সেখানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল নীতির ফলে আজকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বাইরে এবং পেটেন্ট 
বিল যা বিদেশি সাআাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, আজকে সেখানে শোনা যাচ্ছে 
যে ওখানে সিয়াটেলে যে সম্মেলন হচ্ছে সেখানে কৃষি ভরতুকি তুলে দিতে চাইছে। এই 
ধরনের শর্ত যেন ভারত স্রকার না মেনে নেয় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রীমতী মায়ারানী পাল £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতা থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত জাতীয় সড়কের অবস্থা 
অত্যন্ত ভয়াবহ। যে কোনও সময়ে যাত্রীবাহী বাস, লরি, দুর্ঘটনার পড়তে পারে। তাই 
আমি আপনার মাধ্যমে পৃত্তমন্ত্রীকে বলতে চাই, সাধারণ মানুষেরা তারা যেন এই কষ্টের 
থেকে রেহাই পায়। ওখানে ট্রেনের ব্যবস্থাও নেই, তাই অবিলম্বে পূর্তমন্ত্রী জরুরিকালীন 
ভিত্তিতে যদি নজর দেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী অসিতকুমার মাল £ স্যার, সারা পশ্চিমবাংলা গরিব মানুষেরা পোস্ট মর্টেম 
রিপোর্টের জন্য সরকারি যে সুযোগ সুবিধা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক দিকে বলা 
হচ্ছে, পোস্ট মটেম রিপোর্ট নিতে গেলে পুলিশ সুপারের পারমিশন লাগবে। পুলিশ 
সুপারের পারমিশন নেওয়ার পরে থানা বলছে, আমরা রিপো্টা দিতে পারব না, স্বাস্থ্য 
বিভাগ দেবে। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে আমাদেরও দেওয়া কোনও অর্ডার নেই। এর 
ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত নিয়ম কানুন এর মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা আছে, যেমন 
আ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ, ইনসিডেন্টাল ডেথ, সুইসাইড ডেথ যদি হয় তাহলে ১০ হাজার টাকা 
পায়। পোস্ট মটেম রিপোর্ট না হলে তারা দরখাস্ত করতে পারবে না। তাই আমি 
আপনার মাধ্যমে বলতে চাই ফি নিয়ে এই রিপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক, অথবা 
পুলিশের কার কাছে গেলে রিপোর্ট পাওয়া যাবে সেটা বলা হোক। আমি মাননীয় 
পুলিশমন্ত্রীকে অনুরোধ করব আপনি এই ব্যাপারে একটা গাইডলাইন দিন। নইলে 
শেস্টম্টেম রিপোর্টের অভাবে এই মানুযগুলো সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে 
বঞ্চিত হ্চ্ছ। 


[3-50-_ 4-00 7... 
শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আজকে সংবাদপত্রে 
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একটা খবর বেরিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে নতুন করে রেশন কার্ড ইস্যু করা হবে এবং 
পুরাতন সমস্ত কার্ড বাতিল করা হবে। যাদের ভোটার লিস্টে নাম আছে তাদেরকেই এই 
নতুন কার্ড দেওয়া হবে। আমরা গ্রামে-গঞ্জে থাকি, অনেক ভারতীয় নাগরিক আছে 
যাদের ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি। এর ফলে তারা রেশন কার্ড পাওয়া থেকে বঞ্চিত 
হবে। তাই মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ শুধু ভোটার তালিকার 
উপরে নির্ভর করে যাতে এই রেশন কার্ড না দেওয়া হয়, জনগণের যারা প্রতিনিধি 
তাদের সার্টিফিকেটের মাধ্যমে রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। আমি আশা করি 
মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এই আদেবনে সাড়া দেবেন। 


শ্রী মহবুল হক $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী এবং ত্রাণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন স্যার, বিগত বন্যার সময় 
গঙ্গা, মহানন্দা এবং ফুলহারের জল বিভিন্ন জেলায় ঢ্ুকেছিল এবং মালদহ জেলায় 
ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল। এই বন্যার ফলে টাচল-১, ২ এলাকায় সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে, এতে হাজার হাজার বিঘার জমির ধান নষ্ট হয়েছে এবং অনেক বাড়িঘর পড়ে 
গেছে। সরকারি তরফে কোনও ত্রাণের ব্যবস্থা তাদের জন্য করা হয়নি। আমি ত্রাণমন্ত্রীকে 
অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে তদন্ত করে অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের রিলিফ দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হোক বিশেষ করে যারা আকাশের নিচে জীবনযাপন করছে। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচ 
এবং জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার 
নির্বাচনী এলাকায় ভাগীরথির উপরে জগংখালি বাঁধ। এই বাঁধ মেরামতির ব্যাপারে 
আমি বার বার এই হাউসে বলেছি, এই বাঁধ মেরামতি না হওয়ার ফলে এবারে 
খাসুরিডাঙ্গা, ফুলবাগান, হরিনাথপুর, কুঠুরিয়া, অনস্তপুর, ছেড়াখাল ইত্যাদি অঞ্চল প্লাবিত 
হয়ে যায় এবং হাজার হাজার বিঘার জমির ফসল এবং ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। 
অবিলম্বে এই বাঁধ মেরামতির ব্যবস্থা করা হোক। 


তরী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
বামফ্রন্ট সরকার একশোরও বেশি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য মাননীয় 
শিক্ষা মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক এবং করণিকের 
অভাব খুব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে, এতে পঠন-পাঠনের ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে। স্বভাবতই 
এমন অবস্থা হয়েছে যে, কলেজগুলির মতো স্কুলগুলিতেও পার্টটাইম শিক্ষক নেওয়ার 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক পরিচালন কমিটিও পার্ট টাইম হিসাবে কাজ চালাচ্ছে এর 
বিহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি। 
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শ্রী গৌতম চক্রবর্তী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন মালদা এবং মুর্শিদাবাদে গঙ্গা এবং . 
ভাগীরথী যেভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে গঙ্গা ১২-১৪ কিলোমিটার মালদার শহরের 
দিকে সরে এসেছে। যদি ঠিক সময় ঠিকভাবে কাজ শুরু না করা যায়, তাহলে বিগত 
দিনের মতো আবার বন্যা এবুং ভাঙনের সম্মুখীন হবে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ। তাই 
আমি আপনার মাধ্যমে দাবি করছি-_অবিলম্বে ক্যাবিনেট পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে পাবলিক 
আত্ডারটেকিং যে সমস্ত বড় বড় সংস্থা আছে, তাদের মাধ্যমে বোল্ডার্স প্রকিওরমেন্ট করে 
বন্যা এবং ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী কামাখ্যানন্দন দাস মহাপাত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন 
কেন্দ্রীয় সরকারের কসাইখানা সম্প্রতি এক মুষল প্রসব করেছে। তার অমানবিক আঘাতে 
কয়েক লক্ষ শিশু তাদের ন্যুনতম মানবিক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সম্প্রতি তারা 
একটি অর্ডারে বলেছে যে, পশ্চিমবাংলায় যে ৬৪টি আই সি ডি এস প্রকল্প চালু করার 
কথা ছিল, সেইগুলো স্থগিত করা হল। কসাই মনোবৃত্তি সম্পন্ন ছাড়া কেউ এই ধরনের 
অর্ডার দিতে পারে বলে কেউ কল্পনা করতে পারে না। শিশুদের ন্যুনতম শিক্ষা এবং 
পুষ্টি বন্ধ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করছি, অবিলম্বে সমস্ত আই সি ডি 
এস প্রকল্পগুলো চালু কনতে হন্দে এবং তাদের সমস্ত দায়-দায়িত্বও বহন করতে হবে। 


শ্রী নাজমুল হক $ মাননীয উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাছ। আমাদের দেশের জাতীয় কংগ্রেসের অস্তর্জলীযাত্রার 
বছরটিতে. গ্যাট ডব্ু টি ও বিশ্বব্যাঙ্ক, প্রভৃতি সান্রাজ্যবাদী প্রভুদের চাপে এবং পরামর্শে 
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প থেকে ভরতুকি তুলে দিতে হল। এতে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল 
গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প। আমাদের রাজ্যের সর্ববৃহৎ জেলা মেদিনীপুরে ৫০ বছর ৫০ 
শতাংশও বৈদ্ৃতিকরণ করা সম্ভব হল না। খড়গপুর দারুন ভাবে অবহেলিত। সরকারের 
পক্ষ থেকে গুরুত্ব সহকারে এই সব গ্রামগুলিতে অবিলম্বে বৈদ্যুতিকরণ করার দাবি 
জানাচ্ছি 


শ্রী খাঁড়া সোরেন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অতি 
বৃষ্টি এবং বন্যার ফলে রাস্তাঘাট অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে 
পরিমাণ টাকা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রাস্তা সহ বিভিন্ন এলাকা 
মেরামত করা সম্ভব নয়। সেই কারণে আরও বেশি করে পঞ্চায়েত স্তরে টাকা বরাদ্দ 
করার জন্য অনুরোধ করছি। 


[70059/70 13) 
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শ্রী রামপ্রবেশ মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্ুৎমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার এলাকা ভূতনির চর, সেখানে ৯০ হাজার মানুষ 
বসবাস করেন। সেখানে বহুদিন আগে বরকত সাহেবের প্রচেষ্টায় নদীর ভিতর দিয়ে 
বিদ্যুতের লাইন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপরে বামফ্ন্টের জামানায় সেখানে বিদ্যুৎ 
নিয়ে যাওয়ার কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। গত বছর রাজ্য সরকার এখানে বিদ্যুতের 
লাইন নিয়ে যাবে বলে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, টাকাও বরাদ্দ করেছেন, কিন্তু 
টাল বাহানা আজ পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুতের লাইন নিয়ে যাওয়া হয়নি। আগামী ১ 
বছরের মধ্যে যাতে ৯০ হাজার মানুষকে যাতে বিদ্যুতের আলোকে আলোকিত করা যায়, 
তারজন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতীর সংবিধান এর যে ৮২ তম 
সংশোধন হয়েছে। এটা হচ্ছে সাংবিধানিক নিয়ম যে, লোকসভায়, রাজ্যসভায় সংবিধান 
সংশোধন বিল পাস হওয়ার পরে রাজ্য বিধানসভায় পাস করাতে হয়। সেই নিয়ম 
অনুযারী এটাও এসেছে। এটা সব রাজ্যের 'বিধানসভাতেই পাস হবে কারণ সংসদেও 
এটা সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। রাজনৈতিক সব দলই একমত হয়েই সংবিধানের এই 
৮২তম সংশোধন মেনে নিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের তফসিলি সম্প্রদায়ের 
মানুষ তফসিলি জাতি এবং প্রজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া 
ছিল এবং সেটা প্রতি ১০ বছর অন্তর বাড়ানো হয়েছে। তৎকালীন জাতীয় নেতারা 
উপলদ্ধি করেছিলেন যে, যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, অবহেলিত মানুষ তাদের কিছু 
সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলে ভাল হয়। তাই তাদের লেখাপড়া, তাদের জীবনের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা হয়েছে। কিন্তু আজকে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে 

এই সংবিধান সংশোধন অনেকবার করতে হয়েছে। এখনও করতে হচ্ছে। কারণ তখন 
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জাতীয় নেতারা আশা করেছিলেন যে, তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষকে সুযোগ সুবিধা 
দেওয়ার পরে তাদের সামাজিক উন্নয়ন হবে, আর্থিক উন্নয়ন হবে। কিন্তু আজকে দুর্ভাগ্যের 
বিষয় সেই আশা পূরণ হয়নি। তাই আজকে ৫০ বছর পরে সংবিধান সংশোধন করে 
এটা ১০ বছরের জন্য মেয়াদ বাড়াতে হচ্ছে। আগামী ১০ বছরে হয়তো দেখব যে 
মেয়াদ বাড়াতে হচ্ছে কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের বিচার করা দরকার যে 
তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য যে প্রতিজ্ঞা আমরা নিয়েছিলাম, যে সাংবিধানিক 
রক্ষাকবচ আমরা চেয়েছিলাম, তা সত্তেও কেন তারা পিছিয়ে রয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। 
শুধু একটা আইন করে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আইনকে কার্যকর করা 
দরকার। আজকে তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষদের যে পরিচয়পত্র জোগাড় করতে হয় যেটা 
আমাদের রাজ্য সরকারের এক্ডিয়ারভূক্ত, এই পরিচয় পত্র জোগাড় করতে গিয়ে দেখা 
যায় যে তারা পরিচয়পত্র পাচ্ছে না। বিভিন্ন মহকুমা অফিসগুলোতে পরিচয়পত্র গ্রহণের 
জন্য বহু আবেদন পত্র জমা পড়ে রয়েছে। তারা পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে পারছে না। 
এই পরিচয়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। 
আমরা এই রেজলিউশন পুরোপুরি সমর্থন করছি। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি 
এইগুলো দেখুন। তফসিলিদের জন্য আমরা বাজেটে বলতে গিয়ে বলেছি, বিভিন্ন মোশনে 
বলেছি। কেন একটা তফসিলি সম্প্রদায়ের ছেলেকে একটা সার্টিফিকেট নিতে বছরের 
পর বছর ঘুরতে হবে। কেন ঘুষ দিতে হবে। আমি স্পেসিফিক্যালি চন্দননগরের কথা 
বলছি। চন্দননগরে মহকুমা অফিসগুলোতে খুঁজে নিন। এই বিষয়ে কমল মুখার্জি মেনশন 
করেছেন। আমি নিজে বলেছি। আমরা সেখানে গিয়ে দেখেছি যে বছরের পর বছর 
ঘুরে তারপর এই সাটিফিকেট সংগ্রহ করতে হয়। আজও এই ব্যবস্থার সরলীকরণ 
করতে পারলেন না। মাননীয় মন্ত্রীর নিজের জেলাতেও বহু সমস্যা আছে। আরেকটা 
জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে তফসিলি সম্প্রদায়ের 
কিছু লোক বেনিফিট নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যারা আর্থিক দিকে পিছিয়ে রয়েছে তারা সেই 
সাহায্য নিতে পারছে না। এটাও একটা সমস্যা কেন তারা সাহায্য নিতে পারছে না 
এটাও দেখার দরকার আছে। মন্ডল কমিশন করতে গিয়ে ও বি সি চলে এসেছে। এই 
সবগুলো এমন একটা অবস্থায় চলে এসেছে যে, আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে যে রক্ষাকবচ 
করতে চেয়েছিলাম তা সফল হয়নি। ৫০ বছর পরে এটা দুর্ভাগ্জনক। এই রিজার্ভেশনকে 
কেন্দ্র করে উচু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। কেন রিজার্ভেশন? বহু 
মানুষ এই যে সামাজিক বৈষম্য এর বিরুদ্ধে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনি তো অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন। যেটা নিয়ে 
বলছেন সেটা হচ্ছে ৩৩৪ অব দি কনস্টিটিউশন। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ৪ আমি তো রেজলিউশন পাস করাছ। এঢা করতে গিয়ে অমি 
কি আলোচনা করতে পারব না। আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত। আমি সেটাও 
ডিনাই করছি না। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হয়তো আপনি বুঝতে পারছে না 
আমি বলতে চাইছি যে প্রতি ১০ বছর অন্তর সংবিধান সংশোধন করতে হচ্ছে, তারমানে 
দেখা যাচ্ছে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫০ সালে সংবিধান রচনা করা হয়ে ছিল সেটা সফল 
হতে পারেনি এবং আমি আমার বক্তব্যের মধ্যেও সেই ক্ষোভ দেখিয়েছি। ১০ বছর 
অন্তর এটা হচ্ছে এবং আবার আগামী ১০ বছরের জন্যও আনতে হচ্ছে। তার সাথে 
তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ যে সমস্যার সন্মুখীন হচ্ছে সেটাও বলেছি। এটা সমর্থন করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডঃ নির্মল সিনহা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সম্প্রতি ৮৪তম সংবিধান সংশোধনী 
এল, যেখানে রাজ্যসভা এবং লোকসভা মিলে তফসিলি জাতি এবং উপজাতি এদের জন্য 
যে সংরক্ষণ ছিল সেই সংরক্ষণের মেয়াদকে আরও ১০ বছর বাড়ানো হয়েছে, সেই 
হিসাবে বিধানসভাগুলির অনুমোদনের দরকার আছে অন্তত ৫০ শতাংশ। আমি এটাকে 
সমর্থন করছি এবং এই সমর্থন জানাতে গিয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তা কংগ্রেস পরিষদীয় 
দলের নেতা মান্নান সাহেব যেটা বলতে গিয়েও এড়িয়ে চলে গেছেন। আজকে প্রশ্ন 
হচ্ছে আমাদের সংবিধান রচয়িতারা ৫০ বছর আগে যখন সংবিধান রচনা করেন তখন 
তারা ভেবে ছিলেন যে এই ১০ বছর পর এটার আর বাড়াতে হবে না। কিন্তু তফসিলি 
জাতি এবং উপজাতি তারা নিন্মস্তরেই আছে। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষাগত 
মান এটাকে উন্নত করতে হবে এবং তার জন্যই নির্বাচন সংরক্ষণের দরকার আছে। 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ছাড়া অন্য কোনও বিধানসভায় সাধারণ আসনের ক্ষেত্রে কোনও 
তফসিলি জাতি নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেনি। জানি না কোন কারণে। এহ রকম ধরনে 
রিজার্ভেশন নেই, একমাত্র লোকসভায় আছে, এই অবস্থার পরিবর্তন কি হবে জানি না। 
সংবিধান সংশোধন করলেই যে হবে তা আশা করি না। কিন্তু ঘতক্ষণ না তাদের 
সামাজিক মান, শিক্ষাগত মান উন্নত হচ্ছে এবং যতদিন না তারা সাধারণ মানুষের স্তরে 
হচ্ছে তত দিন এর প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। সেই হিসাবে আমরা 
এটাকে সমর্থন করি। কংগ্রেস এত দিন ক্ষমতায় ছিল কিন্তু আজকে তারা অন্য কথা 
বলছে, তাদের জবাবদিহি করা উচিত এত দিন ধরে কেন হল না? এখন বি জে পি 
এসেছে এবং তারা যে নীতি নিয়ে চলছে, মনুবাদ হিন্দু ধর্ম প্রচার করতে চাইছে, কিন্ত 
তাদের দ্বারা কি হবে সেটাতো পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে। সুতরাং কবে এই সংবিধান 
সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না সেটা বুঝতে পারছি না। আপাতত আছে, তাই 
সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে। এটা সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
কনস্টিটিউশনাল ৮৪ আ্যামেন্ডমেন্ট বিল ১৯৯৯ যেটা পার্লামেন্টে পাস হয়েছে সেটা 
এখানে উপস্থিত করেছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে র্যাটিফাই করা, এছাড়া অন্য কোনও 
কাজ নেই। আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পর্যস্ত সংবিধানের কথা ছিল ৩৩৪ ধারায় 
তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং আ্যাংলো ইন্ডিয়ান সিটে রিজার্ভেশন দিতে হবে বিধানসভায় 
এবং লোকসভায়। স্বাধীনতার ৫০ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে, আমরা এ বছর স্বাধীনতার সুবর্ণ 
জয়ন্তী বর্ষ পালন করছি। পার্লামেন্ট বাধ্য হয়েছে আরও ১০ বছর বাড়াতে। সংবিধান 
প্রণেতাদের আশা ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে আমাদের দেশে পশ্চাদপদ 
মানুষ, দরিদ্র, পীড়িত মানুষ জাতিগতভাবে যারা পশ্চাদপদ ছিল সেই ৫০ বছরের মধ্যে 
তাদের উন্নতি হয়ে যাবে। দুভাগ্যিবশত অবস্থার কোনও হেরফের হয়নি, ৫০ বছর আগে 
যা ছিল আজও সেই অবস্থা আছে। রিজার্ভেশন অনেকদিন ধরে চালু আছে এবং এর 
প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি রিজার্ভেশন না থাকত তাহলে দেখা যেত লোকসভা বা 
বিধানসভাতে তফসিলি, আদিবাসীদের প্রতিনিধির সংখ্যা কমে যেত। আমরা পঞ্চায়েতের 
ক্ষেত্রে একটা মজার বিষয় লক্ষ্য করে থাকি তা হল যেখানে মহিলা, আদিবাসীদের জন্য 
রিজার্ভেশন আছে সেখানে তাদের দাঁড় করানো হচ্ছে কিন্তু সাধারণ আসনের ক্ষেত্রে এটা 
দেখা যাচ্ছে না। এই ব্যাধি থেকে কোনও রাজনৈতিক দলই মুক্ত নয়। বর্তমান অবস্থায় 
আরও ১০ বছর সংরক্ষণ বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু তাতেও অবস্থার খুব একটা হেরফের 
হবে বলে আমার মনে হয় না। কেন না গোটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, যেভাবে 
মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, আজকে দেশের শতকরা ৪০ ভাগ মানুষই ক্ষেত মজুর এবং 
তাদের অধিকাংশই আবার তফসিলি এবং মুসলমান। তাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই 
অবস্থার মধ্যে আগামী ১০ বছরের তাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন 
কতটা হবে আমি জানি না। রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার যদি কোনও পরিবর্তন না হয় তাহলে 
একই অবস্থা থাকবে। এব্যাপারে পশ্চিমবাংলায় অনেক প্রগতিশীল আইন-কানুন তৈরি 
হয়। এখানে অবস্থাটা ভালো দিকে। এখানে উনি মনুদের কথা বললেন। সেই সব লোক 
তো এখন এখানে ঢুকে পড়েছে। দিল্লিতেও প্রতিনিধিত্ব করছে। স্যার, আপনার কাছে 
এক মিনিট সময় নিয়ে বলছি, আমি আশা করব পশ্চিমবাংলার সরকার এ বিষয়ে 
উটপাখির মতো মাটিতে মুখ ঢুকিয়ে রেখে চলবে না। পশ্চিমবাংলায় পশ্চাদপ্দ মানুষ 
পঞ্চায়েত, লোকসভা নিবাচনে দীড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু এ অংশের লোকেরা যে 
সীমাহীন অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্যে বাস করে সেই জিনিসটা ভেবে দেখতে হবে। তা 
চলেগা, নেহী চলেগা। এই বলে এই রিজার্ভেশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


1120194010৭ 141 


শ্রী অসিতকুমার মাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সংবিধানর ৩৩৪ নম্বর ধারা 
অনুযায়ী সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকে ৫০ বছর পর্যস্ত তফসিলি জাতি উপজাতি 
এবং আযাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য যে সংরক্ষণ আছে সেটা যাতে আরও ১০ বছর থাকে 
তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে আইন পরিবর্তনের জন্য যেটা পেশ করেছেন তাকে 
সমর্থন জানাতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেটা রাজ্য বিধানসভায় পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ 
সমর্থন করছি। কিন্তু একটা জিনিস না বললে নয় যেটা মান্নান সাহেব বলেছেন যে কেন 
সংরক্ষণ হচ্ছে, কেন ১০ বছর বার বার বাড়ানো হচ্ছে সেটাও জানা দরকার। তফসিলি 
জাতি উপজাতির মানুষের স্বার্থে এই যে আইন আনা হয়েছিল, সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা 
রি রা রা বারা রানে সাকসাচি? কি কেন্দ্রীয় 
সরকার, কি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 


[4-20-_4-30 7.7] 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এসব কথা বলার দরকার নেই। এটা র্যাটিফিকেশনের 
ব্যাপার। 


তরী অসিতকুমার মাল £ আমি দারুনভাবে এটাকে সমর্থন জামিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটা 
কথা বলতে চাই যে, এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ধরে রাখার পরিপ্রেক্ষিতে তফসিলি জাতি ও 
তফসিলি উপজাতির মানুষরা সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন এবং সেখানে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ 
অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। আর তার ফলে তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষেরা সমাজের 
একদিকে চলে যাচ্ছেন। আমরা চাই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সমাঁনাধিকার অর্জন 
করতে। কিন্তু সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ 
হয়েছে। তাই হাউসে, সংসদে আইন পরিবর্তন করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই প্রস্তাবকে 
সমর্থন করছি। মাননীয় মন্ত্রী সেটা উত্থাপন করেছেন, আমরা সমর্থন করছি। কারণ এটা 
জানা দরকার যে, আজ থেকে ৫০ বছর আগে সংরক্ষণের ব্যাপারে বলা হয়েছিল যে, 
২ হাজার টাকা মাস্থলি ইনকাম হলে স্টাইপেন্ডের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। কিন্তু 
এব্যাপারে বিধানসভায় বারে বারে বলেছি যে” এটাকে বাড়ানো হোক। কিন্তু ১৯৫২ 
সালে থেকে এটা চলে আসছে। এই ২ হাজার টাকা মান্থুলি ইনকামটাকে বাড়ানো হয়নি। 
সার্টিফিকেটের ব্যাপারে আপনারা বলেছেন যে, দলিল দেখাতে হবে। কিন্তু আমরা বলেছি 
যে, পঞ্চায়েত প্রধান বা বিধানসভার সদস্যরা সার্টিফিকেট দিতে পারবেন। তারপর 
ডিপার্টমেন্ট তদন্ত করুক, তারপর সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে। কিন্তু এগুলো হয়নি। 
এগুলো দিনের পর দিন বস্তাপচা হয়ে পড়ে আছে। এই কথা বলে এই প্রস্তাবেক 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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্্ী উপেন কিস্কু £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২৭শে অক্টোবর লোকসভায় 
এবং ২৮শে অক্টোবর রাজ্য সভায় ৮৪ তম সংশোধনী বিল পাস হয়েছে। এটা পাস 
হওয়ার ফলে এবারে বিধানসভায় ও লোকসভায় তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি 
এবং গ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সংরক্ষণের মেয়াদ ২ হাজার সালের ২৫শে জানুয়ারি শেষ 
হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে বৃদ্ধি করার সুযোগ হল। সেটা বৃদ্ধি করতে গেলে এটা বিধানসভায় 
পাস করতে হবে। এরজন্য মাননীয় মন্ত্রী যে বিল এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। 
কিন্তু রাজ্য বিধানসভাগুলোর সম্মতি না হলে এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না। অধিকাংশ 
বিধানসভা যদি এগুলো পাস না করে তাহলে এটা হবে না। ৫০ বছর আগে গণপরিষদের 
চেয়ারম্যান এবং সংবিধান স্থপতি ড. বি আর আম্বেদকর ১০ বছরের জন্য তফসিলি 
জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মনে 
করেছিলেন ১০ বছর পর আর সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ১০ বছর পর 
দেখা গেল যে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিরা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে যে তিমিরে 
ছিল সেই তিমিরেই তারা রয়েছে। যার ফলে সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। লোকসভা 
এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ছাড়া আর কোথাও তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি 
ভুক্তরা তাদের সংরক্ষিত আসন ছাড়া নির্বাচিত হন না। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
এই সভায় আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি, রাজ্য সভায় ২১১ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দু 
জন, ত্রিপুরার খগেন দাস এবং কর্ণাটক থেকে নির্বাচিত একজন সদস্য, যারা সংরক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও অসংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই দুজন ছাড়া 
আর কেউ অসংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হতে পারেননি। কংগ্রেসি বন্ধুরা অনেক 
কথা বললেন। কিন্তু এসব প্রশ্নের তো তাদেরই জবাব দেওয়ার কথা। তারা দিল্লিতে 
এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দীর্ঘদিন সরকার পরিচালনা করেছেন। তাহলে তারা 
জবাব দিন কেন এখন পর্যস্ত আদিবাসী এবং তফসিলি জাতির মানুষরা যোগ্যতা. অর্জন 
করতে পারলেন নাঃ কেন আজকে আবার নতুন করে সংবিধান সংশোধন করতে হচ্ছে 
সংরক্ষণের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাড়াতে হচ্ছে? আমি আশা করব এখন থেকে 
এমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, এমন ভাবে বাজেট বরাদ্দ করা হবে যে, তফসিলি 
এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, শিক্ষার দিক দিয়ে অগ্রগতি 
ঘটবে, ১০ বছর পরে আর সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে না। কারণ আমরা মনে করি 
না সংরক্ষণ সমস্যার সমাধান। সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের 
সমঘ্যার সমাধান হবে বলে আমরা মনে করি না। সর্বপ্রথম শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি 
ঘটাতে হবে। সেই অগ্রগতি ঘটানো হোক, ঞ্মন্যান্য অগ্রগতি ঘটানো হোক। সংরক্ষণ 
ছাড়াই তারা বিধানসভায়, লোকসভায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্বাচিত হোক, সেই অবস্থা 
সৃষ্টি করতে হবে। এই কটি কথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য 
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শেষ করছি। 
[4-30--4-40 0৭] 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া $ মাননীয় অধ্যক্ষ, আমরা জানি যে কোনও কাজ করতে 
গেলে একটা রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। ভূমি সংস্কার রিপোর্টে বলা হয়েছিল___কংগ্রেস 
৬০-এর দশকে সারা ভারতবর্ষে ভূমি সংস্কার করেছিল। কিন্তু সেই কাজের ব্যর্থতার 
কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেল আযাবসে্স অব পলিটিক্যাল উইল অন দি পার্ট অব 
দি রুলিং পাটি। এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছিল। ১৯৫০ সালে মাত্র ১০ বছরের জন্য এই 
সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের এবং তার সাথে 
সাথে আ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের। তখন বড় গলায় আশা করা হয়েছিল ১০ বছরের মধ্যে 
মেক আপ করা যাবে। কিন্তু আজকে এতদিন পরেও প্রশ্ন উঠছে গোটা ভারতবর্ষে 
ব্যাপক সংখ্যক মানুষ, যারা তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং আংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত, 
তাদের সত্যি সত্যিই তফসিলি মুক্ত করার সদিচ্ছা আমাদের যারা কুলিং ক্লাশ, তাদের কি 
কোনও দিন ছিল? নাকি তফসিলি জাতি, উপজাতির মানুযদের কিছু সুযোগ-সুবিধার 
টোপ দিয়ে বিভ্রান্ত করে ভোটের শিকার করার উদ্দেশ্য ছিল? আজকে এতদিন পরে 
এটাই হচ্ছে প্রম্ম আমাদের অন্তরে। আজকে যেটা আমরা র্যাটিফিকেশন করছি, এটা 
দিল্লিতে ইতিপুবেই হয়ে গেছে। কিন্তু এটা করার আগে ওরা কোনও কমিশন বা কমিটি 
গঠন করে ভাল করে ভাবনা-চিন্তা করে দেখলনা খে, কি কি কারণে বার বার 
র্যাটিফিকেশনের প্রয়োজন হচ্ছে। এটা মেকানিক্যাল বিল পাস করল, এখন অমরা 
' সেটারই র্যাটিফিকেশন করছি। কেন আমাদের তফসিলি জাতি এবং উপজাতির মানুষরা 
এত তলিয়ে আছে, এটার কিছুটা অনুসন্ধান করেছি যে মণ্ডল কমিশন ণিয়ে ভারতবর্ষে 
অত হৈ চৈ হয়েছিল, সেই মন্ডল কমিশন। এটা অনুসন্ধান করে রিপোর্টের প্রথম দিকেই 
বলেছিল, জমিই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রধান সম্পদ। তফসিসি জাতি এবং উপজাতিদের 
অন্তত ৭৪ পারসেন্ট লোক ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন অবস্থায় বাস করছে। সুতরাং ভূমি 
সংস্কার করে এই ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন মানুষদের এম্পাওয়ার্ড করা হোক। দিল্লির 
ডিপার্টমেন্টের নাম করা হোক এম্পাওয়ারমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। কি করে এম্পাওয়ার্ড করা 
যায়? কিছু জমি এবং কিছু শিক্ষা যদি না দেওয়া যায় তাহলে এস্পাওয়াড করা যায় না। 
মন্ডল কমিশন-এর রিপোর্টে এটা স্পষ্ট বলা আছে। আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষরা 
গর্বিত যে, সেই রিপোর্টের মধ্যে পশ্চিমবাংলা, কেরালা, ত্রিপুরা এবং কর্ণটকের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা আছে। তারা বলেছে, ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এই চারটে রাজ্যের 
রাজ্য সরকার কিছু কাজ করেছে। এই চারটে রাজ্যে তফসিলি জাতি এবং উপজাতির 
মানুষরা কিছু এম্পাওয়ার্ড হয়েছে, সক্ষম হয়েছে আ্ক্রস টু মেনি থিংস। এই চারটে 
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রাজ্য ছাড়া গোটা ভারতবর্ষে ভূমিসংস্কার যে জলে ছিল সেই জলেই রয়ে গেল। উপজাতি 
. মানুষরা এব তফসিলি জাতির মানুষরা যে জলের তলায় ছিল সেই জলের তলায় রয়ে 
গেল। কিছু সুযোগ-সুবিধা কিছু লিপ্‌ সার্ভিস দিয়ে, কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, কিছু এম্পাওয়ারমেন্টের 
সুযোগ-সুবিধা যদি দেওয়া যায়। দিচ্ছেও, দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় যত তফসিলি 
জাতি এবং উপজাতি আছে তাদের জানতেও হয়নি এবং পরিচিতির দরকারও হয়নি, 
এখানকার সরকার ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে যাদের জমি দিয়েছেন তাদের জাতি জিজ্ঞাসা 
করে দেয়নি, নিয়ারেস্ট এবং পুওরেস্ট ব্যক্তিদের জমি দেওয়া হয়েছে। পরে প্রয়োজন 
মতো হিসাব করে দেখা গেছে ৬০ পারসেন্ট লোকজন যারা জমি পেয়েছে তারা তফসিলি 
জাতি ও তফসিলি উপজাতি ভুক্ত, যদিও মোট ২৮ পারসেন্ট এই জাতিভুক্ত লোককে 
জমি দেবার কথা, কিন্তু জমি যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের জাতি জিজ্ঞাসা হয়নি। ঠিক 
এইভাবে গোটা ভারতবর্ষে ভূমি সংস্কারের দিকে যেত তাহলে তফসিলি জাতি ও তফসিলি 
উপজাতিদের উন্নতি হত। আমি আমার কথা বলছি না, কেন্দ্রীয় সরকারের বহু আলোচ্তি 
মন্ডল কমিশনের রিপোর্টের কথা বলছি, সেই রিপোর্টে ভূমি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। 
সেটা যদি করা যায় তাহলে বারে বারে এই ১০ বছর অন্তর অন্তর নতুন করে আইন 
পাস করাতে হবে না। এবার আমি তফসিলিদের সার্টিফিকেটের কথা বলি। এ সার্টিফিকেটের 
মেকানিজমের কথা বলছি না। তৎকালীন কেন্দ্রে কংগ্রেস গভর্নমেন্টের আমল থেকে যে 
সার্টিফিকেট ম্যানুয়াল আছে সেটা খোঁজ করে দেখুন, তাতে রাজ্য সরকারের হাত পা 
বেঁধে রেখেছে, আমরা ইচ্ছা করলে দিতে পারি না। ৫০ সনে কে তার বাপ, কে তার 
মা, চৌদ্দ-পুরুষ কে ছিল সেইসব খোঁজ-খবর নিয়ে তবেই সার্টিফিকেট দিতে হবে এটাই 
কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ। কেন্দ্রে সীতারাম কেশরীর আমলে একবার যাওয়া 
হয়েছিল এই ব্যাপারটি নিয়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার স্ট্যান্ড পাল্টাচ্ছে না, রাজি 
হচ্ছে না। সার্টিফিকেট ম্যানুয়াল ইম্যুড বাই দি গভর্নমেন্টে অফ ইন্ডিয়া, সেইদিক থেকে 
আমাদের এটাই প্রতিবন্ধক এবং অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলিরও তাই প্রতিবন্ধকতা। আমি 
মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই, এটা মেকানিক্যাল মুল ব্যাপার হচ্ছে, কেন তফসিলি 
সার্টিফিকেট লোকে চাইবে? যদি সোসিও ইকনমিক কনডিশন এমন অবস্থায় আসে, 
অন্যান্যদের সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মোটামুটি কাছা-কাছি আসে, অর্থনৈতিক দিক থেকে 
যদি এম্পাওয়ারমেন্ট হয়, যদি তারা আাভারেজে উঠে আসে, তখন আর এই ডিপার্টমেন্টের 
দরকার হবে না, উচ্ণঠ যাবে। যত তাড়াতাড়ি এই ডিপার্টমেন্ট ওঠার অবস্থা হয় ততই 
তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের মঙ্গল হয়। আাভারেজ লেভেলে এসে গেল এই 
ডিপার্টমেন্ট রাখা দরকার হবে না। ১০ বছর পর পর ওরা করছে ঠিকই। এতদিন 
কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ছিল, তারা করেছে, এখন এন ডি এর বি জে পি সরকার 
করছে। এইসব মেকানিক্যাল করছে। যে বিলটা পাস করেছে তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন 
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করছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করছি, এই ১০ বছর পর বিল পাস করে কিছু 
তফসিলি মানুষকে প্রলোভন রেখে লাভ হবে না, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ত্রাস প্রোগ্রাম 
দরকার, বেসিকালি আযভারেজ লেভেলে ওঠানো এবং তারজন্য হোয়াট ইজ দি ইনপুটস - 
রিকোয়ার্ড এটা এমন কিছ নয়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যাপারে এটা করা উচিত। এমন 
অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন তাদের যুক্ত করে এইসব করা উচিত উইদিন ১০ ইয়ারস 
অর ২০ ইয়ারস আযাভারেজে যতগুলি কমিউনিটি আছে এক এক কমিউনিটির এক-এক 
লেভেলে আসতে পারে তারজন্য কার্যকর পরিকল্পনা যদি না নেওয়া হয় তাহলে এ ১০ 
বছর পর ওখানে এভাবে বাড়িয়ে চলতে হবে। আমি তাই ভবিষ্যতে যাতে আর না 
বাড়াতে হয় এবং তারজন্য যাতে কার্যকর পরিকল্পনা নেওয়া হয় সেই দাবি রেখে কেন্দ্রে 
যে বিল পাস হয়েছে ৮৪তম সংবিধান. সংশোধন বিল সেই বিলকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, এটা আগে অডিন্যান্স করা 
হয়েছিল। একটা মেটিরিয়াল টাইমে অর্ডিন্যাস করতে হয়েছিল যখন বিধানসভার অধিবেশন 
ছিল না। সেটাই এখন বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে আইনে রূপান্তরিত করার জন্য। 
বিষয়টা হচ্ছে, এন ভি এফ-দের- ন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার ফোর্স__আমাদের প্রয়োজন। 
এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, যেটা ছিল সেটা হচ্ছে 
৫০ বছর বয়স পর্যস্ত এনরোলমেন্ট করা যাবে যেমন ৬/10) 1792থ10 (0 0০0৮. 
581০9. এনরোলমেন্টের একটা বয়স আছে। শিডিউল কাস্টদের এনরোলমেন্টের একটা 
বয়স আছে, ও বি সি-দের একটা এনরোলমেন্টের বয়স আছে। সেই রকম এন ভি 
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এফ-দের জন্য এনরোলমেন্টের একটা বয়স সেই সময় করা হয়েছিল 99 ১৩5 0 
8৪৩ 0120 21701677511, (11617 [001195 $ ৬.2. এখন দেখা যাচ্ছে ৫০ বছর 
পর্যস্ত বয়সটা করার ফলে প্রায় ৭০ পারসেন্ট এন ভি এফ তাদের সেই এনরোলমেন্টের 
ব্যাপারটা সিজড হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এটা খুব আর্জেন্ট হয়ে পড়েছিল এবং তার জন্য 
এটা আনতে হয়েছিল অর্ডিন্যা্স হিসাবে। এন ভি এফ আজও অত্যন্ত প্রয়োজন ল 
আ্যান্ড অর্ডার মেনটেনেন্সের ক্ষেত্রে। সরকার এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই 
এনরোলমেন্ট এজটাকে ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৫৫ করছে এবং ৫৫ বছরে যে কাজটা শেষ 
হয়ে যেত সেটাকে বাড়ি ৬০ বছর করেছে। সেজন্য আমি মনে করি 3 106 90151095 
0 006 ৬0101706215 019 09106 00111590 [01 00110 001009595 [01 ৬/1101) 00০16 
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বাড়িয়ে ৫৫ বছর করেছে এবং যেখানে ৫৫ বছরে কাজটা শেষ হয়ে যেত সেটাকে 
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অর্ডিন্যান্স হিসাবে আনা হয়েছে। এটা আপত্তি করার কিছু নেই, কাজেই এটাকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।, 


শত সৌত রায় ৪ মাননীয় স্পিকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কতৃক যে বিল 
এখানে আনা হয়েছে তার উপরে প্রভগ্জন মন্ডল বলতে গিয়ে বললেন যে এতে আপত্তি 
করার কিছু নেই। কিন্তু এর সবটাই আপত্তি করার আছে। যেহেতু এর গুরুত্ব কম 
সেজন্য আর্টিকেল ২১৩-তে এর বিরোধিতা করা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা সেটা করিনি। 
কি যুক্তি ছিল আপনার এই অভিন্যাস নিয়ে আসার। নভেম্বর মাসে যখন হাউস হবে 
জানা ছিল তখন কেন এটাকে অর্ভিন্যাস হিসাবে আনা হল? কাজেই এর থেকে বোঝা 
যায় যে এই সরকার ভালভাবে চলছে না। আর একটা কথা হচ্ছে, এটা আনার কথা 
ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কারণ তিনি হোম (পার)-এর দায়িত্বে রয়েছেন। তারই পাইলট করার 
কথা ছিল। তিনি সকালে এসে বিকালে চলে গেলেন, যেমন করে থাকেন। তারজন্য 
প্রবোধবাবু এটা নিয়ে এসেছেন। আর লাস্ট হয়েছে, এন ভি এফ-দের সরকার প্ল্যানিং 
করে মেরে ফেলেছে। আমার মনে আছে ৩০-৩৫ বছর আগে একবার কলকাতা 
কর্পোরেশনের জমাদাররা কাজ বন্ধ করেছিল ধর্মঘট করে। সেই সময় এন ভি এফরা 
মুখে মাক্স বেধে কলকাতা শহরকে পরিষ্কার করে রেখেছিল। এরা অত্যন্ত ইউসফুল এবং 
ভলেন্টিয়ার ফোর্সে কিছুদিন কাজ করার পরে একটা পার্মানেন্ট হবার দাবি করে। কারণ 
চাকুরির অভাব রয়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে টেরিটোরিয়াল 
আর্মি করে রেখেছে, সেইভাবে এটা করতে পারতেন। এখানে বামফ্রন্ট সরকার এন ভি 
এফ-দের ৭৮ সালের নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ১২ বছর কোনও ভলেন্টিয়ার নেয়নি। 
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৮৯ সালে ৫ বছর এনরোলমেন্ট বাড়িয়ে দিলেন। দেখা যাচ্ছে যে নতুন করে না নেবার 
ফলে এন ভি এফ ৭০ পারসেন্ট কমে গেছে। যারা ছিল তারা চলে গেছে। এখন নতুন 
করে এনরোলমেন্ট এজটাকে ৫ বছর বাড়িয়ে দিলেন এবং যেটা ৫৫ বছরে মীজ হবার 
কথা ছিল সেটাকে আরও ৫ বছর বাড়িয়ে দিলেন। সরকার কত স্লিপ শর্ট পথে চলে, 
তারা কতটা কেয়ারলেস, এন ভি এফই তার উদাহরণ। অথচ দেখছি, হোমগার্ড বাদে এন 
ভি এফ, তারা জেলা মফঃস্বলে ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেন, পুজো বা মেলা ইত্যাদ্দিতেও 
ভাল কাজ করেন। কল্যাণীর কাছে বাঘের মোড়ে এন ভি এফ-দের একটা বিরাট 
ক্যাম্পাস আছে। অনেক অপারচুনিটি ছিল, কিন্তু এই রাজ্যে সেই ভলেন্টিয়ারি ফোর্সকে 
ডেলিবারেটলি মেরে দেওয়া হচ্ছে। আজকে যা করছেন, একেবারে শেষ হয়ে যাবে, 
তারজন্য ৫ বছর এক্সটেন্ড করে দিচ্ছেন। সরকার যেভাবে চলছে তাতে এটা তারা 
করছেন। ৫ বছর বাড়াবেন প্রেজেন্ট ভলেন্টিয়ারদের ক্ষেত্রে, কিন্তু ক্যাডারটা মেরে দিয়ে 
৫ বছর বাড়িয়ে কোনও লাভ হবে না।.এন ভি এফ-দের ক্ষেত্রে কি পলিসি সরকারের? 
১৯৭৮ সালের ব্যান অন রিক্রুটমেন্ট অফ ভলেন্টিয়ারস টু এন ভি এফ, সেটা ভুলবেন 
কিনা পরিষ্কার করে বলুন। এন ভি এফ-দের বর্তমানে যে ডিউটি তাতে তারা পুলিশের 
কাজ পুরোপুরি করেন। যেহেতু বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা কোনও প্রতিকুল পরিস্থিতিতে রেগুলার 
ফোর্স পাঠাতে পারছেন না তারই জন্য রেডিমেড ভলেন্টিয়ারি ফোর্স হিসাবে এর জন্ম। 
এখনও বন্যা হলে সরকারের লোক যেতে ৫ দিন লেগে যায়। কাজেই এন ভি এফ 
থাকলে তাদের ইমিডিয়েট ডেসপ্যাচ করতে পারতেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ 
মিশন আগে পৌছে যাচ্ছে, কিন্তু সরকারি কর্মচারিরা পৌছাতে পারছেন না, কারণ 
ভলেন্টিয়ারি ফোর্স নেই, এবং তারই জন্য ভলেন্টিয়ারি ফোর্স রিভাইভ করা উচিত। ৭০ 
তাদের বাঁচাতে চান। এনরোলমেন্টে ৫ বছর বাড়িয়ে ৫০ থেকে ৫৫ এবং রিটায়ারমেন্টের 
ক্ষেত্রে ৫৫ থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছর করছেন। এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। প্রবোধবাবু 
সংসদীয় মন্ত্রী, কাজেই তার দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হবে, কিন্তু আসলে ' এটা 
জ্যোতিবাবুর হোম ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিংহ ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই এন ভি এফ (ত্যামেন্ডমেন্ট) 
[বল যা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে এর উপর বিরোধী দলের সৌগত রায় মহাশয় 
এবং সরকার পক্ষের প্রভর্জন মন্ডল মহাশয় বক্তব্য রেখেছেন। তার জন্য তাদের 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মৌগতবাবু সমালোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। বিলের 
উদ্দেশ্য খুবই সহজ। সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিককালে আপনারা জানেন সরকারি এবং আধা 
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লক্ষ্য রেখেই এন ভি এফ-দের বয়সের উধ্বসীমা বাড়ানো হচ্ছে। এনরোলমেন্টের ক্ষেত্রে 
৫০ থেকে বাড়িয়ে ৫৫ এবং কার্যকালের ক্ষেত্রে ৫৫ তেকে ৬০ বছর করা হুচ্ছে। মুল 
ব্যাপার সৌগতবাবু যা তুলেছেন, ১৯৭৮ সালে এনরোলমেন্ট বন্ধ হবার কারণ হচ্ছে, 
যেহেতু এটা ভলেন্টিয়ারি ফোর্স তাই তারা রেগুলার এমপ্লয়মেন্ট ক্রেম করতে পারেন না 
আযাজ পার রুল এবং সেভাবেই তাদের নেওয়া হয়েছিল এবং পুলিশকে আযাসিস্ট করবার 
জন্য তাদের আর্মফোর্স ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। এবং অন্যান্য সংস্থা এফ সি আই, এস 
ই বি, পি ডরু ডি ইত্যাদি জায়গায় এদের বেশি করে নিয়োগ করা হত প্রথম অবস্থায় 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্যান্য ক্ষেত্রে লাগানো হত। কিন্তু এখন তো সিভিল ডিফেন্স 
দপ্তর আরও কার্যকর করা হয়েছে, ফোর্স রেজ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য 
ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে হবে তার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। এনরোলমেন্টে একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রে একটা 
মামলা হয়েছে, হাইকোর্টের সিঙ্গিল বেধে আছে। তার আগে ডিভিসন বেঞ্চে এক রকম 
রায় হয়েছে। এই ডিভিসন বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারে পক্ষ থেকে সুপ্রিম 
কোর্টে স্পেশ্যাল লিভ আ্যাপ্রিকেশন করা হয়ছে। হেয়ারিং হয়েছে, জাজমেন্ট হয়নি, সেটা 
পেন্ডিং আছে সেই কারণে। সুতরাং কোর্টে কেস থাকার জন্য রিক্রুটমেন্টটা ব্যহত হয়েছে। 
এর মধ্যে যত এন ভি এফ আছে তাদের মধ্যে থেকে যাতে প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে 
নেওয়া যায় সেই কারণে এটা করা হয়েছে। অন্যান্য সেক্টরে চাকুরির বয়স সরকারের 
পক্ষ থেকে বাড়ানো হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এনরোলমেন্টে ৫ বছর বাড়ানো 
হয়েছে এবং অবসরের বয়স আরও ৫ বছর বাড়ান! হয়েছে। এই কথা বলে সকলে 
এই বিলকে গ্রহণ করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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সঙ্গে যুক্ত আছে সেই ব্যাঙ্ক, বিমা এবং ইনসুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিজগুলোকে এই বি জে পি 
সরকার বেসরকারিকরণ করার একটা চক্রান্ত করেছে। যার ফলে আজকে দেশের 
সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট্রের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই বি জে পি নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার 
গতকাল লোকসভাতে ব্যাঙ্ক, বিমা বিল বেসরকারিকরণ করার বিল উত্থাপন করেছে, 
আমরা তার প্রতিবাদে এই হাউসে মোশন উত্থাপন করছি। আমার বক্তব্য পরে বলব, 
আশা করি দেশের স্বার্থে এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে এবং দেশের অর্থনীতি রক্ষার 
স্বার্থে এই মোশনকে সমর্থন করবেন। এই বেসরকারি করণের ফলে সব বাণিজ্যিক 
সংস্থাগুলোকে বেসরকারিদের হাতে তুলে দেওয়ার একটা জঘন্য চক্রান্ত চলছে। এর 
আগে কংগ্রেস সরকার এই কাজ শুরু করেছিল, বি জে পি-র সাঙ্গ-পাঙ্গরাও সেই একই 
পথ অনুসরণ করছে। এরফলে গোটা দেশ জুড়ে কর্মিরা ধর্না দিয়েছে। গত ২৯শে 
অক্টোবর বিমা কর্মচারিরা ধর্না দিয়েছে। আর্থিক দিক থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের 
কর্মচুরিরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাই আমি এই প্রস্তাব যে হাউসে উত্থাপন করেছি 
আশা করব সবাই এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন। 


[11-10-_-11-20 4.7. ] 


শ্রী অমর চৌধুরি ৪. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মোশন আন্ডার রুল ১৮৫ যেটা 
এসেছে তাকে আমি সমর্থন করে বলছি যে, আজকে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার 


10700] [00 02 185 157 


সম্পূর্ণভাবে বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে দেশকে বিকিয়ে দিচ্ছেন শুধু তাই নয়, আমাদের 
দেশের ফিনালিয়াল ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে সেগুলোকেও একটার পর একটা তাদের 
হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত করছে। এতে আশঙ্কা করছি যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা 
বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে হ্ুকথাও বলছি যে, একবিংশ শতাব্দিতে উত্তরণের 
নাম করে একটা উত্তরণ নয়, প্রগতি নয়, এটা সম্পূর্ণভাবে উনবিংশ শতাব্দির পশ্চাদপদ 
. অনুসরণ করা। পুঁজিবাদ অর্থনীতির যে ফ্রি কম্পিটিশন, এই ফ্রি কম্পিটিশন আগে ছিল, 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এই ফ্রি কম্পিটিশন ছিল এবং এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদের মুল 
কথা। আমরা সেই ফি কম্পিটিশনের সঙ্কট প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে দেখেছি এবং তারপরে 
যুদ্ধ শেষ হবার পরে যে বিশ্বব্যাপী সঙ্কট দেখা দিয়েছিল সেই সঙ্কটের গহুরে দেশের 
অর্থনীতি তথা বিশ্বের অর্থনীতি ঢুকে গেছিল। আজকে আবার সেই অবস্থা ফিরে আসার 
দিকে চলেছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের যে কন্ট্রোল এবং প্ল্যান্ড অর্থনীতি, 
তাকে সমর্থন না করে, সমস্ত আর্থিক সংস্থাকে বেসরকারিদের হাতে তুলে দেবার একটা 
চক্রান্ত চলছে এবং উনবিংশ শতাব্দির পথে ফিরে যাবার চেষ্টা চলছে। আমি মনে করি 
ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশে যদি ওই পশ্চাপদ অনুকরণ করে তাহলে সেই গরিব 
দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ বিপদের সম্মুখীন হবে। ১০-১৫ শতাংশ মানুষের কথা চিন্তা 
করে আজকে গুঁজিবাদীরা সান্রাজ্যবাদীদের দিয়ে তারা যে.অর্থনীতি চালু করতে যাচ্ছেন 
তার জন্য ইনসুরেন্স কোম্পানিগুলি, ব্যাক্গুলিকে বিজাতিকরণ করার মধ্যে দিয়ে তারা 
বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে সমর্পণ করতে চাইছেন। এর ফলে আমাদের দেশের যে 
পুঁজি, সাধারণ মানুষের বে পুঁজি, গরিব বা মানুষের যে পুঁজি জমছে, সেইগুলি বিদেশ 
শক্তির হাতে চলে বাবে। তারা মুনাফা লুণঠবে। আমাদের দেশের গুঁজিকে তারা লগ্নি 
করবে না। সুতরাং তারা আমাদের দেশের এই ব্যবস্থাকে শোষণ করবে। আমরা যে 
পুঁজি জমাচ্ছি সেইগুলি তারা নিয়ে যাওয়ার চেষ্ঠা করছে। সুতরাং এটা সম্পূর্ণভাবে 
আমাদের দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে। সেইজন্য আমাদের আণীত যে মোশন 
এটাকে আমরা সমর্থন করছি এবং সাথে সাথে আমি আবেদন করব এটা যেন আগামীকাল 
পার্লামেন্টে যে বিল আসবে তখন যেন“ এই বিল না আসে তার জন্য সর্বদলীয়ভাবে 
একমত হয়ে এই ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারি কিনা সেটা ভাবতে হবে এবং এই 
আন্দোলন এক্যবদ্ধতাবে করতে হবে। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক এবং ইণসুরে্ কোম্পানির লোকেরা 
তারা মাঠে নেমেছে, তারা দেখতে পাচ্ছে এর ফরে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি বিরাট 
ভাবে ক্ষত্স্ত হবে, জাতীয় নিরাপত্ বিদ্লিত হবে। আজকে এই অবস্থার মধ্যে দাড়িয়ে 
আমাদের সবগুলি দেখতে হবে। আমাদের দেশের অর্থনীতি এবং যে সমস্ত পুঁজিগুলি 
বিদেশিদের হাতে তারা সমর্পণ করার চেষ্টা করছে সেটাকে রুখতে হবে। গ্যাট চুক্তির 
কি অবস্থা আমরা সেটা দেখেছি, আবার সিয়াটেলে যে চুক্তি তারা করতে যাচ্ছেন, এতে 
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দেশের অর্থনীতিকে বিপন্ন “করবে এই কথা বলে মোশনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


রী সুব্রত মুখার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মনে করি যে ধরনের বিল 
লোকসভায় আনা হচ্ছে, ইনসুরেস এবং ব্যাঙ্ক নিয়ে... 


(গোলমাল) 


স্যার, এই সমস্ত উজবুক, বাঁদর, উন্নুক, জলদস্যু যারা এসেছেন, এদের যদি 
সরাতে না পারেন তাহলে হাউস চলবে না। 


মিঃ স্পিকার ঃ সুব্রতবাবু আপনি যদি বিজ্ঞান পড়েন__আমাদের পূর্ব পুরুষরা তো 
এই রকমই ছিলেন। 


রী সুব্রত মুখার্জি £ স্যার, এই সমস্ত লেজহীন পূর্ব পুরুষরা এসেছেন। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার দেশের এবং সাধারণ মানুষের কাছে যে 
ধরনের বিল আজকে লোকসভায় খানিকটা তড়িঘড়ি করে পাস করানোর চেষ্টা হচ্ছে, 
আমি জানি না এই বিধানসভার মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ করলে সেটা লোকসভায় কতখানি 
পৌছাবে। আমরা বিগত কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করছি একেবারে মনমোহন সিং-এর 
অর্থনীতি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একই ধারায় দেশের সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারিদের 
এবং সাধারণ কর্মচারিদের পধুদস্ত করার পরিকল্পনা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা শুধু দেশের 
মধ্যেই নয়, বাইরে থেকেও আই এম এফ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক পরিকল্পনা মাফিক এই চেষ্টা 
করে চলেছে। একটা সময় ছিল যখন ইউ এন ও পরিচালিত করত আই এম এফ 
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ককে কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আই এম এফ ওয়ার্ড ব্যাঙ্কই ইউ এন ও 
এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাদের পরিচালিত করছে ও নিয়ন্ত্রণ করছে। আজকে মাল্টি 
ন্যাশনাল, ট্রা্স ন্যাশনালদের হাতে সব কিছু চলে যাচ্ছে। তাদের স্বার্থ রক্ষা করবার 
জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো পর্যন্ত আস্তে আস্তে শুধু ধার নেবার জন্য তাদের হাতে 
তামাক খেতে বাধ্য হচ্ছে। এর পরিণতিতে এক একটা দেশের অর্থনীতি শেষ হয়ে 
যাচ্ছে। শুধু ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো নয়, আমাদের এশিয়ান কান্ট্রির দেশগুলো 
যাদের এশিয়ান টাইগার্স বলা হত, তাদের অর্থনীতিও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সম্প্রতি 
থাইল্যান্ডের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি বিপর্যস্ত 
হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের ক্ষেএ্েও একের পর এক আঘাত আসছে। এখন যে টলায়মান 
অর্থনীতি আছে, সেটাও থাকছে না। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কোয়াসি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
ব্যাঙ্ক, বিমাকে প্রাইভেটাইজেশনের দিকে, ব্যক্তিগত মালিকানার দিকে ঠেলে দেওয়ার 
চক্রান্ত হচ্ছে। যদি দেশের স্বার্থে মানুষের স্বার্থে এটা করা হত, আমাদের কিছু বলার 
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থাকত না। এখন মনে হচ্ছে উই আর হেডিং টুওয়ার্ডস ডেবট ট্রাপ। একদিকে আমরা 
ডেবট ট্রাপের দিকে যাচ্ছি, আর একদিকে নৈরাজ্যের দিকে যাচ্ছি, আনার্কিজম-এর দিকে 
যাচ্ছি। অর্থনৈতিক ক্রাইসিস যত বাড়বে, তার পরিণতিতে এই যে এত ডাকাতি হচ্ছে, 
তা আরও বাড়বে। বন্তৃতা দিয়ে পৃথিবীর কোথাও নৈরাজ্য দূর করা যায়নি, যাবেও না। 
দেশের মানুষের স্বার্থে এই প্রাইভেটাইজেশন আমাদের রুখতে হবে। দুর্ভাগাজনক ব্যাপার 
লোকসভায় শাসক দল এবং বিরোধী দলের কেউ কেউ এই বিল আনার চেষ্টা করছে। 
আবার কেউ কেউ প্রতিবাদ করারও চেষ্টা করছেন যেমন কংগ্রেসের ভায়েলার রবি। 
কোনও গৌঁড়ামি নয়, কোনও সন্ধীর্ণতা নয়, সবাইকে এক সাথে মিলে এর প্রতিবাদ 
করতে 'হবে।.আমরা দেখতে পাচ্ছি এর পরিণতিতে ডানলপ বন্ধ হয়ে গেছে। এন জে 
এম সি-র মতো কারখানা, যেটা জাতীয়করণ করা হয়েছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, ২৪ 
হাজার শ্রমিক বিনা পারিশ্রমিকে ধুঁকছে। এই ঢালাও প্রাইভেটাইজেশনের যুগে বিমাকেও 
এর মধ্যে আনার তীব্র প্রতিবাদ, আপ্ডি করছি। আমি মনে করি এটা হলে অসম 
প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে যাবে বিমা কোম্পানিগুলি। তাদের ওয়ক কালচার বাড়াবার 
চেষ্টা করুন, আরও মডার্নাইজেশনের ব্যবস্থা করুন, এতে কোথও আপি নেই। এইভাবে 
তাদের সহযোগিতা করা যায় এবং করতে হবে। অসম প্রতিযোগিতায় দর্িণ-পূর্ব ভারতের 
সমস্ত ব্যাঙ্কগুলোকে আজকে সিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, কিছু 
ব্যাঙ্ক আবার লাভজনক জায়গায় যাচ্ছে। তার মানে লাভ করা সব এটা মনে রাখতে 
হবে যে, চুরি জোচ্চুরি যারা করেছে, তাদের আঘাত করুন। কিপ্ত ভাদেপ আঘাত করতে 
না পেরে বেকার যুবকদের উপর আঘাত করা হচ্ছে। খুপ অর্থঝাতির উপর আঘাত করা 
হচ্ছে। এমন কোনও শিল্পপতি নেই যে পূর্ব ভারতের ব্/ধ থেকে টাফা চুরি না করে 
বড় শিল্পপতি হয়েছে। এটাই হল নিষ্টর পরিহাস। আঙবেঁ এদের আথাত কগা যাচ্ছে 
না। এদের আঘাত না করে শ্রমিক কর্মচারিদের আঘাত পরা হচ্ছে। তাদের সর্বনাশ 
করা হচ্ছে। পূর্ব ভারতের সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি সিক হয়ে গেছে। কেটি কেটি টাকী লোকসান 
হয়ে গেছে। কার জন্য হচ্ছে, তাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে »া। ওয়ার্ক কালচার নষ্ট হয়ে 
গেছে। অসম প্রতিযোগিতা চলছে। বিদেশি মাল্টিন্যাণনাল বছজাতিক ব্যবসায়ীরা আমাদের 
মার্কেট নিয়ে নিচ্ছে। যেমন আমাদের এখানে কোল্ড ড্রিংকস আছে, কিস্ত কোকা-কোলা 
নিয়ে এসেছে। আমাদের ওযুধ আছে, কিন্তু পাল্টা ওযুধ নিয়ে আসছে। আকে বহুজাতিক 
ব্যবসায়ীদের আগ্রাসী মানসিকতা দমন করার জন্য বিমা আ্যাষ্ট আশা করি একটা নজির 
স্থাপন করবে। ৩০টা পেটেন্ট ওষুধ ডব্রু টি ও তে খাচ্ছে। ০.৩ পারসেন্ট টোটাল 
এক্সপোর্ট করে। তাহলে সেখানে পেটেন্ট বিল জ্যাপগ্রাই করার কি দরকার ছিল? আমাদের 
মেলিকত্ব রেখে, আমাদের অর্থনীতিকে তৈরি করার দাবি করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রী কমল গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিস্তারিত আলোচনার করার সুযোগ 
নেই। আজকে যে সর্বনাশ আইন আমাদের দেশের এই বি জে পি জোট সরকার চালু 
করতে চলেছে, আমি তার বিরেধিতা করছি। আজকে বেসরকারি যে প্রস্তাব এসেছে এই 
বিলের বিরোধিতা করে, তাকেও আমি সমর্থন করছি। স্যার, আমি বড় বড় কথায় যাব 
না। আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং এল আই সি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলছে। এরসাথে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষকে সুযোগ সুবিধা 
থেকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করা হচ্ছে। আর এই বেসরকারি বিমা এবং ব্যাঙ্ক চালু 
হল, সেখানে একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা 
দেওয়া হবে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ গ্রামের মানুষ তারা স্বাভাবিক কারণেই বঞ্চিত 
হয়ে যাবে এবং এই বিলের স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, গ্রামে যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি 
আছে, সেগুলি উঠিয়ে নিয়ে এসে সেগুলি বিলুপ্ত করে দিয়ে শহরে এক এক করে এই 
ধরনের ব্যাঙ্ক চালু করা হবে। ফলে গ্রামের কৃষক মানুষ বেকার যুবক ছোট ছোট 
শ্রমজীবী মানুষ যেটুকু সুযোগ ব্যাঙ্ক থেকে পাচ্ছিল, কিন্তু সেটাও একদম শেষ হয়ে যাবে। 
এই কারণে আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি। শুধু বিরোধিতা নয়, এটা নিয়ে একটা 
গণ আন্দোলন জোয়ার আমাদের তৈরি করতে হবে। শুধু বিধানসভায় ভিতর থেকে 
একটা প্রস্তাব নিলাম, তাহলে আজকে কেন্দ্রে যারা বসে আছে, সাশ্রাজ্যবাদীদের দালাল 
যে সরকার কেন্দ্র রয়েছে, সেই সরকার এতে কর্ণপাত করবে না, ব্যবস্থা নেবে না। 
সেইজন্য স্যার, আজকে এখান থেকে আরও কড়াভাবে এবং ইতিবাচকভাবে এই বিলের 
করা উচিত। স্যার, এল আই সি উত্তরবঙ্গে থেকে এখন -সারা বছরে যে টাকা তারা 
জোগাড় করে প্রিমিয়ামের মাধ্যমে, তার এক শতাংশ টাকা মাত্র উত্তরবঙ্গে তাদের 
কর্মচারী, অফিসারদের বেতন বাবদ রেখে বাকি টাকা উত্তরবঙ্গ থেকে নিয়ে যায়। এল 
আই সি বেসরকারি করণ হয়ে গেলে, জীবন বিমা বেসরকারিকরণ হয়ে গেলে এই এক 
শতাংশ সুযোগও থাকবে না উত্তরবঙ্গের মানুষের। আজকে জীবনবিমা যে টাকা লাভ 
করেন বা ব্যাঙ্ক যে টাকা লাভ করে, এই টাকা খাটিয়ে তা দিয়ে উন্নয়নের সুযোগ যথেষ্ট 
আছে। ভারতবর্ষে উন্নয়নমূলক যে কাজ হচ্ছে তার এক-তৃতীয়াংশ জীবনবিমা এবং 
ব্যাঙ্কের টাকা থেকে সেখানেখ্নন্লি করা হয়। কিন্তু আজকে যদি জীবনবিমা এবং ব্যাঙ্ক 
বেসরকারি হাতে চলে যায়, বিদেশিদের হাতে চলে যায় তাহলে এই লভাংশের টাকা কি 
হবে? তারা নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে পারবে। এই টাকা খরচ করতে হলে, তারা 
সরকারের নির্দেশমতো এই টাকা খরচ করবেন কিনা সে বিষয়ে কোনও স্পষ্টভাবে কিছু 
বলা নেই। সবটাই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। কাজেই সেখানে শোষণ করার সুযোগ যথেষ্ট 
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রয়েছে। তাই এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আমি এই কথা বলতে পারি যে 
আমাদের দলের যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, আমরা সেই ক্ষমতা দিয়ে জনগণের কাছে এই 
সর্বনাশা আইনের খবর পৌছে দিয়ে, এই বিলের খবর পৌছে দিয়ে আন্দোলন করব। 
যাতে একে ঠেকানো যায়। তার জন্য সচেষ্ট হব। শুধু বিধানসভার ভিতরে প্রতিবাদ 
জানিয়ে ক্ষান্ত, হব না। এই কথা বলে আমি আমার বন্তব্য শেষ করছি। 


রী পূর্ণেদু সেনগুপ্ত $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সভায় উথাপিত বিমা বেসরকারি 
বিরোধিতার প্রস্তাব এর সমর্থনে দু চারটে কথা বলতে চাই। এক সময়ে আমদের দেশে 
ব্যাঙ্ক এবং বিমা শিল্প ছিল জালিয়াতি এবং ফাটকাবাজি করার জন্য। দেশের সাধাবণ 
মানুষের স্বার্থে জাতীয়করণ হবার জন্য কিছু কিছু কাজও হয়েছে হয়ত এবং গ্রামাঞ্চল, 
শহ্রাঞ্চলে সাধারণ মানুষ ব্যা্ক থেকে ঝণ পেত। এখন এটা বেসরকারি হয়ে গেলে 
কাজটা অনৈতিক হবে বলে আমি মনে করি। বিদেশি কোম্পানিগলোকেও বঞ্চিত করা 
হচ্ছেনা। তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আজকে বিমা শিল্প আমাদের দেশে প্রায় ১ লক্ষ 
২৭ হাজার কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে এবং ৮৫ শতাংশ কাজে ব্যরিত হয়। এই 
পটভূমিকায় যে শিল্প আজকে রুগ্ন নয়, যে শিল্প লাভজনক তা আজকে বেসরকারি হাতে 
ফেলে দিচ্ছে। আমরা জানি যে ব্যাঙ্ক থেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী খণ 
বাজারে পড়ে রয়েছে। এই ৪৫ হাজারে মধ্যে ৩৫-৩৬ হাজার কোটি টাকা আজকে বড় 
বড় কোম্পানি বা বেসরকারি মালিকরা নিয়েছে কিন্তু সেটা আদায় করার কোনও চেষ্টাই 
করা হচ্ছে না। আমরা জানি সিয়াটেলে বিশ্ববাণিজ্য সম্মেলন হবে। সেই সম্মেলনের 
প্রাককালে তড়িঘড়ি এই বিমা বেসরকারি করার প্রস্তাব, সাম্রাজ্যবাদী বার্তা পৌছে দেওয়া 
হয়েছে। ভারত সরকার উদার নীতি, বাজার অর্থনীতি চালু করতে চায়। এই প্রেক্ষাপটে 
সমগ্র বিষয়টা রয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের দেড় কোটি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে লোকসভায় 
স্পিকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লোকসভায় স্পিকার তা নিয়ে কোনও কাজ 
করেননি, তিনি পিটিশন কমিটি গঠন করেননি। আমাদের সংসদের বিরোধীরা প্রস্তাব 
দিয়ে ছিলেন, পিটিশন খতিয়ে দেখার জন্য কমিটি হোক, তাও নাকচ করে দিয়েছেন। 
আমরা জানি বাজপেয়ী বিরোধী দলের যখন নেতা ছিলেন তখন তিনি বিদেশি বিমা 
কোম্পানির অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৯৫ সালে সুযমা স্বরাজ যখন 
রাজ্যসভার সদস্যা ছিলেন তখন তিনি একটা কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলেন তিনি মালহোত্রা 
কমিটির সুপারিশ খারিজ করে দিয়ে ছিলেন। এটা সত্য সেই বি জে পি এবং কংগ্রেস 
মিলিতভাবে আজকে দেশের সমস্ত প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে লোকসভায় সেই বিমা বিল 
পাস করার জন্য উঠে পড়ে রয়েছে। আমরা জানি দেশের গরিব মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ 
কখনই এই জিনিস নিরবে মেনে নিতে পারে না। প্রায় ২ লক্ষর মতো বিমা কর্মচারী 
আছে তারা ইতিমধ্যেই প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। সুতরাং আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা 
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থেকে আমাদের দায়িত্বের পরিচয় দিয়ে যে নন-অফিসিয়াল যে বেসরকারি প্রস্তাব এখানে 
উপস্থাপিত হয়েছে তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাতে গিয়ে আমি একথা বলতে 
চাই আজকে দেশের কাছে, সমস্ত মানুষের কাছে, আজকে এটা অমাদের জাতীয় কর্তব্য 
স্বনির্ভর অর্থনীতির খোলস ছেড়ে সান্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে কি না? তাই 
সমস্ত সদস্যদের কাছে আবেদন জানাব দেশের এই ভয়াবহ সঙ্কটের সময় আসুন এখানে 
যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তাকে সবাই মিলে সমর্থন জানাই এবং বিমা 
বেসরকারিকরণের যে বিল তা যাতে নাকচ হয় তার জন্য জোরদার আন্দোলন করি। 


[11-30-- 11-40 ৪8.]7.] 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, রবীনদেব এবং অন্যান্যরা যে বেসরকারি প্রস্তাব এনেছেন 
আমরা তাকে বিরোধিতা করছি না এবং আমার নিজের মনে হয় এই প্রস্তাবটা শুধুমাত্র 
ইনসুরেন্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে ভাল হত। যে কোনও কারণেই হোক পার্টির সিদ্ধান্তে 
ওরা কয়েকটি ইনসুরেন্সের সাথে ব্যাঙ্ক এবং ডব্রু টি ও-কে নিয়ে মিলিত প্রস্তাব দিয়েছেন। 
আমাদের আপাতত সমস্যা যেটা সেঁটা হচ্ছে ইনসুরেস বিল নিয়ে বড় একটা সমস্যা 
. রয়েছে। আজকে বি জে পি এবং তৃণমূল সরকার যে ইনসুরেস বিল এনেছেন তা নিয়ে 
প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আজকে জি আই সি, এল আই সি অফিসগুলি বন্ধ 
রয়েছে। আপনি জানেন আজকে বামপন্থীরা অনেক কথা বলেছেন ইনসুরেনের পক্ষে, 
কিন্ত এই ইনসুরে্স জাতীয়করণ করে ছিলেন কে? ১৯৫৭ সালে পন্ডিত নেহেরু, এল 
আই সি-কে জাতীয়করণ করেছিলেন। এটা কংগ্রেসের অবদান। ১৯৭৩ সালে ইন্দিরা 
গান্ধী জেনারেল ইনসুরেসকে জাতীয়করণ করেছিলেন। এটা দেশের কাছে কংগ্রেসের 
অবদান। ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী ১৪টি প্রাইভেট ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করেছিলেন, 
তার আগে স্টেট ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়েছিল, তার পরে ৬টি ব্যাঙ্কে জাতীয় করণ 
করেছেন। এটা দেশের মানুষের কাছে কংগ্রেসের অবদান। আমার মনে হয় কংগ্রেসের 
কখনই এই জায়গা থেকে ফেরত যাওয়া উচিত নয়। হ্যা আজকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা 
করেন যে ইনসুরেন্স সেক্টরে পরিবর্তন হওয়ার কিছু কি নেই? আমি বলব হ্যা আছে। 
যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন ইনসুরেল সেক্টরে সাধারণভাবে কাস্টমার সার্ভিসকে ভাল 
করতে যাতে তাড়াতাড়ি লোকে টাকা পান, আমি বলব নিশ্চয়ই করার দরকার আছে। 
যদি কেউ বলেন এখানে যে করাপশন, ম্যালপ্র্যাকটিস আছে তাকে দূর করতে হবে, 
আমি বলব আমি তাকে সমর্থন করছি, এর রিস্ট্রাকচারিং-এর দরকার আছে। কেউ যদি 
বলেন বামপন্থীরা ইউনিয়ন করে সেখানে ওয়ার্ক কালচার নষ্ট করে দিয়েছে, তাই আরও 
বেটার কাজ করতে হবে, আমি বলব নিশ্চয় করতে হবে। যদি কেউ বলেন, যেখানে 
ন্যাশনাল আাসেট তৈরি হচ্ছে, সেখানে বিদেশি কোম্পানিকে ঢুকতে দিয়ে ন্যাশনাল 
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আযসেট নষ্ট করে দেবে, তাহলে আমি বলব বিরোধিতা করা উচিত। আপনারা সকলেই 
জানেন ইনসুরেন্স সেক্টরে এল আই সি, জি আই সি লোকসানে চলছে না। এল আই 
সি-র প্রিমিয়াম ইনকাম বেড়েছে সেভেনটিন পারসেন্ট। জি আই সি শুধু বাবসা করছে 
৭১৩৫৬ কোটি টাকা এবং ওদের নেট প্রফিট হয়েছে গত বছরে ১২৫৫ কোটি টাকা। 
সুতরাং এদের কোনওটাই অলাভজনক ব্যবসা নয়, সরকারের উপরে এরা কোনও ড্র্যাগিং 
করছে না। ক্রেতা সার্ভিস দেবার ক্ষেত্রে এদের কাজকর্মে অনেক ত্রুটি আছে ঠিকই কিন্ত 
এরা জাতীয় দায়িত্ব পালন করেন। ২৩০ কোটি টাকার একটা সোস্যাল সিকিউরিটি ফান্ড 
তৈরি করেছে এরা। এল আই সি মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিস্তদের হাউসিং সেক্টরে লোন 
দিয়ে থাকে। প্রাইভেট ইনসুরেন্স কোম্পানিগুলো এলে প্রাইওরিটি সেক্টরে এরা কিন্তু 
লোন দেবে না। এল আই সি-র টাকাটা আমাদের জাতীয় উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে 
পারে, প্রাইভেট সেক্টর এলে সেটা হবে না। অন্যদিকে আপনারা জানেন, কেন্দ্রীয় সরকারের 
ক্রপ ইনসুরেস প্রকল্প যেটা আছে সেটা জি আই সি আন্ডার রাইট করছে। গরিব 
লোকেদের ক্যাটল এবং পোলট্রি এই সমস্ত ব্যাপারে ইনসুরেদ জি আই সি-র পক্ষ থেকে 
নেওয়া হয়েছে। গাড়ির ক্ষেত্রে লোন দিয়ে ওরা যে ব্যবসা করে তার প্রফিটের টাকা 
দিয়ে এই ব্রপ ইনসুরেন্স করছে। প্রাইভেট কোম্পানিগুলো এলে কিন্তু তা করবে না। 
বিদেশি কোম্পানিগুলো এসে আন্ডার কাট করবে, কম প্রিমিয়াম তারা বেশি রিটার্ন দেবে 
এবং তারজন্য তারা আন্তর্জাতিক সমর্থন নিয়ে আসবে। যখন এরা মনোপলি বাজার 
দখল করে নেবে, এল আই সি, জি আই সি যখন ব্যবসা বন্ধ করে দেবে তখন ওরা 
প্রিমিয়াম বাড়িয়ে দেবে। তখন আমাদের আর কিছু করার থাকবে না। প্রথমে লোকে 
ভাববে ন্যাশনালাইজড সেক্টরগুলো যথেষ্ট এফিসিয়েন্ট নয়, এদের কাজ ভাল নয়, বিদেশি 
কোম্পানিগুলো এসেছে ভাল হরেছে। কিন্তু যখন এরা বাজার দখল করে নেবে তখন 
ওরা ইচ্ছামতো প্রিমিয়াম বাড়িয়ে দেবে। আমেরিকায় ইনসুরেস ব্যবসা সফল এটা মনে 
করার কোনও কারণ নেই, সিগমা রিপোর্ট দিয়েছে আমেরিকার কোম্পানিগুলো 1109) 
1180০ 5110৬/ 50117091015 1101511017001770100 0114 17051910011109 01 07 000195 
০ 5211)5 1116 11750110100 ০00171]001105 0110 111 ১110015 010 111001000৩(1)0195 
19017 (0 01007001031 আপনি জানেন স্যার, একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে, জাপান 
মিউচুয়াল কোলাপসড হয়ে গেছে, নিশান মিউচুয়াল লাইক কৌলাপসড হয়ে গেছে, তারা 
কি গ্যারান্টি দেবে সাধারণ লোকের প্রিমিয়াম ব্যাপারে। যতক্ষণ এল আই সি, জি আই 
সি-র হাতে আছে ততক্ষণই নিরাপত্তা থাকবে। জাপান, আমেরিকা ইনসুরেস কোম্পানিগুলো 
যেখানে কোলাপসড হয়ে যাচ্ছে, সেখানে বিদেশি বিমা কোম্পাশিগ্ডণো আমাদের কি 
নিরাপত্তা দেবে। ৩,৫০০টি ইনসুরেন্স কোম্পানি আমেরিকায় আছে তার মধ্যে বেশিরভাগই 
লোকসান চলছে এবং কতগুলো দেউলিয়া হয়ে গেছে। সুতরাং বিদেশি ইনসুরেস কোম্পানি 
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এলে পুরো ব্যাপারটাই যে পরিবর্তন হয়ে যাবে সেটা মনে করার কোনও কারণ নেই। 
আমাদের যে ইনসুরেস কোম্পানিগুলো আছে সেগুলো লাভে চলছে এবং তারা রাষ্ট্রীয় 
ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছে। এখানে মাননীয় একজন সদস্য বলছিলেন আমাদের দল 
কি করছে। এই ব্যাপারে আমাদের দলের মধ্যে মতভেদ আছে, আমাদের দলের লোকেরা 
মনে করেন এই বিদেশি কোম্পানিকে নিয়ে আসাটা সাধারণ আর্থিক সংস্কারের মধ্যে 
পড়ে। আবার আমাদের দলের অনেক লোক মনে করেন আর্থিক সংস্কার আমরা করব, 
কিন্তু বিদেশিদের হাতে এইগুলো তুলে দিয়ে নয়, আমাদের দেশের ইনসুরেন্স 
কোম্পানিগুলোকে দুর্বল করে নয়। তাকে দুর্বল করে দিয়ে নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে 
সংস্থাকে শক্তিশালী রেখে আর্থিক সংস্কার করতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের দল 
এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। তপনবাবু ঠিকই বলেছেন, আমাদের চিফ হুইপ লোকসভায় 
বলেছেন যে এই সোস্যাল সিকিউরিটি পলিসি এই যে ক্রপ ইনসুরেস বা পোল্ট্রি ইনসুরেন্স 
ওরা দিচ্ছে তা কি ফরেন ইনসুরেস গ্যারান্টি দেবে? আবার, সেই গ্যারান্টি আদায় 
করতে গেলেও এই বিলে চলবে না, এই বিল ফেলে দিতে হবে। তাই আমরা বলছি, 
অবিমিশ্র ভাবে এতে সমর্থন দেব না। আমরা মনে করি জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে এই 
বিলকে পাঠানো উচিত এবং সাধারণ ভাবে বিমার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষের সমর্থন 
নেওয়া উচিত। 


ব্যাঙ্ক প্রাইভেটাইজেশনের ব্যাপারটা এখনও সামনে আসেনি। কিন্তু ব্যাঙ্ক 
প্রাইভেটাইজেশনের কথা যখন নতুন করে হচ্ছে তখন সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা 
করা উচিত। দেশের স্বাথেই এটা করা উচিত। গ্লোবালাইজেশনের থেকে হয়তো আমরা 
দূরে থাকতে পারব না কিন্তু দেশের শক্তিকে বিসর্জন দিয়ে নয়। পৃথিবীর অর্থনীতির 
সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে হবে এবং সেই জন্য আমরা আগেই বলেছি যে উরু টি 
ও-তে যে আলোচনা চলছে এবং আমি যতদূর শুনেছি বামপন্থীদলগুলোর পক্ষ থেকে 
মাননীয় সাংসদ সোমনাথবাবু সেখানে যাওয়ার কথা। আমি মনে করি সোমনাথবাবু 
সিয়াটেলে গিয়ে ডেভেলপিং কান্ট্রির বিরুদ্ধে কোনও সিদ্ধান্ত হলে তার বিরোধিতা করবেন। 
এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[11-40 -- 11-50 87.] 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বি জে পি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় 
সরকার যখন আমাদের এল আই সি-তে একটা বড় পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছে, 
যেটাকে বলা যায় দরজা খুলে দেওয়া বিদেশের কাছে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
সংস্থাগুলোর কাছে তখন আমাদের বিধানসভাতে এই রকম একটা বেসরকারি প্রস্তাব, 
যেটা গাননীয় সদ শী ববীন দেব এবং অন্যানারা এনেছেন সেটা অভিনন্দনযোগ্য। 
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তার কারণ আমাদের এখানে আমরা যদি এক্যমতে পৌছাতে পারি, বিধানসভা হচ্ছে 
বাংলার জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের প্রতিনিধিরা যদি এক্যমতে পৌছাতে পারেন 
তাহলে বাংলার যে আন্দোলন, আজকে ইনসুরেস কোম্পানির কর্মিরা ধমর্ঘট করছেন। 
দেড় কোটির মতো মানুষ স্বাক্ষর দিয়েছেন এই বিলের বিরুদ্ধে। সাড়ে আট কোটি 
পলিসি হোল্ডার আজকে আতঙ্কিত এবং ভারতবর্ষের মানুষও আশঙ্কিত যে আমাদের 
অর্থনীতিতে চরম আঘাত আসছে এই উদারীকরণের নীতিতে এবং এই যে ব্যক্তিগত 
মালিকানা বা যেটাকে বলা হয় খোলা বাজারের নীতি গ্রহণ করার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, মাননীয় সদস্য সৌগতবাবু বললেন যে, কংগ্রেস এই এইগুলো করেছেন। সেই 
গুলোকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা স্বীকার করি ২০০ প্রাইভেট কোম্পানিকে 
এমালগেমেট করে এল আই সি কেন্দ্রীয় সরকার করেছিলেন এবং সেই সময় আমাদের 
যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শুধু এটাই নয় তার পর ব্যাঙ্ক রাষ্্ায়ত্ব করণ, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের 
মিশ্র অর্থনীতিতে, রাষ্টায়ত্ব শিল্পে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং দেশের 
বিনিয়োগে পরিকল্পিতভাবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে, জনগণের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য 
রেখে করা হবে। শুধু মাত্র মুনাফা ভিত্তিক অর্থনীতি যেটা ব্যক্তি মালিকানাধীন অর্থনীতি 
হয়ে গেছে তাকে সেটা করা হবে না-_এই নীতি সেদিন তারা গ্রহণ করেছিলেন এবং 
সেদিন কিন্তু সাম্ত্রাজাবাদী গোষ্ঠী এব্যাপারে বিরোধিতা করেছিল। আমাদের পাবলিক 
সেক্টর, আমাদের ভারী শিল্প গড়ে তোলা, আমাদের ব্যাঙ্ক, বিমা রাষ্ট্রের অধীন আনা, 
পরিকল্পিত অর্থনীতি তাতে সামগ্রিক জনগণের উন্নতি, বেকারি দূর, দারিদ্র্য দূর, অশিক্ষা 
দূর, তার জন্য যে পরিকল্পনা আনা হয়েছিল, তার ভিতরে দুর্বলতা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদী 
গোষ্ঠী শিবিরগুলো সেদিন এটাকে বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমাদের 
দেশের মধ্যেও তাদের সমর্থকদের অভাব ছিল না। কিন্তু সেদিন আমরা দাঁড়াতে 
পেরেছিলাম। তার কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজের নেতা পূর্বতন সোভিরেত ইউনিয়ন তারা 
আমাদের সমর্থন দিয়েছিলে, সাহায্য করেছিলেন। মার্কিন সান্রাজ্যবাদের নেতৃতে সাম্রাজ্যবাদী 
গোষ্ঠী এটাকে বানচাল করার চেষ্টা করেছিল। আজকে সমাজতান্ত্রিক গোষ্টার দুনিয়ায় যে 
ভাঙন তার সুযোগ নিয়ে মার্কিন সান্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে তারা একটা নতুন দুনিয়া 
গড়ার চেষ্টা করছেন। যেটা রোনাল্ড রেগন তার বক্তৃতায় পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, 
আমরা সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে বিশ্বকে প্রথম মহা যুদ্ধের আগের অবস্থায় নিয়ে যাব। 
অর্থাৎ প্রথম মহা যুদ্ধের আগে গোটা দুনিয়াকে লুঠ করত করেকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ, 
আজকে তারা চায় যে গোটা দুনিয়ার বাজারকে সেইভাবে লুঠ করতে এবং তারই নাম 
দেওয়া হয়েছে লিবারালাইজেশন ও প্রীইভেটাইজেশন এবং তারই উদ্যোগ তারা নিয়েছেন। 
ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আমাদের মতো দেশগুলোকে নিরস্ত 
করে চাপ দিয়ে সরকারের দুর্বলতা এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধু দুর্বলতা নয় সেখানে 
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সহায়তার সুযোগ নিয়ে প্রথমে আমাদের দেশের বাজার দখল করতে চাইছে। তারা যে 
গ্লোবাল মার্কেটের কথা বলছে তার মানেটা কি? ওরা জানেন যে, উন্নয়নশীল এবং 
অনুন্নত দেশগুলো আর্থিক দিকে থেকে প্রযুক্তির দিক থেকে, প্রাতিষ্ঠানিক, দিক থেকে 
তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার যোগ্যতা সব ক্ষেত্রে অর্জন করেনি। সুতরাং 
প্লোবালাইজেশন মানে হচ্ছে বাজার খুলে দেওয়া, অসম প্রতিযোগিতায় আহবান করা। যার 
ফল হল আমাদের দেশের যে শিক্পগুলোকে, যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনগণের টাকায় 
আমরা দাঁড় করিয়েছি, এই, অসম প্রতিযোগিতায় সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। আজকে 
আমাদের দেশে ইংরেজ বড়লাটের দরকার নেই। আজকে ব্রিটিশদের পার্লামেন্ট আইন 
পাস করার দরকার নেই। আমাদেরই পার্লামেন্ট আমাদেরই প্রধানমন্ত্রী, আমাদেরই রাষ্ট্র, 
আমাদেরই ভোটে নির্বাচিত সরকার তারা সান্রাজ্যবাদীদের পথ খুলে দিচ্ছেন এবং সেভাবেই 
এই মহাজনরা সেই বন্দোবস্ত করছে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ডের 
সাহায্য নিয়ে এবং আমরা দেখছি প্রথমে তারা আমাদের বাজার দখল করছে এবং 
আমাদের আমদানির ক্ষেত্রেও দেখবেন কিভাবে দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের 
দেশে এমনকি টমাটো আমদানি করা যাবে, সিঁদুরে টিপ আমদানি করা যাবে, আচার 
আমদানি করা যাবে_ এইভাবে দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে সান্ত্রাজ্যবাদীদের কাছে।' 
সাম্ত্রাজ্যবাদীরা প্রথমে চাইছে বাজার দখল করতে। দ্বিতীয়ত তারা চাইছে আমাদের 
শিল্পকে ধ্বংস করে শিল্প দখল করতে এবং সেটা তারা শুরু করে দিয়েছে। অনেক 
ভারতীয় শিল্প, আপনারা জানেন, তাদের কিনে নিচ্ছে বিদেশি কোম্পানিগুলো এবং 
বিদেশি কোম্পানিগুলো তাদের শেয়ার কিনে নিচ্ছে এবং সামনে পরিচালন ব্যবস্থায় তারা 
থাকছে। কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের কতৃত্ব হারিয়ে ফেলছেন। পরিষেবার ক্ষেত্রে অর্থাৎ 
আমাদের ইনসুরেন্স, আমাদের ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সেগুলোর উপর দখল 
নেওয়ার এই যে কাজগুলো এরা করে চলেছেন এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল যে, 
কংগ্রেস একসময় আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতির কথা বলেছিল, সেলফ রিলায়েস, সেলফ 
জেনারেটিং গ্রোথের কথা বলেছিল সেই কংগ্রেসই কিন্তু নীতি গ্রহণ করল দি বারালাইজেশন, 
প্রাইভেটাইজেশন ও গ্লোবালাইজেশন। এবং যে বি জে পি নির্বাচনের মানুষকে বলেছেন 
স্বদেশি অর্থনীতির কথা, মানুষকে বলেছেন, আমরা স্বদেশি অর্থনীতি গড়ে তুলব, ক্ষমতায় 
যাওয়ার পর তারা কংগ্রেসের চেয়েও বেশি দ্রুত গতিতে বিদেশিদের কাছে আত্মসমর্পণ 
করছেন। 
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রাখ-ঢাক না রেখে নির্লজ্জভাবে বি জে পি সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। 
যার জন্য আমেরিকার প্রতিনিধি ভারতবর্ষে এসে বলে যান, ওরা পাঁচ বছর থাকুন, 
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আমরা এটা চাই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদরা চান বি জে পি জোট সরকার পাঁচ বছর 
ভারতবর্ষে থাকুক। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কতটা বড় সেবাদাস হলে তবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 
বলে- ওরা পাঁচ বছর থাকুন! থাকলে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে রক্ষিত হবে। আজকে এর 
বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত। শুধু প্রতিবাদই নয়, প্রতিরোধ করা উচিত। 
আমি মাননীয় সদস্যদের বলব এই যে আজকে প্রাইভেট সেক্টর সম্পর্কে বলা হচ্ছে এবং 
পাবলিক সেক্টরের দুর্নাম করা হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে_আমরা 
অর্থনৈতিক সংস্কার করছি কার জন্য? দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য 
এবং জনগণের স্বার্থেঃ আমি আপনাদের সামনে কিছু তথ্য দিচহি। গত এক বছরের 
পরিবর্তনটা দেখুন-__আমাদের শিল্পের অগ্রগতির হার ১৯৯৭-৯৮ সালে ছিল ৬.৯% । 
১৯৯৮-৯৯ সালে এক বছরের মধ্যে তা কমে হল ৩.৮% | দি টেস্ট অব পুডিং লাইস 
ইন ইটিং। যে নীতি গ্রহণ করা হল তাতে আমাদের শিল্পের অগ্রগতি কতটা হল? 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ ৬.৯% ছিল ১৯৯৭-৯৮ সালে; ১৯৯৮-৯৯ সালে তা কমে এল ৩.৮% 
। আমাদের মাইনিং বা খনিজ তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ১৯৯৭-৯৮ সালে 
৫.৫%; ১৯৯৮-৯৯ সালে সেই বৃদ্ধির হার নেমে এল ১.৭%। রেট অব গোরথ বৃদ্ধির 
হার আকসেলারেট করছে, বাড়ছে না ডিসেলেরেট করছে, নেমে যাচ্ছে আমাদের 
উৎপাদন বুদ্ধির হার কমছে। থে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে আমাদের 
ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৯৭-৯৮ সালে ৪.৬% ছিল, ১৯৯৮-৯৯ সালে সেই 
ভোগ্যপণ্যের বুদ্ধির হার কমে ২.৯% হল! এবং সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে বে, ২ ভাগ 
উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এই কি দেশের অগ্রগতি হচ্ছে? আমি মাননীয় সদস্যদের বলব 
যে, কোনও নীতি আমরা তখনই গ্রহণ করতে পারি যখন সেটা জনগণের স্বার্থে দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সত্যিই সহায়ক হবে। অথচ আমরা আজকে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছ। 
শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বেকারি বাড়ছে। সাম্্রাজ্যবাদীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা 
ব্যাঙ্ক এবং ইনসুরেন্স যেখানে জনগণ টাকা রাখে। সেটা লুঠ করার জন্য তারা এগিয়ে 
আসছে। সেদিন কংগ্রেস ইনসুরেস কোম্পানিগুলোকে জাতীয়করণ করেছিল, কারণ সেদিন 
এগুলোয় লুঠপাঠ চলছিল এবং ওদের বিনিময়ে অনিয়ন্ত্রিত ছিল। তার জন্যই তারা বাধ্য 
হয়েছিলেন জাতীয়করণ করতে। আজকে কি এমন ঘটল, কি অপরাধ করল রাষ্ট্রায়ত্ত 
সংস্থাগুলি? আমার কাছে তথ্য আছে, আপনারা দেখলে দেখবেন যে, আমরা যেগুলিকে 
পাবলিক সেক্টর বলি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বলি তাদের লাভ-লোকসানের পরিমাণটা কি রকম। 
বলা হচ্ছে রাষ্ট্ায়ত্ব সংস্থাগুলি লাভজনক নয়। অথচ তথ্য বলছে ১৯৯৫-৯৬ সালে 
াষ্ট্রয়ত্ সংস্থাগুলির লাভ ছিল ৯,৫৮৪ কোটি টাকা। ১৯৯৬-৯৭ সালে লাভ ছিল ৯,৯৯২ 
কোটি টাকা । ১৯৯৭-৯৮ সালে লাভ ছিল ১৩,৭২৫ কোটি টাকা। এই লাভ থেকে তারা 
সরকারকে দিয়েছে ১৯৯৫-৯৬ সালে ২,২০৫ কোটি টাকা; ১৯৯৬-৯৭ সালে ৩,০৮৪ 
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কোটি টাকা; ১৯৯৭-৯৮ সালে ৪,০৫১ কোটি টাকা। ওরা সরকারকে দিচ্ছে এবং সরকারকে 
ট্যাক্সও দিচ্ে। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, ২৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা 
১৯৯২-১৯৫ ৮" লা্ায়ত্ব সংস্থাগুলি সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছে এবং লভ্যাংশ বাদে ২৬ 
হাজার কৌটি 94 « উপ । আর ২ হাজার কর্পোরেট সেক্টর ট্যাক্স দিচ্ছে ২৭৯ কোটি 
টাকা। অথচ প্রচার ক৫! হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর সম্পর্কে, তারা নাকি দারুণ এফিসিয়েন্ট, 
এই তাদের পারফর্মেস। আজকে বেসরকারি গোষ্ঠী তারা প্রবেশ করছে আমাদের শিল্পে, 
বাণিজ্যে ও পরিষেবায়। আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং আমার ভাল লাগছে 
এদিক ওদিক বক্তব্য পেশ করলেও সর্বসম্মতভাবে আমি আশা করি এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করতে পারব। ধন্যবাদ। 


শ্রী বাদল ভট্টাচার্য $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিমা বিলের বিরুদ্ধে যে 
বে সকারি প্রস্তাব আনা হয়েছে, আমি আমার দলের তরফ থেকে এবং আমি 
ব্যক্তিগতভাবে এর বিরোধিতা করছি। সর্ব-প্রথম আজকে আমাদের জানা দরকার, বিমা 
বেসরকারিকরণ হচ্ছে না। তাই শুধু শুধু ভয় পাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। তার কারণ 
আজকে সিমলায় যে কন্ট্রোলার অফ ইনসুরেম অফিস আছে সেই জায়গায় অফিস বসবে 
ইনসুরেন্স রেগুলেটারি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, গত ৪৩ 
বছর ধরে ইনসুরেল কোম্পানি এবং ডি আই সি সুন্দরভাবে কাজ করছে, এর মধ্যে 
কোনও ভুল নেই। সেই জায়গায় দীঁড়িয়ে আজকে বিমার বেসরকারিকরণ নয়, ২৬ 
পারসেন্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আনা হচ্ছে। একটু আগে মাননীয় সদস্য শ্রী সৌগতবাবু 
বললেন, আমেরিকায় কত কোম্পানির লস হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি, রেগুলেটারি 
ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সেইসব দেখে নেবে, তাদের আর্থিক সংস্থান কি রকম আছে, 
তারা পরিশোধ করতে পারেব কিনা। আমি মাননীয় স্পিকার মহাশয়ের মাধ্যমে মাননীয় 
সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, গ্যাট চুক্তি যখন এসেছিল তখন তার বিরুদ্ধে 
দাড়িয়ে এক কাট্রা ছিল সবাই। সেদিন কিন্তু ৩৭ জন বামপন্থী এম পি গ্যাট চুক্তি মানছি 
না, মানব না বলে ভোট দানে বিরত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। সেই গ্যাট চুক্তি সই হয়ে 
যাবার পর ডরু টি ও-র জায়গা আছে বলে জানি না। আমি মাননীয় কংগ্রেসি বন্ধুদের 
বলছি, নরসিমা রাওয়ের সময়ে সুমা স্বরাজকে কমিটির চেয়ারপারসন করে আনা 
হয়েছিল। সেখানে পরিস্কার বলা হয়েছিল ৪০ পারসেন্ট ফরেন ইনভেস্টার নেওয়া হবে। 
তাই আমি বামপন্থী এবং কংগ্েসি সদস্যদের বলব, সঠিক পথে হাঁটুন, ইমিডিয়েট 
রাজনীতি হয়, আগামীদিনে দেশকে গড়তে গেলে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মেনে 
নিতেই হবে যা আপনারা বিগত দিনে মেনে নিয়েছেন। আজকে ফরেন কোম্পানি যখন 
আসবে, তাদের ফিনাঙ্সিয়াল কন্ডিশন কি আছে, কি নেই তা রেগুলেটারি অথরিটি আগে 
দেখে নেবে এবং সমস্ত কন্ট্রোলই রেগুলেটারি অথরিটির উপর থাকছে। সুতরাং সেখানে 
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দাঁড়িয়ে পলিসি হোল্ডার এবং বিমা কর্মচারিদের স্বার্থ কোনওভাবেই ক্ষুপ্ন করা হবে না। 
আমি তাই আপনাদের বলব, আসুন, একযোগে আমরা দেশকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি 
এবং একযোগে এই বেসরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করি আগামীদিনে দেশকে অর্থনৈতিক 
দিক থেকে গড়ে তোলার যে পথ সেই পথে এগিয়ে নিয়ে যাই। আমি মাননীয় স্পিকার 
মহাশয়ের মাধ্যমে বলছি, আজকে আপনারা ভাবুন,_ 


(গোলমাল) 


আজকে যদি এই প্রস্তাবের এতই গুরুত্ব থাকতো তাহলে এই সভায় আজকে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী থাকতেন। কিন্তু তারা কেউ-ই এই সভার উপস্থিত 
নেই। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আছেন, তিনি বললেন। কাজেই এই প্রস্তাবের এখানে 
কোনও গুরত্ব আছে বলে আমি মনেকরি না। পরিশেষে আমি আপনাদের এই '্রিথাই 
বলব যে, কড়া রং এবং চড়া সুর দিয়ে জনগণ, শ্রমিক কর্মচারিদের বিভ্রান্ত করার 
পরিকল্পনা আপনারা ত্যাগ করুন। ত্যাগ করে আসুন একযোগে দেশ গঠনের কাজে 
আমরা এগিয়ে যাই। ধন্যবাদ । 
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শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এবং আমার সহযোগী বামপন্থী 
বিধায়করা যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছি তার উপর অনেক আলোচনা হয়েছে। এই 
প্রস্তাবের সপক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী, মানণীয় সদস্য অমরবাবু 
পূর্ণেন্দুবাবু, কমলবাবু বলেছেন, তাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। পাশাপাশি কংগ্রেসের দুই 
বিধায়ক-_সুব্রতবাবু এবং সৌগতবাবু তাদের মধ্যে দোলাচাল থাকতেও তারা যেভাবে 
সমর্থন করেছে তারজন্য তাদেরও আমি' ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখানে বি জে পি-র বাদলবাবু 
আছেন। তিনি সবেধন নীলমনি। তিনি বললেন যে এখানে মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, 
অর্থমন্ত্রী উপস্থিত নেই অতএব এই প্রস্তাবের কোনও গুরুত্ব নেই। তার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে 
রাখি যে আজ একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার হচ্ছে এবং সেখানে আমাদের মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী প্রিসাইড করছেন, সেই কারণে তিনি সকালের অধিবেশনে আসতে পারেননি। 
দৌগতবাবু একাট প্রশ্ন তুলেছেন। ঠিকই আলাদাভাবে আমরা ইনসুরেনের প্রশ্নে এখানে 
ক্ষেত্রে আক্রমণ হচ্ছে সেইজন্য এই প্রস্তাব আমরা এনেছি। এই এল পি জি অর্থনীতির 
হাত ধরে ৯১ সালে, সৌগতবাবু খেয়াল আছে, জুন মাসে এই নতুন আর্থিক সংস্কার 
নীতি চালু হয়েছে। তারপর বিমা বেসরকারিকণের জন্য মালহোত্রা কমিটি নামে একটি 
কমিটি করা হয়েছিল। ৯৪ সালের ১৭ই জানুয়ারি তিনি রিপোর্ট দেন। ব্যাঙ্কের 
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বেসরকারিকরণের জন্যও একটি কমিটি করা হয়েছে নরসিংহম কমিটি। তারাও তাদের 
রায় দিয়েছেন। একটু আগে সৌগতবাবু বলছিলেন যে এখানে আঘাত নেই। তার 
উদ্দেশ্যে বলি, ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে নতুন যে ভার্মা কমিশন রিপোর্ট দিয়েছে সেটা নিশ্চয় 
সৌগতবাবু নজরে আসে নি। একই ভাবে আক্রমণ হচ্ছে বিমার ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে 
এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে। এরপর যে মোশনটি আছে ডিস-ইনভেস্টমেন্ট সম্পর্কে সেই সময় 
এসব নিয়ে আলোচনা হবে। সৌগতবাবু বললেন ৫৭ সাল তা নয়। ৫৬ সালের ১লা 
সেপ্টেম্বর বিমা জাতীয়করণ করেছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সিডি দেশমুখ। তখন 
বিমার কি অবস্থা ছিল? ৭৩ সালের কথা উল্লেখ করেছেন। ৬৯ সালের কথা মনে 
করুন। সেই সময় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের যে প্রস্তাব তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ 
হয়েছিল! ইনডিকেট এবং সিন্ডিকেটের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নিয়ে বিরোধ হয়েছিল। 
কংগ্রেসের একটা অংশ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করার জন্য এই ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণের তারা বিরোধিতা করেছিলেন। আমরা বামপন্থীরা কিন্তু জাতীয় স্বার্থে সাধারণ 
মানুষের স্বার্থে এই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলাম। এইভাবে বিমা, সাধারণ 
বিমা জাতীয়করণের পক্ষে দঁড়িয়েছি। ৭৩ সালে আধা ফাসিস্ট সন্ত্রাসের দ্বারা আমরা 
আক্রাত্ত অবস্থায় ছিলাম কিপ্ত সেই সময়ও এই সাধারণ বিমা জাতীয়করণের পক্ষে 
আমরা দাঁড়িয়েছি। এখানে বিমার ক্ষেত্রে বলতে গিয়ে উল্লেখ করা হল যে সার্ভিস নেই, 
ওয়ার্ক কালচার নেই ইত্যাদি। বিমার কর্মচারিরা যদি কাজনা করতেন তাহলে এই যে 
রিপোর্ট রয়েছে ইনসুরেস কোম্পানির ত্যানুয়াল রিপোর্ট সম্পর্কে তাতে এই ফল হল কি 
করে? এখানে রিপোর্টে রয়েছে- লাইফ ফান্ড ১ লক্ষ ২৭ হাজার, ৩৮৯ কোটি টাকা। 
টোটাল আযাসেট হচ্ছে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৬৪.৩৯ কোটি। প্রিমিয়াম হচ্ছে ৮৫০ কোটি 
টাকা। টোটাল ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে ১৩ হাজার ১৮০ কোটি টাকা। আর টোটাল ইনকাম 
হচ্ছে, ৩৬ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে এই যে অবস্থা তৈরি হয়েছে, 
এটা হয়েছে বিমা কর্মিদের পরিশ্রমের ফল এবং সামগ্রিকভাবে যারা ইনভেস্ট করেছে। 
সৌগতবাবু বলেছেন যে, এটাতে নাকি প্রতিযোগিতা দরকার। কার সঙ্গে কার প্রতিযোগিতা 
সেটা উল্লেখ করলেন না। বাদলবাবুরা মুখে স্বদেশিয়ানার স্লোগান দেন। সেদিন ব্যাঙ্গালোর 
স্বদেশিয়ানার শ্লোগান তুলেছিলেন। সেদিন একটা কার্টুন বেরিয়েছিল দিন টিন স্বদেশি, 
টিন টিন বিদেশি। আপনারাও তাই করেছিলেন। আপনারা মুখে স্বদেশিয়ানার স্লোগান 
দিচ্ছেন, আর বিদেশিদের আমাদের দেশে ডেকে আনছেন। এটা কাদের স্বার্থে করছেন? 
বাদলবাবু আপনি এই মুহূর্তে যেটা বললেন, সেটা অযৌক্তিক। আমি আর একটি কথা 
এখানে বলতে চাই। সৌগতবাবু আমেরিকায় এই বিমা শিল্পের ৩ শতটি বিমা কোম্পানি 
বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের যা চলেছে, বে আইনি কারকার হচ্ছে, ফাটকাবাজি কারবার 
হচ্ছে। (এই সময়ে লালবাতি জ্বলে ওঠে এবং স্পিকার মহাশয় রবীনদেবকে বারবার 
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বসতে বলেন) আজকে ব্রিটেনের বিখ্যাত লয়েড কোম্পানি, তারাও এর থেকে মুক্ত নয়। 
আমেরিকান কোম্পানি বন্ধ হচ্ছে, রাশিয়ান কোম্পানি বন্ধ হচ্ছে এবং তার ফলে তারা 
আজকে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। কাজেই সৌগতবাবু, আপনি 
যে কথা বলেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি। আমি আশা করব যে সকলে এই 
্রস্তাবকে "সমর্থন করবেন। 


মিঃ স্পিকার $ রবীনদেব, আপনাকে বার বার বলা হচ্ছে যে আপনি বসুন, 
আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, এর পরে ভোট নেওয়া যাবে না, তবুও আপনি বলে 
যাচ্ছেন। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে . এখানে উল্লেখ করছি। স্যার, আপনি জানেন যে, ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ব 
ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচার কর্পোরেশনে গত ১ মাস ধরে কেন্দ্রীয় সরকার এ মিলগুলিতে 
কোনও টাকা দিচ্ছে না। তারফলে তারা র জুট কিনতে পারছেন না এবং মিলগুলির 
কাজ পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে আছে। সেখানে ২৪ হাজার লোক কাজ করে এবং এর ' 
পাশাপাশি ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনেও সরকার টাকা দিচ্ছেন না এবং এর ফলে 
পশ্চিমবাংলার ১৫ হাজার লোক এতে আযাফেকটেড। আমাদের সদস্যরা এটা নিয়ে ধর্নার 
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বসেছেন। রাজ্য সরকারেরও এই ব্যাপারে কিছু করার আছে। আপনি বলুন রাজ 
সরকার এই ব্যাপারে একটা স্টেটমেন্ট করুন যে এন জে এম সি মিলের ব্যাপারটা কি 
অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। স্যার, এই ব্যাপারে সুব্রত একটু বলতে চাইছে আপনি ওকে 
একটু বলতে দিন। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সৌগত রায় যেটা বলেছেন, আমি 
মনে কির য়ে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২৪ হাজার লোক শুধু নয়, এর সঙ্গে জে সি আই 
এবং তার সঙ্গে র জুট যারা প্রডিউস করে তারাও জড়িত আছে। এই যে ডিট্ট্রেস সেল 
করতে হচ্ছে, এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এরা যদি র জুট না কেনে তাহলে সমস্ত 
ফাটকাবাজদের হাতে চলে যাবে এবং তার ফলে লোকাল অর্থনীতি যেমন নষ্ট হবে 
তেমনি সেই সঙ্গে বেঙ্গলের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্যার, আপনার কাছে অনুরোধ 
করছি যে, মন্ত্রী সভার যারা এখানে আছেন, তারা এই ব্যাপারে একটু বলুন। আজকে 
২৪ হাজার লোক যারা এন জি এম সি-র সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা রুজি-রোজগারহীন 
হয়ে যাচ্ছে এবং জে সি আই-এর সঙ্গে যারা যুক্ত পাটচাষী, তারাও আজকে অসহায় 
অবস্থার মধ্যে আছে। কাজেই এই ব্যাপারে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে একটা স্টেটমেন্ট 
করুন। 


মিঃ স্পিকার ঃ আজকে মোশন আন্ডার রুল ১৮৫ আলোচনার দিন ধার্য হয়েছে। 
এটা পরেও আলোচনা করা যাবে। কাজেই আমি একটা এ্যালাউ করছি না। [0% [২]. 
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মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আমার নামে যে মোশনটি এসেছে সেটা মুভ করছি এবং 
প্রাথমিক বক্তব্য রাখছি। 


স্যার, আমি জানি এবং আপনারাও সবাই জানেন যে যখন ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা 
দপ্তর দূরপাল্লার কামান কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তখন অন্যান্য কোম্পানি বাদ 
দিয়ে শেষ পর্যস্ত দুটি কোম্পানি মোটামুটি এ কামান কেনার ব্যাপারে এগিয়ে আসে; 
একটি হচ্ছে ফ্রান্সের সোফমা কোম্পানি এবং অপরটি সুইডেনের বোফর্স কোম্পানি। এই 
দুই এর মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হয় এবং ওদের গুণগত পার্থক্য উনিশ-বিশ ছিল। 
সেই সময় তৎকালীন প্রধান্মন্ত্ী প্রায়ত রাজীব গান্ধীজী তিনি শেষ পর্যন্ত বোফর্স কামান 
কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তখন বোফর্স কামান কেনার বিরুদ্ধে কংগ্রেস বিরোধী 
দলগুলোতে যারা ছিলেন ভারতবর্ষে, এখানে আপনাদের বামফ্রন্টের প্রতিনিধি সমেত, 
তারা প্রচন্ডভাবে এ কামান কেনার বিরুদ্ধে চিৎকার ঠেঁচামেচি গুরু করেন যে, একটা 
নিকৃষ্ট মানের কামান বেশি টাকা দিয়ে ভারতবর্ষের সরকার ঘুষ খেয়ে কিনছে। আপনার 
নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আপনারা 
রাজীব গান্ধীর নাম করে দেয়ালে দেয়ালে লিখেছিলেন অলিগলিতে 
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লিখেছিলেন__অলিগলিতে শোর হ্যায় রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়। কোথাও লিখলেন রাজীব 
গান্ধী ১৪ কোটি টাকা চুরি করেছেন, কোথাও লিখলেন ১০০ কোটি টাকা চুরি করেছেন। 
কলকাতা এবং গ্রামগঞ্জে এটা লিখে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কারগিল যুদ্ধে প্রমাণ 
হয়ে গেল এ বোফর্স কামান কতখানি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং এ বোফর্স 
কামান না থাকলে কারগিল যুদ্ধে যে শেষ পর্যস্ত জয়লাভ হয়েছে সেই জয়লাভ আদৌ 
সম্ভব হত কিনা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। রাজীব গান্ধী চলে যাওয়ার পর, সেই মন্ত্রিসভা 
চলে যাওয়ার পর যিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসেন তিনি হচ্ছে শ্রী ভি পি সিং। 
তিনি বলেছিলেন, আমি ১১ দিনের মধ্যে সমস্ত কিছু প্রমান করে দেব কে কত টাকা 
চুরি করেছেন। ১১ মাস সেই সরকার ছিল যে সরকারের সঙ্গে আপনারা এবং বি জে 
পি সে সময়ে সহযোগিতা করেছিলেন বামফ্রন্টের আপনারা! তখন ১১ মাসের মধ্যে 
কিছু বেরোয়নি। আমরা চাই, ক্গ্রেসের তরফ থেকে এ কামান কেনার ব্যাপারে যদি 
কোনও গন্ডগোল হয়ে থাকে এবং কেউ যদি ঘুষ নিয়ে থাকে সেটা প্রমাণিত হোক এবং 
সেটা সকলেই চান। কিন্তু আমরা এটাও চাই, একজন প্রয়াত প্রধানমষ্তরর নাম কলঙ্কিত 
করবার জন্য এবং তার দলকে কলফ্বিতি করবার জন্য সি বি আই-রে ব্যবহার করে 
ভারতবর্ষে যারা সরকারে আছেন তারা যে নোংরা রাজণীতি এনেছেন তার তাব্র ধিকার 
জানানো হোক। আমি এর তীব্র ধিক্কার সভায় জান।চ্ছি। আপনারা জানেন যে, ভিপি 
সিং মহাশয় যে কথা বলেছিলেন সে কথা তিনি রাখতে পারেননি। কিগু তার ফলশ্রুতি 
হিসাবে কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে চলে যায়। তার পরবতী ঘটনা থেকে আপন্নর। বুঝতে 
পারছেন যে, কংগ্রেস আস্তে আস্তে ভারতবর্ষে ক্ষমতা থেকে »লে গিয়ে বি জে পি-র 
উত্থান হয়। থে বি জে পি সরকারের বিরুদ্ধে রেগুলেটরি অথরিটির বিরুদ্ধে আপনারা 
বিযোদগার করেন সেই সেই বি জে পি-কে ক্ষমভায় আসডে আপনারা সহখোগিতা 
করেছেন রাজীব গান্ধীর নামে দূর্থম করে। থে রাগাব গাখাকে সমন্ত ভার তবধের মানুষ 
শ্রদ্ধা করে সেই রাজীব গান্ধীকে আপনারা অলিগলিতে শোর হায়, গজীব গধী চোর 
হ্যায় বলে যে অপমান করেছিলেন আজকে তার খেসারত আপনাদের দিতে হচ্ছে। 
আজকে তার খেসারত দিতে হচ্ছে কেন্দ্রে বিজে পি সরকার এসেছে। আজকে তারা 
প্রাইভেটাইজেশন করে ভারতবর্ষের সমস্ত শিল্পকে নষ্ট করে দিতে চলেছে। এর জন্য যে 
দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না। শুধু তাই নয় স্যার, রাজীব 
গান্ধীর সরকার চলে যাওয়ার পর পরবর্তীকালে যে সরকার আসে সেই সরকার বোফর্স 
কোম্পানিকে ব্ল্যাক লিস্ট করে দেয়। তার ফলে এই বোফর্স কো*্পাণির সঙ্গে গোলাগুলি 
বা স্পেয়ার পার্টস কেনবার যে এপ্রিমেন্ট হয়েছিল সেই এগ্রিমেন্ট ধাতিল হয়ে যায়। এই 
কারগিল যুদ্ধের সময় বোর্স কোম্পানি থেকে বোফর্স কামানের জন্য যে গোলাগুলি বা 
স্পেয়ার পার্টস যে দামে পাওয়ার কথা ছিল তার থেকে অনেক গুড়ি বেশি দাম দিয়ে 
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হয়েছে। তারপর বোধোদয় হয়েছে, তারপর ভারত সরকার আবার বোফর্স কোম্পানির 
উপর থেকে ব্ল্যাক লিস্ট তুলে নিয়ে সেই কোম্পানি থেকে স্পেয়ার পার্টস কেনার ব্যবস্থা. 
করা হয়েছে। এটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে সি বি আই-এর তরফ থেকে চার্জ শিট 
চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি এই প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে নিন্দা করছি। আমি আপনার মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি রাখছি যে এই প্রচেষ্টা থেকে তারা যেন অবিলেম্ব নিজেদের 
সরিয়ে নেন এবং আগামী দিনে যাতে এই ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত না থাকে তার জন্য 
আমি এই সভার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি রাখছি। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয, বিরোধী দলের নেতা এবং অন্যান্য 
সদস্যগণ আজকে যে মোশনটা এনেছেন, প্রথমত আমি কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছি 
না। এই মোশন আনার। কারণ এটা আমরা সকলেই জানি যে এটা এখানে আলোচনা 
করে কোনও সুরাহা হবে না। দিল্লির পার্লামেন্টে আলোচনা করলেকিছু করতে পারতেন, 
তবে সেখানে আলোচনার সময় আপনাদের ওয়াক আউট করতে হয়েছে। যাই হোক এই 
ব্যাপারে বলতে গিয়ে আপনি বামপন্থীদের প্রতি তি্যক মন্তব্য করলেন। আমরা প্রথম 
থেকে বোফর্স সংক্রান্ত ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে বলেছি যে এই ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা 
লেনদেন হয়েছে, ঘুষ নেওয়া হয়েছে, কাট মানি নেওয়া হয়েছে এবং বেনিয়ম হয়েছে। 
এই বেনিয়মের বিরুদ্ধে, ঘুষের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি করেছি। আমরা বলেছিলাম যারা এর 
জন্য দায়ী তাদের সকলকে বার করতে হবে এবং দেশের মানুষের সামনে তাদের স্বরূপ 
তুলে ধরতে হবে। আমরা তখন যেটা বলেছিলাম তার থেকে আমরা শিফট করব কেন? 
আমাদের অবস্থান এখনও এই অবস্থায় আছে। বিষয়টা আপনারা দেখেছেন, এর একটা 
লিগ্যাল ভ্যালু আছে। এখন ভারতবর্ষে যিনি আ্যাটর্নি জেনারেল তার ওপিনিয়ন স্টেটসম্যানে 
বেরিয়েছে। আমি এই সবের মধ্যে যাচ্ছি না, এই সব বিষয়ে আলোচনা করার সময় 
নেই। সুতরাং আমি এই আলোচনার মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মনে 
উঠেছে এই ব্যাপারে ইন দি কোর্স ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড প্রসিকিউশন কোনও রকম 
পদ্ধতি আছে কিনা হোয়েদার ইট উড বি পারমিসিবল অর নট এই ধরনের ডিসকাশন 
করার। আমার নিজের মনে এই প্রশ্ন আছে। যাইহোক আমি তর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। 
আমি যেটা বলতে চাই তা হল, আজও আমরা এই কথা বলছি যে বোফর্সের বিষয়ে 
ভারতবর্ষে মানুষের সামনে পরিষ্কার হওয়া দরকার এবং যারা অপরাধী তাদের আনতে 
হবে সামনের সারিতে। এই বিষয়ে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্থকর করা উচিত নয়। 
পলিটিক্যাল মোটিভেশন থাকা উচিত না। কিন্তু আমরা দেখছি, এমন অনেক নাম আছে 
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যা ভারতব এ*ধ জানে যারা কোটি কোটি টাকা এর থেকে নিয়েছে, কোটি কোটি 
টাকা কাট মাশি /“রেছে। সেই নামগুলো প্রথমে যে লিস্ট ছিল তাতে ছিল। সেই লিস্ট 
থেকে সেই নামগুলো বাদ দিয়েছে। সকলেই জানেন 'হিন্দুজাব" নাম। তার নাম বাদ 
দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই যারা এর সাথে যুক্ত আছে, প্রথমে লিস্টে যে নামগুলো 
ছিল তাদের নাম থাকুক। কিন্তু তা হলনা। দিল্লির সরকারের প্রতি আমাদের কোনও 
আস্থা নেই। তারা একটা পলিটিক্যাল মোটিভেশন, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে চলছে। 
চার্জশিটে যাদের নাম আছে, যাদেরনাম থাকবে, তারা আইনের চোখে পরিষ্কার কিনা 
সেটা অমরা জানতে চাই। কিন্তু ওরা একটা পলিটিক্যাল মোটিভেশন নিয়ে চলছে। আইন 
তার পথ ধরে চলবে। যাদের নাম আছে কোনটা ইনক্লুশন হবে বা কোনটা এক্সক্লুশন 

হবে, উইল টেক ইটস ওন কোর্স, এই ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। আমি যেটা 
উন পিজি 
সামনে হাজির করা হোক। কারণ. এর সাথে ভারতবর্ষের মানুষের স্বার্থ যুক্ত আছে। 
পলিটিক্যাল মোটিভেশনের কথা আমি একটু আগেই বলেছি। যারা দোষী তারা শাস্তি 
পাক। দেশের মানুষের কাছে তাদের চরিত্রটা তুলে ধরা হোক। কিন্তু আপনাদের এই 
মোশনকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। আমি এটাকে অপোজ করছি। এই কথা বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার আপনাদের দলনেতা অতীশদা যে প্রস্তাব এনেছেন বোফর্স 
চার্জশিট থেকে রাজীব গান্ধীর নাম আমরা চাই বাদ দেওয়া হোক সেই প্রস্তাবকে সমর্থন 
করে আমি দু চারটে কথা এখানে রাখছি। আমি প্রথমেই বলছি, আজকে সি পি এম- 
এর সুযোগ ছিল একজন ইননোসেন্ট মানুষের চরিত্র হনন করে তারা যে পাপ করেছেন 
আজকে আমাদের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে তাদের সেই পাপ স্বলন করার সুযোগ 
ছিল। সেই সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারেননি। আমার পরে তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধ 
বলবেন। আমি আশা করব যে, তার এখনও রাজীব গান্ধীর ছবি নিয়ে চলে, যদিও 
তাদের দল কেন্দ্রে বি জেপি-র সঙ্গে আছে, আজকে রাজীব গান্ধীর নামে যে জঘন্য 
প্রচেষ্টা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন। রাজীব গান্ধী 
৮ বছর হল মারা গিয়েছেন, অথচ সি বি আই যে চার্জশিট দিয়েছে তার দু নম্বর 
কলামে তার নাম উল্লেখ করেছেন। বি জে পি-র মন্ত্রীদের স্পর্ধা এমনই যে, তথ্য 
দপ্তরের যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, যিনি কোনও সভার সদস্য নন, তিনি লোকসভায় বলতে 
গিয়ে বললেন কলাম টুতে এদের দেওয়া হয়েছে। কাদের নাম? একজন বিয়ন্ত সিং, যে 
ইন্দিরাজির খুনি এবং আর একজন হচ্ছে ধানো, যে রাজীব গান্ধীর খুনি। কেন্দ্রে বি জে 
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পি সরকার রাজীব গান্ধীর নাম নিয়ে রাজীব গান্ধীকে খুনিদের সাথে এক জায়গায় 
রেখেছে। রাজীব গান্ধী যিনি দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তার সঙ্গে দুজন খুনির নাম 
একসঙ্গে রেখেছেন। রবীনবাবু একটা আইনের প্রশ্ন তুলে বললেন যে, সি বি আই 
চার্জশিটে কলাম টুতে যে নাম আছে, সেখান থেকে কারও নাম তুলতে পারে কিনা। 
সেদিন আমাদের একটা ডেলিগেশন রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়েছিল। আমরা সেখানে বলেছি, 
বরোদা ডিনামাইট কেসে জর্জ ফার্নান্ডেজের নাম চার্জশিটে ছিল। জনতা গভর্নমেন্ট 
ক্ষমতায় আসার পরে সেখান থেকে তার নাম ড্রপ করা হয়েছিল। বরোদা ডিনামাইট 
কেসে আরও একজনের নাম ছিল। আমি তার নাম এখানে উল্লেখ করতে চাই না, তিনি 
এখন উচ্চপদে আছেন। এই জিনিস তো আগেই ঘটেছে, তাহলে আজকে কেন এই 
ঘটনা নিয়ে রাজীব গান্ধী সম্পর্কে এই জিনিস করা হচ্ছে? এই বোফর্স নিয়ে চক্রান্ত তো 
একদিনের ঘটনা নয়, ১৯৮৬ সালে সুইডস রেডিওতে একটা চোট্র খবরের ভিজ্তিতে এই 
জিনিস ঘটেছে। তাতে এক সাথে সি পি এম বি জে পি তথা বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী 
মিলে রাজীব গান্ধীর চরিত্র হননে নেমেছিল। তারপরে ১৩ বছর কেটে গেছে। বিষয়টি 
পার্লামেন্ট উঠেছিল ওরজন্য জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি তৈরি হয়েছে। ওই জয়েন্ট 
পার্লামেন্টারি কমিটি বলেছিল যে রাজীব গান্ধী কোনওভাবেই বোফর্স এর ঘুষ নেবার 
ব্যাপারে জড়িত নয়। রাজীব গান্ধী কোনও টাকা আনেনি। তারপরে ১৯৮৯ সালে ভি 
পি সিং সরকার ক্ষমতার এসেই বললেন যে পনেরো দিনের মধ্যে তারা রাজীব গান্ধীর 
ইনভলভমেন্ট প্রমাণ করবে। এগারো মাসেই এই সরকার বি জে পি এবং সি পি এমের 
সমর্থিত সরকার চেষ্টা করলেও কোনও প্রমণ রাখতে পারেননি। রাজীব গান্ধী যখন 
বেঁচে ছিল তখন তো সি বি আই থেকে কোনও চার্জশিট তার বিরুদ্ধে ইনটারোগেট 
করেনি। আজকে তিনি মারা গেছেন তার বিরুদ্ধে চার্জ শিট কলম২ তে আনা হল 
কেন? এতে অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কেন্দ্রীয় প্রতিক্রিয়াশীল বি জে পি সরকার, যারা 
তৃণমূলের দ্বারা সমর্থিত, তারা ওনাদের সাহায্য করছে। তিনি মৃত ব্যক্তি, তিনি দেশের 
এক্য রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন, তার নামে কলঙ্ক রটিয়ে কংগ্রেসিদের আরও ' 
দুর্বল করার চেষ্টা করছে। রাজীব গান্ধীর বিধবা স্ত্রী সোনিয়া গান্ধী যেহেতু বিরোধী 
দলের নেতা হয়েছেন এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক দলের সভাপতি হয়েছেন, সেইকারণে 
তাকে বেকায়দায় এবং কংগ্রেস দলকে দুর্বল করে দেবার জন্য এই অপচৈষ্টা। এটা বি 
জে পি সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কাজটা করছে যাতে কংগ্রেস দুর্বল 
হয়ে পড়ে। এটা বিচারের জন্য নয়, রাজনৈতিক লক্ষ্যে এই চার্জশিট আনা। যদি 
বিচারের জন্য করা হয় তাহলে হিন্দুজা ভাইদের নাম রাখা হল না কেন? এই হিন্দুজা 
হয়। সেখানে হিন্দুজা ভাইদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ভাল সম্পর্ক আছে বলে ওটা চাপা 
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দেবার চেষ্টা। সব জেনেও সত্য উদঘাটন করা হবে না? আমাদের আর কারুর ব্যাপারে 
মাথা ব্যাথা নেই, সেখানে বা অন্য কারুর যদি জেল হয় সেখানে আমাদের মাথা ব্যাথা 
নেই। কিন্তু এইভাবে রাজীব গান্ধীর নাম দিয়ে তার চরিত্র হনন করার কোনও যুক্তি 
নেই এবং এটা একটা ম্মিয়ার কপিং ওয়ানস ফর অল। এটা বন্ধ স্ক্তরা দরকার। একটা 
মানুষ মরে গেছে তাকে তুলে আলোচনা করা এটা খুবই দুঃখজনক বিবয় এ হতে পারে 
না। এই উচি হান্টিং বন্ধ হওয়া দরকার। এখনও পর্যন্ত বোফর্সের ফাইনাল ডুকমেন্ট 
আসেনি। আদবানি আগে বলেছিলেন যে, সিক্সথ আ্যাকাউন্ট এর ডকুমেন্ট পেলে পরে 
চার্জশিট ফাইল করা হবে। কিন্তু কেন তড়িঘড়ি এটা করা হল কেন__যেদিন সোনিয়া 
গান্ধীকে লিডার অফ দি অপজিশন করা হল এবং বৃহস্তর কংগ্রেস পার্টির সভাপতি হল 
সেদিন থেকে কংগ্রেস দলকে দুর্বল করে দেবারজন্য এই অপচেষ্টা চালানো হল। এতে 
লক্ষ লক্ষ কংগ্রেসি কর্মী তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করবে। দিল্লিতে এটা 
নিয়ে মিছিলও হয়েছে। ওখানে কংগ্রেসিরা রাজীব গান্ধীর নাম বাদ দেবার জন্য দাবি 
করেছে এবং মিছিলও করেছে। আমার আগেই অতীশদা এই বোফর্সের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে বললেন। এই বোফর্স কামান কার্গিল যুদ্ধে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে এর যদি 
১৫৫ হাওতজার না থাকত তাহলে ১৫-২০ কি.মি. দূরে টার্গেটে গোলা ছোঁড়া যেত না। 
এবং দ্রাস ও কার্গিলের এই যুদ্ধে কাজে লাগানো যেত না। আজকে বলা হচ্ছে যে, 
বোফর্স কামান কিনে ভুল করেছে। কিন্তু ভারতীয় প্রতিরক্ষাতে এই বোফর্স কামান ছিল 
বলেই অনেকটা রক্ষা পাওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে রাজীব গান্ধীর নামে যে ঘুষ দেবার নামে 
অপপ্রচার চালানো হচ্ছে এটা সম্পর্কে মিথ্যা এবং ওরা এটাকে ব্ল্যাক লিস্টেড করার 
চেষ্টা করছে। রাজীব গান্ধী, নি মৃত ব্যক্তি, তার নামে এই কলঙ্ক রটানোর চেষ্টা 
আমরা সর্বশক্তি দিয়ে রখব এবং এই প্রস্তাব হাউসে এনেছি কারণ আগে যখন রাজীব 
গান্ধী বেঁচে ছিলেন তখন 1৮ পি এম দলের পক্ষ থেকে এই বেফর্সের ব্যাপারে প্রস্তাব 
আনা হয়েছিল। কিন্তু সেটা কার্যকর হয়নি। আজকে আবার সি পি এম, বি জে পি-র 
সঙ্গে প্রকারস্তরে হাত মিলিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছে এবং বি জে পি ক্ষমতার দখল 
কেন্দ্রে নেওয়ার পরেই এই প্রস্তাব সরাসরি নিয়ে এলেন। কোনওরকম বিচার না করেই 
চার্জশিট নিয়ে আসা হল। কিন্তু যতক্ষণ কংগ্রেস আছে, একজন কংগ্রেস কর্মীও যদি 
থাকে, আমার মতে নিহত নেতার চরিত্র হনন এর চেষ্টার বিরুদ্ধে, বি জে পি সরকারের 
অপমচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করে যাব এবং ইতিহাস প্রমাণ করবে রাজীব গান্ধী 
করা হয়েছে। তাই আমি এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব নিয়ে আশা হয়েছে, এই প্রস্তাবের উপরে আমার বক্তব্য রাখতে 
গিয়ে মনে হচ্ছে, একটা নকল যুদ্ধ চালানো হচ্ছে। এখানে সেই যুদ্ধের কোনও প্রয়োজন 
আছে বলে আমি মনেকরি না বা এইভাবে কংগ্রেসের দলের পক্ষ থেকে তারা যে রকম 
অনুনয় বিনয় করে বলছেন নাম বাদ দেওয়া নিয়ে তার কোনও প্রয়োজন আছে বলে 
আমি মনে করি না। কারণ যেভাবে সৌগত রায় এখানে বললেন, চার্জশিট থেকে নাম 
বাদ দিতে হবে, প্রকৃতপক্ষে যে চার্জশিট-এর দুটি পাটি আছে, একটা পার্ট-এ আছে, যারা 
সরাসরি অভিযুক্ত আর একটা পাট-এ আছে যাদের নাম বিভিন্ন কারণে বাদ দেওয়া 
সম্ভব নয়। সঙ্গত কারণে সেই সময়ে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে 
মনেকরি না রাজীব গান্ধী কোনও ঘুষের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এই কথা আমি জোরের 
সঙ্গে বলতে পারি এবং আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার নাম করতে পারি, তিনি কোনও 
জায়গায় কোনও ঘুষের সঙ্গে কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এটা আমি মনে করি 
না। তেমনি এটা মনেকরি, দেশে যে আইন আছে, সেই আইনমতো সি বি আই যদি 
চার্জশিট করে থাকে এবং দ্বিতীয় পার্টে যে পার্টে রাজীব গান্ধীর নাম আছে, এই 
ব্যাপারে আ্যাটর্নি জেনারেল ঘিনি দেশের সর্বময় কর্তা তার বক্তব্য আজকে স্টেটসম্যান 
পত্রিকায় বেরিয়েছে, গতকালও বেরিয়েছে। তিনি বলেছেন, কোনও অবস্থাতেই এই নাম 
বাদ দেওয়া যায় না। তাই আজকে আমার মনে হয় যদি নাম থেকেও থাকে আইনের 
চোখে তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যাতে কেউ তাকে দোষ দিতে না পারে। 
যে লোকটি শ্রদ্ধার পাত্র দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাকে নিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে 
তা পরিষ্কার হওয়া উচিত। এখানে রবীন মন্ডল চিৎকার করে রাজীব গান্ধীর নাম নিয়ে 
বলে গেলেন অনেক কথা, কিন্তু এরাই আবার রাজীব গা্ধীর স্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। আমাদের তো অবাক লাগে সি পি এম-এর 
চরিত্র দেখে, সেইজন্যই সঙ্গত কারণে সৌগত রায় বলেছেন, একবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় 
জন্য পায়ে ধরবেন আর একবার পশ্চিমবাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভোট পাওয়ার জন্য 
চিৎকার করবেন, এইটা কখনই হতে পারেনা। রাজীব গান্ধী দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত 
আছেন, এটা আমরাও মনে করি না। কিন্তু দেশে যখন আইন আছে, সেই আইনের 
রাস্তাতেই দেশ যাবে এবং রাজীব গান্ধী সম্পূর্ণ কালিমামুক্ত হন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা 
রেখে চমামার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমাদের বিরোধী দল নেতা অতীশচন্দ্র 
সিংহ মহাশয় যে মোশন এখানে এনেছেন আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি। এই 
মোশনটা আযাকচুয়াল আইনের বিরুদ্ধাচারণ করছে। আইনের চোখে যে সবাই সমান এই 
ধারণাটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই মোশনের ভেতর দিয়ে বোফর্স কামান কেনার 
ব্যাপারে যে ঘুষ দেওয়া হয়েছে, এই ব্যাপারটি কিন্তু কেউই অস্বীকার করছে না। সবাই 
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জানে বোফর্স কামান কেনার জন্য ঘুষ দেওয়া হয়েছে, এই ঘুষ এর ব্যাপারে আমরা 
বামপন্থীরা বার বার বলেছি যারা এই ঘুষ নিচ্ছেন তারা দেশদ্রোহী, তাদের চরম শাস্তি 
দিতে হবে। রাজীব গান্ধীর নাম বোফর্স কামান কেনার ব্যাপারে যে উঠেছে, এটা কখনই 
সন্দেহের উধ্রবে নয়। আজকে এই বোফর্স কেলেঙ্কারি ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষে একটা 
সেনসেটিভ ইস্যু তৈরি হয়েছে। আজকে সি বি আই যে চার্জশিট দিয়েছে, সেই ব্যাপারে 
কংগ্রেস বলছে চার্জশিট থেকে রাজীব গান্ধীর নাম বাদ দিতে হবে। শুধু তাই নয়, 
ভারতের স্বরাষ্টরমন্ত্রী বলছেন বোফর্স কেলেঙ্কারি চার্জশিট থেকে রাজীব গান্ধীর নাম বাদ 
দেওয়ার হোক উদ্যোগ তিনি শিঃছিলেন। কিন্তু আইনের পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে নাম বাদ 
দেবার কোনও সন্দেহ নেই। এটা একটা পলিটিক্যাল মোটিভেশন। হিন্দুজাদের নাম 
টার্জশিট নেই বলে আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি, হিন্দুজাদের নাম থাকা উচিত ছিল। 
বিষয়টা বোফর্স কামানের গুণগত বিষয় নিয়ে নয়, বোফর্স কামান কেনার সময় যে ঘুষ 
দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে রাজীব গান্ধী নাম যুক্ত আছে সেটা আমরা জানি এবং এই 
ব্যাপারটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার দরকার। তাছাড়া আরও যারা যুক্ত আছেন তাদের 
বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা বলছি। কাজেই এই মোশনের তীব্র বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সত্যরপ্জান বাপুলি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আজকে এই আইনসভায় দাঁড়িয়ে 
বিরোধী দল নেতা যে রেজলিউশন এনেছেন সেটা আইম সম্মত, আমি বিরুদ্ধে নয় এবং 
সেই ব্যাপারটায় আমি দৃঢ়তার সঙ্গে আপনার সামনে রাখতে চাই। আইনজ্ঞ লোক 
হিসাবে আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন। চার্জশিট দেওয়া হয় দুটি ভিত্তিতে একটা হচ্ছে এফ 
আই আরে নাম থাকলে, আরেকটি হচ্ছে ১৫৪ কগনাইজ দেওয়া হয়, কোড ১৭৩ 
চার্জশিট দেওয়া যায় ইন ফাইনাল ফর্ম। যদি কারও নামে এফ আই আর থাকে এবং 
মারা যায় তাহলে তার নাম কলাম টু-তে থাকবে, রাজীব গান্ধীর নাম এফ আই আরে 
ছিল না, সুতরাং কলাম টুূতে আসবে। ইন্দিরা গাব্ধীর হত্যাকারীর নাম এফ আই আর 
ছিল, তাই সে মারা যাওয়া সত্তেও তার নাম কলাম টুতে ছিল। ১৭৩, ক্রিমিন্যাল 
প্রসিডিওরে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, ব্লজ ফাইভে যে আসামী হবে তাকে ফি অফ 
কস্টে কপি দিতে হবে, তার আ্যাকুইজিশন কি তাকে জানাতে হবে। সুতরাং রাজীব 
গান্ধীর নাম এফ আই আরে নেই, রাজীব গান্ধী মারা গেছে, ১৫৪ বা ১৭৩ ক্রিমিনাল 
প্রসিডিওরের কোডে তারা আসে না। কেন্দ্রে অসভ্য, বর্বর, বি জে পি সরকার এই কাজ 
করেছে এবং আপনারা এটাকে সাপোর্ট করছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আপনারা যে পাপ 
করেছেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্য করা উচিত ছিল, কিন্তু আপনারা তা করলেন না। 
কলাম টুর চার্জশিটের ফর্ম আমার কাছে আছে, সেখানে একটা কলামে বলছে নেমস 
আ্যন্ড আ্যাদ্রেস অফ দি আ্যাকুইসড পার্সন, সেন্ড অফ ট্রায়াল বেয়ার আযারেস্টেড অর নট 
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আযরেস্টেড ইনক্লুডিং আবসকোন্ডাস। এফ আই আরে নাম না থাকলে চার্জশিটের কোনও 
কলামে কোনও জায়গাতেই নাম আসা উচিত নয়। আমাদের আইনমন্ত্রী এখানে আছেন, 
তিনিও এই ব্যাপারটা জানেন। আজকে আমি অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলব, সি পি 
এম পার্টি বি জে পি-র সহেগ হাত মিলিয়ে এই সরকারে বসে আছে। রাজনৈতিক স্বার্থ 
চরিতার্থ করার জন্য বি জে পি সরকার যেটা করছে, আমরা তার প্রতিবাদ করছি, নিন্দা 
করছি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আপনাদেরও এটা বলা উচিত ছিল, এই রেজলিশন পাস 
করা উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা সেটা করছেন না। আমাদের অতীশ সিন্হা মহাশয় 
যেটা এনেছেন, সেটা আইন সম্মত আইনসিদ্ধ এই আইনসভায় দাড়িয়ে আইন সভার 
সদস্য হিসাবে আপনাদের এটা সমর্থন করা উচিত ছিল। ইট কীধে করে একবার পার 
করে দিয়েছেন, সেই মুখ্যমন্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন পশ্চিমবাংলায়। রাজীব গান্ধীর নাম 
কলুষিত করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। ১৫৪, ১৭৩ যে কোনও জায়গায় নেই যে এফ আই 
আর-এ নাম না থাকলে চার্জশিটে নাম থাকতে পারে। ইনভেস্টিগেশনের জন্য একটা 
কলম আছে, কলম-৬। সেখানে যদি কোনও নাম থাকে, ফরোয়ার্ডি-এর সময় বলা যেতে 
পারে। কিন্ত তিনি তো নেই, বা মারা গেছেন, ১ বা ২ কলমে কোথাও নেই; যে নেই 
বা মারা গেছে তার নাম আসতে পরে। সেই নাম দিয়েছে। কলম-২ তে রাজীব গান্ধীর 
নাম দিয়েছে, যাতে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে। সেটা বাদ দেওয়া উচিত 
আইনসভায় দাঁড়িয়ে সকলেরই সেটা সমর্থন করা উচিত আজকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই 
রেজলিউশনের বিরোধিতা করছে বামফ্রন্ট বা সি পি এম সরকার যারা আজকে বি জে 
পি-র সমর্থন নিয়ে এখানে দীড়িয়ে আছে। এই রেজলিউশনকে সবাই পূর্ণ সমর্থন করবেন, 
এই আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমাদের দলের পক্ষ থেকে মাননীয় 
অতীশ সিন্হা মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এই বিষয়ে বলব 
না, কিন্তু শাসকদল এবং কেন্দ্রের শাসক দল বি জে পি, তৃণমূলের বক্তব্য দেখে আমার 
মনে হল আমারও বক্তব্য রাখা উচিত। আমরা জানি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
রাজীব গান্ধীর প্রতি কোনও আনুগত্য নেই, তার আদর্শের প্রতিও তারা অনুগত নয়, 
তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্য বি জে পি সরকারের পদলেহন করে। তাই 
দেখি কেন্দ্রে বি জে পি সরকার আসার পর নানাভাবে তাদের তোষণ করার চেষ্টা 
করছে-_যাতে তারা এখানকার বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি কঠোর মনোভাব না দেখায়। 
রাজ্যপাল নিয়োগ থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি, সব ক্ষেত্রেই এটা দেখা যাচ্ছে। এই 
কারণে বামফ্রন্ট সরকার তাদের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে পারে বা রাখছে। কিন্তু যারা 
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রাজনীতি করে, কিভাবে বি জে পি-র কার্যকলাপকে সমর্থন করে এই তৃণমূল কংগ্রেস? 
সেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক এখানে বললেন রাজীব গান্ধী নির্দোষ আবার বললেন 
আইন আইনের পথে চলবে। অমরা এই প্রস্তাবে রাজীব গান্ধীর নাম প্রত্যাহার করার 
কথা কোথাও বলিনি। উনি সেটা না পড়েই বামফ্রন্টের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা বলছেন। 
আমরা বার বার বলছি, রাজীব গান্ধীকে ম্যালাইন করার চেষ্টা হলে আমরা তা রুখব। 
এই তৃণমূল কংগ্রেস একদিকে রাজীব গান্ধীর ছবি তাদের অফিসে টাাবে, তাকে নিয়ে 
রাজনীতি করবে আবার একই সঙ্গে তাকে ম্যালাইন করার চেষ্টা করবে, বি জেপি-কে 
সমর্থন করবে, এটা দ্বিচারিতা হল না? ৮৯ সালে আমরা দেখেছি অটলবিহারী বাজপেয়ী, 
এখানকার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, ভি পি সি, একসঙ্গে সভা করেছে। সেদিন রাজীব 
গান্ধীকে অপদস্ত করার জন্য পার্লামেন্টের বুকে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বোফর্স প্রসঙ্গ নিয়ে 
এসেছেন। এই হাউসেও বোফর্স নিয়ে প্রস্তাব এসেছে। অতীতের মতোই আজকে তারা 
বি জে পি যে পথ নিয়েছে তাকে সমর্থন করছে। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ 
করব যে, দেখুন মানবতা বোধ বলে একটা জিনিস আছে, এবং রাজীব গান্ধী বেঁচে 
থাকাকালীন তাকে একবারও সি বি আই জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করল না। যে 
রাজীব গান্ধী দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, যে রাজীব গান্ধী নিহত হয়েছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী 
শক্তিকে প্রতিহত করতে গিয়ে, যে রাজীব গান্ধীর আদর্শের প্রতি আজও কোটি কোটি 
যুবক অনুগত, আজকে তাকে ম্যালাইন করার যে প্রচেষ্টা নিশ্চয় আমরা তার বিরোধিতা 
করব। সাথে সাথে আমরা প্রশ্ন তুলেছি যে, কেন হিন্দুজীকে বাদ দেওয়া হয়েছে? 
অনেকেই বলেন যে, এই হিন্দুজা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত রয়েছে। এই হিন্দুজার বিরুদ্ধে 
কোনও চার্জশিট নেই। এর কারণ কি? আজকে হিন্দুজা গোষ্ঠী ভারতের যে শাসকদল বি 
জে পি, তৃণমূল জোটের সঙ্গে একটা আনহোলি ত্যালায়েস করে চলেছে। সেইজন্য এই 
প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে এই প্রস্তাব আনতে গিয়ে আমরা আশা করেছিলাম যে, বামপন্থী 
নেতা জ্যোতিবাবু রাস্তায় যেকথা বলেছেন, প্রকাশ্য জনসভায় যে কথা বলেছেন, ওদের 
(সামনাথ চ্যাটার্জি যে কথা বলেছেন যে রাজীব গান্ধী সম্পর্কে যে অভিযোগ আনা 
হয়েছে, সেটা ভুল করা হয়েছে। কিন্তু সেই কথার প্রতিশ্রুতি আমরা শুনতে পেলাম না। 
কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে যে, রাজ্য সরকার চায় না যে, কেন্দ্রে বি জে পি তৃণমূল 
সরকার তাদের ডিস্টার্ব করুক, তারা যাতে রাজ্য সরকারকে ডিস্টার্ব না করেন, তাই 
এরা বি জে পি জোট সরকারের সঙ্গে আযালায়ে করে সহযোগিতা করছেন। বিভিন্ন 
ক্ষেত্রেই এই আ্যালায়েল দেখতে পাচ্ছি। কেন্দ্রে বি জে পি সরকার প্রস্তাব নিয়ে এলেন, 
সাথে সাথে তৃণমূল জোটের বন্ধুরা রাজীব গান্ধীকে ম্যালাইন করার যে প্রচেষ্টা তাকে 
বিরোধিতা না করে তাকে সাপোর্ট করে যেভাবে বক্তব্য রাখলেন, সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। 
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অমি তাই বলছি যে, আমি তাদের অনুরোধ করব যে, এই কথা বলবেন না যে, 
আপনারা তার প্রতি অনুগত। তার ছবি টাঙিয়ে তাকে অসম্মান করার চেষ্টা করবেন 
রিটা রর সারি বালা রানার 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের বিরোধী দলের হুইপ মান্নান 
সাহেব আমাদের পার্টি সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করলেন এটা ঠিক নয়, এবং আমি শুধু 
জানতে চাই যে, ৯১ সালের ২৯শে মে যখন রাজীব গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল তখন 
ওদের কোনও কথা ছিল না। এরপরে ভার্মী কমিশনের রিপোর্ট যখন বেহাত হয়ে 
গিয়েছিল পার্লামেন্ট থেকে, তখন ওরা কি কোনও প্রতিবাদ করেছিল? ওদেরই দলের 
লোক নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 


মিঃ স্পিকার £ এটা কোনও পয়েন্ট অফ অর্ডারই নয়। আমি এখন শ্রী নিশীথ 
অধিকারীকে দিচ্ছি। 
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শ্রী নিশীথ অধিকারী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে" যে প্রস্তাব এনেছেন 
বিরোধী দলনেতা আমি তাকে সমর্থন করতে পারছি না। আমি মনে করি যে দেশের 
যে আইন আছে তাতে কোনওভাবে কে অপরাধী কে অপরাধী নয় এটা অমরা বিধানসভায় 
ঠিক করতে পারিনা। এটার জন্য আদালত আছে। দেশের যে প্রচলিত আইন তার সঙ্গে 
এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমি একই ভাবে মনে করি তদেস্তর বিষয় সংবাদপত্র করতে 
পারে না। তার জন্য আইন থেকে ঠিক করা আছে। পুলিশ এবং এই ক্ষেত্রে সি বি 
আই এবং সি বি আই-এর আলাদা একটা স্ট্যাটাস আছে। আমি এও মনে করি নাযে 
কে অপরাধী তা স্থিরীকৃত করার জন্য আবেগের কোনও স্থান আছে। আমি এটাও মনে 
করি সেটা স্থির হয় যুক্তি এবং আইনের দ্বারা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিজে 
একজন আইনজ্ঞ, এখানে সত্য বাপুলি মহাশয়ও আছেন তিনিও আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে 
যুক্ত এবং এই যে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে তারও কিন্তু স্ট্যাটাস আছে। আজকে সত্য 
বাপুলি যে কথা বলেছেন হয়তো সেকথা ঠিক কিন্তু সেটা ঠিক করতে গেলে বিধানসভার 
প্রস্তাবে হয়, আদালতে বলতে হয় এবং আমি মনেকরি... 


(এ ভয়েস ঃ তাহলে রেজলিউশন আনলেন কেন?) 


এর জন্য ফোরাম হচ্ছে। উনি যে এখানে বললেন, এটা তো আদালতে বলার 
সুযোগ ছিল। আমরা জানি ৪৫ সালে, আপনাদের নাজি হোসেন কেস স্মরণ করিয়ে 
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দিচ্ছি সেখানে বলা ছিল পুলিশ হচ্ছে একটা স্ট্যাটুটরি অথরিটি সো ফার আ্যাজ 
ইনভেস্টিগেশন ইজ কনসার্নড। যতক্ষণ না পর্যস্ত এটাকে কোনও আদালত না পাল্টাচ্ছে। 
কোনও সরকার, কোনও একজিকিউটিভ সেখানে হাত দিতে পারে না। আপনারা নিশ্চয়ই 
জানেন। 


(এই সময়ে সত্য বাপুলি কিছু বলার চেষ্টা করেন।) 


দেখুন একটা অন্যায় দিয়ে আরেকটা অন্যায়কে জাস্টিফাই করা যায় না। একটা 
বেআইনি কাজকে আরেকটা বেআইনি কাজ দিয়ে সমর্থন করা যায় না। আমি এই 
সম্পর্কে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সি বি আই সম্পর্কে ৯৮ সালে সুপ্রিম 
কোর্টের ডিভিসন সেখানে বলছি সি বি আই এর কোনও তদস্তের ক্ষেত্রে সরকার কোনও 
হাত দিতে পারে না। ফলে আমি মনে করি আপনি বোধহয় মূল জায়গায় ভুল করেছেন। 
আমরা আইনসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে এইরকম কোনও প্রস্তাব নিতে পারি না, নেওয়াটা ঠিক 
না। আজকে আমি এইভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বিধানসভার বাইরে এই সম্পর্কে, 
আদালতে প্রচলিত মামলা সম্পর্কে কে দোষী, কে নির্দোী এটা বলা যায় না। এটা কিন্তু 
আদালত অবমাননার মধ্যে পড়ে। এ ব্যাপারে ৩০ সালে প্রকাশিত স্যার, আশুতোষ 
মুখার্জি জাজমেন্ট, দেখে নেবেন। কিন্তু আপনারা বলে যাচ্ছেন যে ওকে মিথ্যা মামলা 
দেওয়া হয়েছে। 


(এ ভয়েস ঃ উনি তো মারা গিয়েছেন, উনি তো আর একজন ডিফেন্ড করতে 
আসবেন না।) 


যেতে পারে। আমি আপনার সঙ্গে একমত'হতে পারছিনা। এখন আমরা কি বাদ দিতে 
পারি, তার তো আদালত রয়েছে, সেখানে যেতে হবে। আমরা প্রথম থেকে একই কথা 
বলে আসছি আমরা মনে করি যে অন্যায় ঘদি কেউ করে থাকে কোনও অপরাধ যদি 
্বার্থে__কারণ আমাদের একটা ইমেজ আছে, অন্তত আমাদের যারা আযাসেম্বলিতে আছেন 
তারা একটা ভাবমূর্তি নিয়ে কাজ করব বলে মনে করেন। সেই ভাবমূতি যদি কেউ 
আঘাত করতে চায় তাহলে সেখানে আদালতের মাধ্যমে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত তা 
নাহলে সত্য অসত্য যাই হোক চাপা দিলে তা কিন্তু গুঞ্জন বেশি হয়। আমি মনে করি 
এটা আদালতে যাওয়া উচিত সেখানেই ঠিক করা উচিত। এখানে যারা বলছেন সেগুলি 
আদালতে বলুন। আমি একই সঙ্গে বলব পলিটিক্যাল মোটিভেশন নিশ্চয়ই বি জে পি- 
র আছে। বি জে পি কিন্তু পলিটিক্যাল মোটিভেটেড। মোটিভেশন তাদের থাকতেই 
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পারে, তার কারণ ৬ বছর আগে যাদের ঘটনা ঘটেছে ৬ বছরের মধ্যে চার্জশিট হয় 
না। আদবানিজির কিন্তু ৬ বছরের মধ্যে চার্জশিট হয়নি। আমরা বলছি আদালতে 
মালাদা করে যারা করেছেন তারা কংগ্রেসিই হোন বা বি জে পি হোন, তাদের কিন্তু 
আমরা ধিকার জানাই। আমরা মনে করি যে কলুষমুক্ত যে চেহারা রাজনীতিবিদদের তা 
আসতে পারে তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা আছে ফৌজদারি মামলা আছে তা আদালতের 
মাধ্যমে পরিষ্কার হতে পারে। আমি আশা করব আরও আসুক, সত্য প্রকাশিত হোক, 
সর্বত্র সত্য প্রকাশিত হোক তিনি ঘিনিই হোন যে দলেরই হোন এবং সেখানে আটকানোর 
চেষ্টা যারা করছে কংগ্রেসই করুন বা বি জে পি করুন তাদের ধিকার জানাই। এই বলে 
এই প্রস্তাবকে অমি বিরোধিতা করছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে গ্লেজলিউশন আমরা 
এনেছি রাজীব গান্ধী সম্বন্ধে, আমি দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এখানে বামপন্থী 
সদস্য যারা বক্তব্য রাখলেন তাদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য মিলে গেল। এটা 
খুব দুঃখজনক এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার। আমরা আশা করেছিলাম যে ভুল বামফ্রন্ট 
করেছিল যা আমার প্রাথমিক বক্তব্য রেখেছি রাজীব গান্ধীর নামে দুর্নাম রটানো, 
কংগ্রেসকে ম্যালাইন করা তার একটা অপারচুনিটি এসেছিল। আজকে যদি সেই 
অপারচুনিটিকে ব্যবহার করে আপনারা যে ভুল দোষ করেছিলেন আমরা আশা করেছিলাম 
সেই দোষকে স্থালন করবেন। কিন্তু সেই সুযোগ আপনার গ্রহণ গ্রহণ না করে আপনারা 
এখনও আমরা যে রেজলিউশন এনেছি রাজীব গান্ধীর নাম চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়ার 
ব্যাপারে তাতে আপনারা নানা রকম আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে এটা আনা যায় 
শা। আপনারা বলতে চেয়েছেন যে, বি জে পি যেটা করেছে সেটা ঠিক করেছে এবং 
তার সাথে একই সুরে গলা মিলিয়ে তৃণমূল আপনাদের বক্তব্যকে সমর্থন করেছে, এটা 
অত্যন্ত দুখের এবং তৃণমূল এবং আপনারা এ ব্যাপারে অন্তত এ-টিম, বি-টিম হয়ে 
গেছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি ১৯৬৯ 
সালে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারে এসেছিল তখন ১০০০ কেস আপনারা উইথড্র করেছিলেন, 
মনে আছে কি? তার মধ্যে অধিকাংশই মার্ডার কেস ছিল। ১০০০ কেস উইথডর করেছিলেন। 
আজকে আমাদের দলের তরফ থেকে সেই প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর নামে এবং কংগ্রেসের 
শামে যে সমস্ত অযথা এদেরকে ম্যালাইন করবার জন্য কংগ্রেসের দুর্নাম করবার জন্য 
বিজে পি এবং তার সাথে তৃণমূলরা গলা মিলিয়ে বলছেন আইন তার নিজের পথে 
চলবে। ত্যাটর্নি জেলারেল সরকারের একজন কর্মচারী তার মতের উপর সমস্ত জিনিস 
চলে না। আজকে সরকার মনে করলে সহজেই সি বি আইকে বলতে পারেন রাজীব 
গার নাম দু'ন্বর কলাম থেকে উইথ করতে। এই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, ভমূলের 
সমর্থনে যারা আছেন তারা সি বি আইকে নির্দেশ দিতে পারেন কোর্টে আযাপিল করে 
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রাজীব গান্ধীর নাম দু -ন্বর থেকে বাদ দিতে। কিন্তু তা না করে বলা হচ্ছে আইন 
তার নিজের পথে চলবে। কিন্তু আপনারা তো ১ হাজার মার্ডার কেস উইথড করে 
নিয়েছিলেন ১৯৬৯ সালে। আবার নজির আছে বরোদা ডাইনামাইট কেসের। তাতে জর্জ 
ফার্নাভেজের নাম ছিল যেমন এক্ষেত্রে রাজীব গান্ধীর নাম আছে। কিন্তু সেটা উই 
করে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং নজির যখন আছে তখন এটা করা যায়। এবং আমরা 
: আশা করেছিলাম রাজীব গান্ধীর নামে যে দুর্নাম রটানো হয়েছিল বোফর্স কামানের 
ব্যাপারে তাতে এই সুযোগে আপনারা আপনাদের দোষ স্থালনের একটা সুযোগ 
পেয়েছিলেন। কিন্তু তা না করে আপনারা অন্যায় কাজ করেছেন বলে আমি মনে করি। 
আমরা আশা করেছিলাম, আপনারা আমাদের এই মোশনকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করবেন 
তৃণমূল করুক আর নাই করুক। কিন্তু করলেন না। এটা বেদনাদার়ক। আমি আবার 
আবেদন করছি। আমরা ডিভিসন চাইব এবং আশা করব আমাদের তরফে ১৮৫ মোশনের 
একটা নির্দোষ ব্যক্তি যে ব্যক্তি দেশের এঁক্য রাখার জন্য প্রাণ বিসঙ্জন দিয়েছেন, তার 
নামে যাতে দুর্নাম না রটানো হয়, সেই দলকে কলফ্কিত করা না হয় সেই জন্য আমাদের 
এই মোশনকে সমর্থন জানাবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ 
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শ্রী নিশীথ অধিকারী £ আজকে স্টেটসম্যানে আ্যাটর্নি জেনারেলের যে ওপিনিয়ন 
বেরিয়েছে সেখানে দেখবেন বলা আছে মামলা আরন্ত হওয়ার পরে উইথদ্য়ালের প্রশ্ন 
আসে। এখন তো চার্জশিট হয়েছে। এর পরে মামলা হতেও পারে, নাও হতে পারে। 
ফলে এখনই উইথদ্রয়ালের প্রশ্ন আসে না। 
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শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মোশন আন্ডার রুল ১৮৫ আমি 
একটা প্রস্তাব এই সভায় রাখছি। 


এই সভা রাজ্যের ১৫টি জেলায় সাম্প্রতিকালে বন্যায় নিহত ৯৫ জন মানুষের 
প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্র্শ করেছে এবং একই সাথে শোক ও সমবেদনা 
প্রকাশ করছে উড়িষ্যার ভর ন্যায় নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য ও গত বিশ 
বছরের মধ্যে সবচাইতে পক এই বন্যায় নিপর্যস্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের ১.২৪ 
কোটি মানুষের জন্য। 


এই সভা সন্ত'ষ প্রকাশ করছে যে, এই রাজ্যের মানুষ এতিহ্য অনুসরণ করে 
বিপদাপন্নদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছেন, এবং রাজ্য সরকার, 
তার কর্মচারিরা দ্রুততার সাথে বন্যাপীড়িত মানুষের ত্রাণের কাজে উদ্যোগ নিয়েছেন 
এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে রাজ্য সরকার এবং জেলায় জেলায় প্রশাসন কক্ট্রোলরুম 
খুলে বন্যা মোকাবিলায় সচেষ্ট থেকেছে এবং নির্বাচনী কাজ চলাকালীন সময়ে অন্য 
সমস্ত কাজের চাইতে অনেক বাড়তি অগ্রাধিকার দিয়ে ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 


এই সভা লক্ষ্য করছে যে, রাজ্য ত্রাণ তহবিলের সমুদয় অর্থ ৫৯ কোটি টাকা খরচ 
করার পরেও বন্যার প্রয়োজনে আরও অধিক অর্থ খরচ করে রাজ্য সরকার ত্রাণের 


যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 
এই সভা মনে করছে যে, রাজ্যের রাস্তাঘাট, মানুষের ঘরবাড়ি, ফসল, বীধ ইত্যাদির 


196 4১5571131,% 27090219105 
| 15019061700, 1999 |] 


যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা মেরামতির জন্য আরও অনেক অর্থের প্রয়োজন এবং সমস্ত 
রীতিনীতি মেনেই রাজ্য সরকার এই সমুদয় কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৭২১ কোটি 


এই সভা অবগত আছে যে, কেন্দ্রীয় সমীক্ষকদল ইতিমধ্যেই বন্যা দুর্গত এলাকা 
ঘুরে যাওয়া সত্তেও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে এখনও পর্যস্ত একটি পয়সা অর্থ সাহায্য 
আসেনি। 


অতএব, এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যে 
বন্যাপরবতী ত্রাণ ও পুনগঠনের কাজের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় 
৭২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য দাবি জানাচ্ছে। 


স্যার, সম্প্রতি উড়িষ্যার সুপার সাইক্লোনে যেসব মানুষ মারা গিয়েছেন তাদের 
প্রতি গভীর শোক আমি আমার প্রস্তাব উ্থাপনের প্রাক্কালে প্রকাশ করছি। স্যার, 
আমাদের রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্ঠায় যে ৯৫ জন মানুষ মারা গিয়েছেন তাদের প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের রাজ্য বার বার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং 
আসছি। রিলিফ ত্যান্ড রেস্টোরেশন প্রোগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিভিন্ন প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এমন কি এই 
বিধানসভা থেকেও সর্বদলীয় টিম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের এই সংক্রান্ত দাবি 
জানাতে গিয়েছে। সম্প্রতি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি সনদ 
পেশ করেছেন। কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যের ক্ষয়- 
ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কখনই রাজ্যকে সাহায্য করা 
হচ্ছে না। আমাদের রাজ্যকে বঞ্চনা করার যে এতিহ্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের 
আছে তা এখনও বজায় রয়েছে। গতবার আমাদের রাজ্যের বন্যায় যে ক্ষয়-ক্ষতি 
হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে রিলিফ আ্যান্ড রেস্টোরেশন প্রোগ্রাম ৭০৬ কোটি টাকার 
একটা প্রস্তাব এবং দাবি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় ন্যাশনাল ক্যালামিটি ফান্ড থকে তার মাত্র একের দশ শতাংশ পাওয়া গিয়েছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৬৬ কোটি টাকা দিয়েছিল। এবারের বন্যায় আমাদের রাজ্যের ক্ষয়- 
ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১ কোটি ২৪ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; ৫ লক্ষ ঘর বাড়ি 
ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং অর্ধধ্বংস হয়ে আছে আরও ৬ লক্ষ | ৬ লক্ষ হেক্টর চাষের 
জমি নষ্ট হয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে, স্টেট হাইওয়ে ডিস্টিক্ট রোডস, ফ্ল্যাড এমব্যান্কমেন্ট, 
কজেট ত্যান্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি প্রভৃতির ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক দাঁড়িয়েছে প্রায় 
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২৫৮৭ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সব মিলিয়ে এবারের ক্ষয় 
ক্ষতির জন্য দিতে হবে ৭২১ কোটি টাকা । গতবার আমরা ৭০৬ কোটি টাকা দাবি করে 
পেয়েছিলাম মাত্র ৬৬ কোটি টাকা নির্লজ্জ বঞ্চনা। দশ শতাংশের কম। এখানে থেকে 
বন্যায় আমাদের রাজ্যের যে ক্ষতি হয়েছে, গবাদি পশুর ক্ষতি হয়েছে, চাষের জমির 
"ক্ষতি হয়েছে, ঘর বাড়ির ক্ষতি হয়েছে, রাস্তাঘাটের ক্ষতি হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি হয়েছে, 
এই ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবারের মতো এবারেও যেন বঞ্চনা করা না হয় এবং 
উপযুক্ত পরিমাণ টাকা যেন আমাদের দেওয়া হয় তার জন্যই আমি এই প্রস্তাব এই 
সভায় উত্থাপন করছি। আশা করছি সমস্ত সদস্যরা এটাকে সমর্থন করবেন। 
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শ্রী মহঃ সোহরাব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সরকারের পক্ষ থেকে চিফ হুইপ, 
শ্রী রবীন মন্ডল এবং অন্যান্য যারা এই প্রস্তাব এনেছেন তাতে অংশ গ্রহণ করে দু- 
একটি কথা বলতে চাই। পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমা বাদে 
প্রতি বছর পশ্চিমবাংলার সর্বত্র কোথাও না কোথাও বন্যা আবার কোথাও বা ভাঙন 
” অব্যাহত আছে। রিলিফের ব্যাপারটা এই প্রস্তাবে আছে। কিন্ত রাজ্য সরকারকে স্মরণে 
রাখতে হবে কেন এই রিলিফের প্রশ্নটা আসছে? আমরা যদি গোড়াতে না যাই তাহলে 
কেবলমাত্র রিলিফ দিয়ে কিছু হবে না। এই থে বন্যা এবং ভাঙন হচ্ছে, এই বন্যায় এবং 
ভাঙন রদ করা তখনই যেতে পারবে যদি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা থাকে। 
এই অস্বাভাবিক বন্যা এবং ভাঙন থেকে তবেই আমরা রক্ষা পেতে পারি। এবার 
রিলিফের কথায় আসছি। এর আগে সাবজেক্ট কমিটি অন ইরিগেশনের রিপোর্টে এইকথা 
বলেছেন যে দি কমিটি *ণ)5 (00101010199 05 5801. 01909018895 017 [১8001 
৮011 011 0715 50016 2110. 19001117915 61900107) 01 0018016 5070001765 109 
0109076 [0100500101 01 110 011061019 01905 0010150 50010017095 01) 10016- 
9০০1 17900019] 01101101700729 1166 190৫ 0705101) 610. অর্থাৎ মাঝে মাঝে এই 
বন্যা এবং ভাঙন রদ করার জন্য বৎসরে কিছু কিছু টাকা এখানে ওখানে যে দেওয়া 
হচ্ছে তাতে পারপাস সার্ভড হচ্ছে না, আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। এটা কিন্ত 
সরকারকে ভালভাবে বুঝতে হবে। স্যার, কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৮ সাল 
থেকে ১৯৯৬ সাল এই ১৮ বৎসরের মধ্যে কেবল মালদা জেলাতেই ৬০ স্কোয়ার 
কিলোমিটার ভেঙে চলে গেছে পদ্মায় আর মুর্শিদাবাদ জেলায় এ সময়ের মধ্যে ২৫ 
স্কোয়ার কিলোমিটার চলে গেছে। এইভাবে প্রতি বৎসর চলে যাচ্ছে। এই অবস্থা যদি 
চলতে থাকে, এইভাবে যদি ভাঙতে থাকে এবং বন্যাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় 
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তাহলে বৎসর-বংসর রিলিফ দিয়েও কিছু হবে না। গত বৎসরের বাজেট বক্তৃতায় 
ইরিগেশন মিনিস্টার বলেছিলেন, ন্যাবার্ড থেকে আমরা মাত্র ৭৬ কোটি টাকা পেয়েছি।, 
সুতরাং এইভাবে যদি বন্যা-নিয়ন্ত্রণ এবং ভাঙন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি তাহলে 
কোনও কিছুই হবে না। আবার যেটুকু হচ্ছে তাও অসময়ে হচ্ছে। পদ্মা এবং গঙ্গার 
ভাঙনে যে পাথর ফেলা হচ্ছে সেগুলি আবার গঙ্গায় চলে যাচ্ছে। আপনারা রিলিফের 
কথা বলেছেন। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রী আছেন। আমি তাকে 
একটু স্মরণ করিয়ে দিই, ১৯৯৮ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সার্কিট হাউসে 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন। সেখানে ওনাদের সঙ্গে আমাদের 
কথা হয়েছিল। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় কথা দিয়েছিলেন, যাদের বাড়ি সম্পূর্ণভাবে 
ভেঙে গেছে বা চলে গেছে গঙ্গায় তাদের প্রত্যেককে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিক বা না 
দিক আমরা তাদের ২ হাহাজর টাকা করে দেব এবং তারজন্য যাদের সম্পূর্ণ বাড়ি 
ভেঙ্গে গেছে তার একটা লিস্ট তৈরি করব এবং লিস্ট তৈরি করে প্রত্যেককে ২ হাজার 
টাকা করে দেব। 1110 8550101709 216 09 019 11017019 11101706 11101510111 
[019501709 00019 11011916 01191 11015191 এবং যাদের পারসিয়ালি ভেঙে গেছে 
তাদের ১ হাজার টাকা করে দেবেন। যদিও আমাদের ডিমান্ড ছিল যাদের সম্পূর্ণ ভেঙে 
গেছে তাদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে আর যাদের পারসিয়ালি ভেঙে গেছে 
তাদের প্রত্যেককে ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হোক। কিন্তু উনি শেষ পর্যস্ত বললেন 
২ হাজার এবং ১ হাজার টাকা করে দেবেন। ১৯৯৮ সালে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ 
জেলায় যত বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল ডিপার্টমেন্টাল রিপোর্টে বলছে তার ২০ পারসেন্ট 
তাদের এখনও দেওয়া হয়নি আর যাদের পারসিয়ালি ভেঙে গেছে তাদের এক পয়সাও 
দেননি। এই হচ্ছে অবস্থা। এবারে প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয়েছে, নির্বাচনী কাজ চলাকালীন 
সময়ে অন্য সমস্ত কাজের চাইতে অনেক বাড়তি অগ্রাধিকার দিয়ে এখন আপনারা কাজ 
করেছেন। এতো ভবের ঘরে চুরি করা। আপনি কি জানেন, ১৯৯৯ সালে যে বন্যা হল 
তাতে আপনাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে কি রকমভাবে কাজ হয়েছে? যারা প্রাইভেট পারসন্স 
তারা বন্যা ক্রিষ্ট মানুষদের কাছে পৌছাতে পারলেন অথচ আপনার দপ্তরের কোনও 
লোকজন পৌছাতে পারেনি। কোনও ত্রাণ দেওয়া হয়নি, ত্রিপলের ব্যবস্থা হয়নি। গত 
বছরও বহু জায়গায় আপনারা ত্রিপল দিতে পারেননি। এবারেও সেই একই অবস্থা 
এবারেও ত্রিপল বহু জায়গায় দিতে পারেননি। সবচেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার কথা যেটুকু 
ব্রাণ দেওয়া হচ্ছে তা নিয়েও আপনারা দলবাজি করছেন। এবারে আমি মাননীয় ত্রাণ 
মন্ত্রীর কাছে একটি অভিযোগ জানাচ্ছি। নিয়ম হচ্ছে এবং গভর্নমেন্টের অর্ডার হচ্ছে, 
রিলিফ দেওয়ার ব্যাপারে গভর্নমেন্ট অফিসার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত তারা লিস্ট দেবেন 
কিন্তু আমার জেলায় রঘুনাথগঞ্জ দু নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি তারা রেজলিউশন করে 
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সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সরকারি লোক বা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কারা পাবে সেই 
এনকোয়ারিটা হবে না, এটা সম্পূর্ণভাবে করবেন পঞ্চায়েত সমিতির ত্রাণ উপসমিতির 
কর্মাধ্যক্ষ। গভর্নমেন্টের অর্ডারকে এইভাবে যে তারা ভ্যায়োলেট করছে এর বিরুদ্ধে কি 
ব্যবস্থা তিনি নিয়েছেন বললেন। ডি এম এস ডি ও কিছু করতে পারছেন না, তারা 
বলছেন গভর্নমেন্টকে লেখা হয়েছে, কিন্তু তা সত্তেও সেটা বন্ধ হচ্ছে না, আশা করি 
মন্ত্রী মহাশয় এ .বিষয়ে কিছু বলবেন। এইভাবে সামান্য ত্রাণ নিয়েও যদি আপনারা 
দলবাজি করেন তাহলে প্রকৃত যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা তো কিছুই পাবেন না, কম 
ক্ষতিগ্রস্তরা সব নিয়ে নেবে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ বন্যা, ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যাদের 
বলবেন। পরিশেষে আমার সুতি এক নং ব্লকের কথাটা একটু বলতে চাই। জঙ্গীপুর 
সাব-ডিভিসনে তিনটি পাহাড়ী নদী আছে-_গুমানী, বাঁশলই, পাগলা । বাঁশলই নদীর 
বন্যায় শ্রীধরী, গোপালনগর, নাদাই প্রভৃতি গ্রামের মানুষদের ঘরবাড়িই শুধু নষ্ট হয়নি, 
সেখানে মাঠের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং মাঠে তিনফুট করে লাল বালি জমে 
গিয়ে চাষের অনুপোষুক্ত হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে সমস্যার গভীরে গিয়ে সমাধান যদি 
না করা যায় তাহলে সেখানকার মানুষদের কোনও উপকার হবে না। আমার দাবি, কি 
করে বন্যা ও ভাঙ্গনের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায় তা দেখে তারজন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তা করলে পারলে তবেই পারপাস সার্ভ হবে। 
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শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সরকার পক্ষের চিফ 
হুইপ বন্যা ত্রাণে ৭২৩ কোটি টাকার দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি 
জানানোর যে প্রস্তাব এনেছেন তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। ভাঙ্গন 
এবং বন্যা প্রতিরোধের জন্য সুস্পষ্ট কিছু ব্যবস্থা যদি করতে পারা যায় তাহলে আমরা 
বন্যা এবং ভাঙ্গনের প্রকোপ কিছুটা কমাতে পারি। এ সম্পর্কে আমি কয়েকটি প্রস্তাব 
'রাখছি। এক নং হচ্ছে রাস্তার দু পাশে যে সমস্ত নর্দমাগুলি আছে সেগুলি পরিষ্কার রাখা 
দরকার যাতে জলনিকাশির ব্যবস্থা করা যায়। দু নং হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের বুকের উপর 
দিয়ে যে সমস্ত নদী প্রবাহিত হয়েছে তার কোনওটার উৎসই পশ্চিমবঙ্গে নয়_কোনটা 
এসেছে ভুটান থেকে, কোনওটা এসেছে নেপাল বা বাংলাদেশ থেকে, কোনওটা বা 
এসেছে মধ্যপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশ থেকে। এইসব নদীগুলি যা ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং 
তার ফলে যে বন্যা ও ভাঙ্গনের সৃষ্টি হচ্ছে তার দায় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে 
হবে। তারপর পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতিরাজের মাধ্যমে যে সমস্ত কীচা, পাকা রাস্তা গ্রাম 
হচ্ছে সেগুলি পরিকল্পনাবিহীনভাবে হচ্ছে। সেগুলিকে রাস্তা না বলে বাঁধ বলাই ভাল। 
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এই রাস্তাগুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে পরিকল্পনা করে করা দরকার যাতে 
জলনিকাশি ব্যবস্থাট! ঠিক থাকে। তারপর পশ্চিমবঙ্গে যে ১০ লক্ষ খাল, বিল, নালা, 
ডোবা, পুকুর ইত্যাদি আছে স্টল যদি কেন্দ্রীয়, সরকার ও রাজ্য সরকার উপযুক্তভাবে 
সংস্কার করতৈ পারেন তাহলে বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত জলটা তাতে ধরে রাখা যাবে এবং 
তার ফলে একদিকে যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তেমনি অপর দিকে সেই জল দিয়ে 
সেচেরও ব্যবস্থা করা যাবে। আমার কবি এবং লেখকের ভাষায় নদীর পাড়ের যে বর্ণনা 
পাই, আজকে নদীর পাড়ের সেই দৃশ্য দেখতে পাই না। আগে দেখা যেত নদীর পাড়ে 
কাশবনে ঝাড়, কুলবনের জঙ্গল, আজকে সেই নদীর পাড় চাষের আওতায় এসেছে। 
তার ফলে বৃষ্টির জল যেটা মাটি বহন করে সেটা করতে পারছে না, ফলে ভাঙ্গন হচ্ছে, 
বন্যা হচ্ছে এবং সেই বন্যাকে রোধ করা যাচ্ছে না। আজকে এর জন্য কেন্দ্র এবং 
রাজ্য উভয় সরকারের পক্ষ থেকে যদি পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা হয় তাহলে বিশেষ 
টাকার প্রয়োজন হবে না। আজকে চিনে যদি ওয়াং নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা 
যায় তাহলে আমাদের দেশের হবে না কেন? আমাদের দেশে বড়বড় নদীগুলির জন্য 
নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে, সেখানে বিরাট বিরাট বাঁধ দিয়ে কোটি কোটি টাকা 
নষ্ট করা হচ্ছে, সময় অপচয় করা হচ্ছে। অথচ এই সব পরিকল্পনার মাধ্যমে না হচ্ছে 
বন্যা নিয়ন্ত্রণ, না হচ্ছে সেচের ব্যবস্থা। সেজন্য আজকে এই বিষয়ে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা 
করা দরকার আছে। এই বিষয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিতে 
হবে যাতে বন্যা না হয়, ভাঙ্গন রোধ করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্যায় দুর্গত মানুষের 
যে ক্ষতি হচ্ছে, তাদের ত্রাণ কার্য চালাবার জন্য বেন্ড্রীয় সরকারের কাছে যে ৭২১ কোটি 
টাকা দাবি করা হয়েছে, সেটা তাদের পুরণ করতে হবে। এই কথা বলে আপনাকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সরকারি দলের চিফ হুইপ রবীন মন্ডল 
সহ আরও কয়েকজন মাননীয় সদস্য আজকে বন্যা সংক্রান্ত ত্রাণের বিষয়ে যে প্রস্তাব 
এনেছেন, সেই সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় ১৮টি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলাতে প্রতি বছর মানুষ বন্যার কবলে 
পড়ছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এবারের বন্যায় ভয়াবহ ভাবে মানুষের ক্ষতি হয়েছে। 
আজকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রস্তাবে শুধু মাত্র ত্রাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
৭২১ কোটি টাকা বরাদ্দের দাবি করেছেন। নিশ্চিতভাবে অবস্থার মোকাবিলা করতে 
গেলে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এটাও বিশেষভাবে ভাবার দরকার আছে বলে আমি 
মনেকরি। সোহরাব সাহেব বলেছেন এবং সৈরানি সাহেবও তার বক্তব্যে বলেছেন যে 
স্বাভাবিকভাবে বন্যা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তার রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করতে হয় 
এবং করতে হবে। আমরা দেখছি যে বন্যার ব্যাপারটা একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে 
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দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখছি যে প্রতি বছর বন্যায় এলাকার সংখ্যা বাড়ছে। যেখানে বন্যা 
হবার কথা নয় সেখানেও বন্যা হচ্ছে। কাজেই আমাদের ভাবা দরকার যে এর কারণ 
কি? বর্তমান সরকার এক বছর নয়, দুই বছর নয়, ২৩ বছর তারা সময় পেয়েছেন। 
এটা নিশ্চয়ই কম সময় নয়। এই বিরাট সময়ের মধ্যে তারা বন্যা প্রতিরোধের জন্য 
কি পরিকল্পনা নিয়েছেনঃ এটা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের ভাবতে হবে। হ্যা, গঙ্গা বলুন 
পন্মা বলুন, তার নাব্যতা কমে যাচ্ছে, এই বিষয়ে আমরা একমত। কিন্তু তার পাশাপাশি 
বাঁধ বলুন, শ্ুইস গেটই বলুন, বিভিন্ন খাল যেগুলি মজে যাচ্ছে সেগুলি সংস্কারের জন্য 
নতুন নতন পরিকল্পনা অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলা হয় মাস্টার প্ল্যান, সেইভাবে কি 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে? আজকে পরিকল্পনার অভাবে প্রতি বছর বিশেষ করে মালদা, 
মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার ব্যাপক অংশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি যে এলাকার মানুষ 
সেখানে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ মানুষ চাষের উপরে নির্ভর করে আছে। আমার এলাকার 
কথা আমি বলতে পারি, শাস্তিপুর এলাকার বিস্তীর্ণ জায়গা এখনও জলর তলায় আছে। 
চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে রয়েছে। জানি না কবে তারা এ জমিতে চাষ করতে পারবে। 
এবারের বন্যায় আমার এলাকায় এবং অন্যান্য এলাকায় তন্তুজীবীদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি 
হয়েছে। আজকে সেখানকার চাষী যারা কৃষি খণ নিয়ে বসে আসে তাদের সেই খণ 
মকুব করতে হবে। সেজন্য রেজলিউশন যে কথা বলা *হয়েছে, তার সাথে সাথে সুষ্ঠু 
পরিকল্পনা গ্রহণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। আমি এই 
প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারকে বলছি, এই যে একটা ব্যাপক এলাকা 
বন্যার কবলে পড়ছে তার সমাধানে একটা দিক নির্দেশ করবেন। 


শ্রী ঈদ মহম্মদ £ অনুপস্থিত। 


রী রামপ্রবেশ মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে সেচ ও ত্রাণমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীনবাবু প্রস্তাব সম্পর্কে দু-একটি কথা বলছি। এখানে বলা হয়েছে 
যে, গত বছরে ভয়াবহ বন্যার সময় রাজ্য সরকারি কর্মচারিরা নাকি সমস্ত বন্যাপীড়িত 
মানুষদের সাহায্য করেছেন। একথার আমি বিরোধিতা করছি, কারণ কালিয়াচক এবং 
মানিকগঞ্জ ব্লকে বন্যার কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ছিল সেটা সবাই জানেন। গত বছরের 
ভয়াবহ বন্যায় কালিয়াচক দুই এবং মানিকগঞ্জ ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলে ৮ হাজার 
পরিবার বাস্তৃহারা হয়েছেন, ভূমিহীন হয়েছেন। এ ব্যাপারে বার বার ত্রাণমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা সত্তেও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলনা। জমি অধিগ্রহণ করে তাদের 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থার ব্যাপারে ত্রাণ দপ্তরের যে দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্ব তারা পালন 
করেননি। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কেন্দ্রের কাছ থেকে বেশ কয়েক কোটি টাকা দাবি 
করা হয়েছে। টাকার প্রয়োজন আছে ঠিকই কিন্তু টাকা থাকলেই সেখানকার ভয়াবহ 


202 /9917101,% য২00770105 
[ 151 70609170001, 1999 ] 


ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা যাবে না। এই ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ যদি ডিসেম্বর মাসের 
মধ্যে শুরু করা না যায় তাহলে আগামী দিনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ভাঙ্গন রোধ করা যাবে 
না। তারজন্য এ কাজ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শুরু' করবেন এই দাবি জানাচ্ছি। 
বন্যার সময় সেখানকার মানুষ টাকা বা ত্রাণ সাহায্য পাননি। এই ধরনের অবস্থা চলতে 
দেওয়া উচিত নয়। গত ২৭শে নভেম্বর সেচ দপ্তর একটি পুস্তিকা বিলি করেছে। তাতে 
বলা হয়েছে যে, দুটি নদীখাতের উপযুক্ত ড্রেজিং করতে হবে, ফরাকার ২৮-২৯ কিলোমিটার 
উজানে দুটি স্পার নির্মাণ করতে হবে। এটা করা হলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। 
এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী গণেশচন্দ্র মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সরকার পক্ষ থেকে যে 
প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। যে বিষয়টা নিয়ে এই সভায় 
আলোচনা হচ্ছে, নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কারণ আমাদের রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এটা দীর্ঘদিনের 
সমস্যা সেই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাননীয় সদস্য নানাভাবে 
আলোচনা করেছেন এবং এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর আগে আমরা 
অনেক বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে এবং এই বিধানসভার তরফ থেকে সর্বদলীয় কমিটি 
তাদের কথা বলেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তেমন কোনও ইতিবাচক সাড়া আমরা কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে পাইনি। তবে এই রাজ্যের তরফ থেকে এই সমস্যা মোকাবিলা 
করার জন্য রাজ্য সরকার নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি গত বছর পর 
পর দুবার এই রাজ্যে সাংঘাতিকভাবে বন্যা হয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। 
কেন এই বন্যা হচ্ছে? এই বছর আমরা দেখেছি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে হঠাৎ 
এবারে তিন ভাগ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং নদীয়ার বিভিন্ন 
জায়গায় বৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশি। তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আমাদের বিভিন্ন জলাধার 
থেকে জল ছাড়া হয়েছে ব্যাপকভাবে । জলাধারের যে নিরাপত্তা বা স্থিতিশীলতা সেটা 
যাতে বিঘ্নিত না হয় সেইজন্য জল ছাড়তে হয়। এই রকম নানা কারণে এই রাজ্যে 
বন্যা হয়। শুধু তাই নয় আমাদের রাজ্যের যে অবস্থান, শুধু একা আমাদের রাজ্য 
সরকারের পক্ষে এই বন্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের নদীগুলো এক 
জড়িত। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের রাজ্য সরকারের ইচ্ছা থাকলেই কিছু করা যাবে না। 
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উত্তরবঙ্গের নদীগুলি ভুটান এবং নেপাল থেকে এসেছে। এখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ 
গ্রহণ করতে হলে এই সমস্ত রাজ্যের সহযোগিতা এবং সাহাঘ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
এই পর্যস্ত এই সমস্ত রাজ্যগুলির সঙ্গে নদী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা যায়নি। এই জন্য আমরা বারে বারে প্রস্তাব করেছি যে উত্তরবঙ্গে বন্যা 
নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন করার দরকার আছে। আমাদের 
রাজ্যের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে যৌথ নদী অবশ্যই গঠন করতে হবে। না 
হলে ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা দেখা দেবে। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের 
রাজ্যে ভাঙন আছে। গঙ্গা পদ্মার ভাঙন আছে যেমন তেমনিভাবে ভাগীরঘীর ভাঙন 
হচ্ছে ব্যাপকভাবে । এই বিশাল ভাঙন রোধ করতে আমাদের রাজ্য সরকারের যে সমস্ত 
পরিকল্পনা, আমাদের যে আর্থিক সঙ্গতি সেটা দিয়ে এই সমস্যা মোকাবিলা করা খুবই 
কঠিন বলে আমার মনে হয়েছে। সেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই বিষয়ে 
সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করছি এবং সেই অনুযায়ীই আমরা দাবি 
করছি। আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। 
মাননীয় সদস্যরা এখানে যে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখলেন, সেই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে 
তাদের আলোচনা হবে বিস্তারিতভাবে । আমরা বলতে পারব কি পদক্ষেপ নিচ্ছি। কিভাবে 
এটা রূপায়িত করা হবে সেটাও জানা যাবে। কাজ করার ক্ষেত্রে নানা বাধা বিপত্তি 
আছে, তা থাকা সত্বেও যাতে তাড়াতাড়ি কাজ করা যায় বর্ষা মরসুমের আগে সেই 
সম্পর্কে আমরা সজাগ আছি। সমস্ত মাননীয় সদস্য, কি সরকার পক্ষ কি বিরোধী পক্ষ 
কি বিরোধী পক্ষ, সকল সদস্যের আমি সহযোগিতা এবং সাহায্য কামনা করি। এই কথা 
বলে প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কিরিটি বাগদি £ স্যার, বন্যার ওপরে যে প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন করে 
আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। আমাদের দেশ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ। এই দেশে বন্যা 
এবং খরা লেগেই আছে, বেশ কিছু জেলা বন্যার কবলে যেমন পড়ে, তেমনি আবার 
কয়েকটি জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া খরার কবলে পড়ে৷ এর কারণ কি তা আমাদের 
খতিয়ে দেখতে হবে। বন্যার কারণ হচ্ছে বিশেষ করে; যে নদী বাঁধগুলো দেওয়া হয়েছে, 
সেগুলোতে পলি পড়ে জলধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। আবার নদীমুখে ভেড়ি নির্মাণ ও 
মাছ চাষ করার ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। কালকে এখানে হাওড়া জেলায় 
বন্যার কারণ সন্বন্ধে একজন বলে গেলেন যে, ওখানে মাছ চাষ এবং ভেড়ি করার জন্য 
বন্যা হয়েছে। সেজন্য আজকে বিশেষ করে প্রয়োজন এগুলোর সংস্কার করে যাতে 
নদীগুলোর জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তা করা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ত্রাণের জন্য 
যে টাকা দাবি করা হয় ক্ষয়ক্ষতির জন্য তার নামমাত্র তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। 
যেটুকুও পাওয়া যায় তার আবার খণ বাবদ, ওদেরকে তা শোধ করতে হয়। সেজন্য 
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বন্যায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা ত্রাণ বাবদ দিতেই চলে যায়।' বাকি যে টাকা থাকে তা দিয়ে 
অন্যান্য কাজ যেমন রাস্তা সারানো, ভাঙন মেরামতের কাজ কিছুই করা যায় না। সেজন্য 
_ যে ৭২০ কোটি টাকার দাবি করা হয়েছে তা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আন্দোলন 
করে আদায় করতে হবে। এই ভাঙন এবং মজে যাওয়া নদীগুলোর সংস্কারের জন্য এই 
আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আবদুস সালাম মুন্সি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রবীন দেব, রবীন্দ্রনাথ 
মন্ডল, তপন হোড়, কৃপাসিন্ধু সাহা, পুর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, ব্রহ্মময় নন্দ, সমর হাজরা এবং 
রামপদ সামস্ত এরা এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার বক্তব্য 
রাখছি। স্যার, সম্প্রতি ১৫টি জেলায় যে বন্যা হয়ে গেল এবং ৯৫ জন মারা গেছেন, 
এটা দুঃখজনক ঘটনা। সেইসঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যাতে যে ভয়ঙ্কর 
বন্যা এবং সুপার সাইক্লোন হয়েছে তাতে বহু মানুষ মারা গেছেন, এতে আমরা অত্যন্ত 
দুঃখিত। পশ্চিমবঙ্গে যে বন্যা এবং বর্ষা হয়েছে তাতে ১.২৪ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে। স্যার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই নদীরবাধ এবং নদী ভাঙনের যদি সুছঠু পরিকল্পনা 
থাকত তাহলে আমার মনে হয়, এই যে ভাঙন যাতে হাজার হাজার কোটি টাকার ফসল 
এবং ১.২৪ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এটা হত না। আমরা দেখছি যে মালদহ, 
মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলায় গঙ্গা, পদ্মা এবং ভাগীরখীতে যে সমস্ত বাধ আছে 
সেগুলোর সময় মতো বাঁধ সংস্কার বা ভাঙন প্রতিরোধের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা 
নেওয়া হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে যে ৫৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে 
ত্রাণ সামগ্রী তাদের কাছে ঠিকমতো দেওয়া হয়নি। আমি গতকাল বলেছিলাম ভাগীরথীতে 
যে বাধ আছে তা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আছে। আমি গতবারও বলেছিলাম, এই যে 
সমস্ত বাধ আছে, এগুলোকে রক্ষা করতে গেলে সময়মতো বাঁধ দেওয়ার দরকার আছে। 
বিশেষ করে জগৎখালি বাঁধ এব বিখ্যাত বাধ সময়মতো মেরামতি না করার জন্য গত 
বন্যায় প্রবল বর্ষণে সেখানকার হাজার হাজার মানুষের ক্ষতি হয়েছে। তাই আমি মনে 
করি যে, যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য প্রকল্প বাবদ আসে সেই টাকা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার যাতে যথা সময়ে কাজে লাগান তার চেষ্টা করতে হবে। যাতে করে ভাঙন রোধ 
করা যায়। এই ব্যাপারে যদি সরকারের সুষ্ঠ পরিকল্পনা থাকে এবং তার প্রতিফলন 
হিসাবে বাঁধ নির্মাণ এবং নদী ভাঙনরোধ করা যায় এবং মেরামতি করা যায় তাহলে 
ওখানকার মানুষের উপকার হবে। 


[3-20-- 2-30 [70.] 


শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে বন্যা 
বিষয়ে যে প্রস্তাব এসেছে সেই সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলছি। বিধ্বংসী বন্যা 
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পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জেলাকে বিধ্বস্ত করেছে। এই বন্যার সময়ে আমরা দেখেছি এবং 
সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়ছে, “উৎসবে, বসনে চৈব, দুর্ভিক্ষে 
রাষ্ট্র বিপ্লবে, রাজদরবারে শ্শানে চ য তিষ্ঠতে স বান্ধব”__সেই রকম সরকারি কর্মচারিরা 
এবং বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠান সেই একইভাবে দুর্গত মানুষের কাছে এগিয়ে এসেছে। 
তাদের নাওয়া খাওয়া ফেলে রেখে সেবামূলক কাজের জন্য ইলেকশন ডিউটি থাকা 
সত্তেও বন্যার কাজে তারা সময় দিয়েছেন। বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি যে, এই বিধ্বংসী 
বন্যা উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের নদী প্লাবিত করেছে এবং ২৪পরগনার বাঁধ ভেঙ্গে 
গেছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প যেগুলো ছিল 
সেগুলোও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প, মালদার আম গাছ এবং 
মেদিনীপুরের মাদুর চাষ ও পানের বোরোজ জলের তলায় চলে গেছে। তারপরে ২৯শে 
অক্টোবর টর্নেডো ঘটল তাতে খেজুরি, চন্ডিপুর, ময়নাতে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এই 
ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে ৭২১ কোটি টাকা দাবি করেছে। ওখানকার 

পর্যবেক্ষক দল এসে ছিল কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও কাজ হয়নি। টাকা এখনও আসেনি। 
ওই টাকা যদি আসে তাহলে যাতে গবির মানুষদের কাজে ব্যয় করা যায় তার ব্যবস্থা 
করবেন এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


সতী আবু সুফিয়ান সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রবীন মন্ডল এবং 
অন্যান্যরা যে প্রস্তাব এনেছে সেই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি কথা বলছি। বন্যা নিয়ে 
আলোচনা হচ্ছে, নিঃসন্দেহ আলোচনা হওয়ার দরকার। আজকে ফ্ল্যাড় নিয়ে আলোচনা 
করতে গিয়ে মালদা, মুর্শিদাবাদের কথা বললেই হবে না, তাহলে ছোট করে বলা হবে। 
সারা পশ্চিমবঙ্গ এই বন্যায় কবলিত হয়েছে। মে মাস থেকে আজ পর্যন্ত অনেক জায়গার 
ফ্ল্যাডের জল যায়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ফ্ল্যাডের মোকাবিলা যেভাবে করার দরকার 
ছিল সেইভাবে করতে পারেনি। এটা খুবই নিন্দনীয় বলে আমি মনে করি। এটা সঠিক 
কাজ হচ্ছে না এবং যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তাতে রাজ্য সরকার সহদয়তার পরিচয় 
দেননি। গঙ্গার ভাঙন রোধ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। মালদা, মুর্শিদাবাদের যেভাবে 
বন্যা হয়েছিল তাতে গঙ্গা-পদ্মার জল বাড়লেই ভাঙ্গন শুরু হয়ে যায়। এই ভাঙ্গনের 
সঙ্গে ওখানকার মানুষেরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বন্যা এলেই নিমেষে ঘরবাড়ি 
ভেঙ্গে চুরমার ক দেয়। রিলিফ বা ত্রাণের পরিমাণ এত কম যে তাতে কিছু হয় না। 
তার ওপর তা নিয়ে দলবাজি হয়। আমি রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করব এখানে সেচ 
দপ্তরের রাষ্টমন্ত্রী আছেন তিনি এই বিষয়ে নজর দেবেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আছেন 
তিনিও বন্যা যে একটা নিয়ম মাফিক বা রুটিন মাফিক ব্যাপার হয়ে গেছে সেই ব্যাপারে 
কোনও সরকারি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা জানাবেন। এই ভাঙ্গনের জন্য 
আপনারা ফি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটা জানাবেন কারণ ভাঙ্গনের ফলে ভূমি ক্ষয় 
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হয় এবং মানুষ ফকিরে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক। 
আপনারা বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না। দয়া করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
হাত না বাড়িয়ে রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কি করতে পারে সেটা এই সভাকে 
জানাবেন। 


শ্রী সত্যরপ্রন মাহাতো ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য রবীন মন্ডল 
এবং অন্যান্য সদস্যগণ যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি 
দুচার কথা এখানে বলতে চাই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ১২ ঘণ্টার 
মধ্যে ২৪৭ মিঃ মিঃ বৃষ্টি হওয়ার ফলে ১৫টি জোলর ২৪৮টি ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় 
৫ লক্ষ বাড়ির আংশিক ও. পূর্ণভাবে ক্ষতি হয়। লোকসংখ্যার প্রায় ১ কোটি ২৮ লক্ষ 
লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ৬ লক্ষ একর কৃষি জমি নষ্ট হয়েছে। ত্রাণ শিবির ৭ হাজার 
৬৮৫টি খোলা হয়েছিল তাতে আশ্রয় দিয়েছি ১৫ লক্ষ ১৯ হাজার জনকে । আরও 
এ বৃষ্টির ফলে ৯৫ জন মারা গিয়েছেন। তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২ হাজার ৮৭ কোটি 
টাকা। এই ভয়াবহ জাতীয় বিপর্যয় এ যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে সেইজন্য রাজ্য সরকার 
একটা স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। সেই বাবদ আমরা মোটামুটি ত্রাণ 
ও পুনর্গঠনের জন্য ৯৯-২০০০ সালে ৭ শত ৭২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা চেয়েছি। এই 
দুর্যোগের জন্য রাজ্য সরকার ৬৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। জাতীয় বিপর্যয় 
এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর রিলিফ ফান্ড থেকে ৬৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ করা 
হয়েছে। এখন বন্যা মিটতে না মিটতেই আবার সাইক্লোন হয়েছে। এরজন্য ৪টি জেলা 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল আমাদের এখানে এসে দেখেও 
গিয়েছেন, কিন্তু সেই পর্যবেক্ষক দল চলে যাওয়ার পর তারা কিন্ত কোনও টাকা দেননি। 
প্রতি বছরে ভাঙন হয় এবং সেটা হয়েও যাচ্ছে। ভাগিরঘী ও হুগলিতে পলি জমার 
ফলে ক্ষতি হচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া এই পলি সরানো কঠিন হয়ে 
যাবে। আমি বিশ্বাস করি রাজ্যের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া এটা করা সম্ভব 
নয়। মোটামুটি এই টাকায় যদি আমাদের ভাঙন রোধ করতে হয় তাহলে ৯২৭ কোটি 
টাকা প্রয়োজন। রাজ্য সরকার খরচ করেছেন ২৯০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের 
থেকে পাওয়া গিয়েছে ১০৮ কোটি টাকার মতন, সি আর এফ তহবিল এর পরিমাণ 
ছিল ৬৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, যে টাকা আমরা খরচ করেছি। ৭২ কোটি ৫৩ লক্ষ 
টাকার মতন। এছাড়াও ১৯৯৮-৯৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা চেয়েছিলাম 
৭০৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা এবং মেদিনীপুর টর্নেডোর জন্য যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার 
জন্য ৮৯ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই বছরে আমরা কোনও টাকাই 
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পাইনি। সর্বশেষে আমি জানাতে চাই বন্যা, ঘুর্ণিবার্তা এবং টর্নেডো এইসব ত্রাণকার্যের 
ব্যাপারে আমাদের দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকেও 
, এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে সম্ভব নয়। এইকথা বলে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[2-30-_ 2-40 0210.] 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মুখ্য সচেতক রবীন মন্ডল 
এবং অন্যানরা রাজ্যে এই বছরে যে অভূতপূর্ণ বন্যা হয়েছে এবং বন্যা পরবতীকালে 
ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে 
৭২১ কোটি টাকা দাবি করে এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন 
করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভা অবগত আছেন দশম অর্থ কমিশনের নয় 
নম্বর অধ্যায়ে, ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কোনও একটা রাজ্যতে যদি 
এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় যেটা সচরাচর হয় না এবং ক্ষয়ক্ষতি যদি বিশাল হয় এবং 
রাজ্য সরকার যদি তার বাজেটে ত্রাণ তহবলি যেটা আছে সেটা শেষ করে ফেলতে 
পারেন তাহলে কেন্দ্রের যে জাতীয় ত্রাণ তহবিল আছে সেখান থেকে অর্থ দাবি করতে 
পারেন। এবারের বন্যা সেই সচরাচর বন্যা এবং এই বন্যার মূল কারণ যুগ্প। এক 
হচ্ছে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত এবং একই সঙ্গে যাড়াযাড়ি বাণ। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শুধু বৃষ্টিপাত হলে জল বার করে দেওয়া যেত। দুটো 
যদি একসঙ্গে হয় এবং নদীর বুক যদি উঁচু হয় তাহলে জল বার করতে অসুবিধা হয়। 
এই যুগ্ম অবস্তান হয়েছিল ১৯৫৯, ১৯৭৮ সলে এবং এই বছরে। অর্থাৎ কুড়ি বছর 
ছাড়া ছাড়া এই অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে। ১৯৭২ সালে শুধু বৃষ্টিপাত ছিল এবং ১২ 
ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হচ্ছে ১৮৫ মি:মি.। ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর 
২৪৭ মিমি. বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং সূক্গে যাড়াযাড়ি বাণ ছিল, যেটা সচারচর হয় না। 
এছাড়াও একটা বাড়তি বিষয় এখানে উল্লেখ করি, সঠিকভাবেই এখানে গঙ্গার এবং 
পদ্মার ভাঙ্গন উল্লেখ করা হয়েছে। গত দশ বছরে মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে 
বিশাল ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে গঞ্গীয় যে পরিমাণ পলি জমেছে, 
১৯৯১-৯৮, পোর্ট ট্রাস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গায় পলি জমেছে প্রায় তিন 
কোটি কিউবিক মিটার। এই বছরের বন্যায় ১৫টি জেলাতে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ১৫ 
হাজারের মতো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ৯৫ জন মানুষ মারা গেছেন, ছয় লক্ষ হে্টর 
কৃষিজমির ফসল নষ্ট হয়েছে। ত্রাণের ব্যাপারে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেটা 
ত্রাণমন্ত্রী বলেছেন, আমি শুধু উল্লেখ করতে চাই বিভিন্ন জেলাতে প্রিপল দেওয়া হয়েছে 
৪,১৮০০০-এর মতো, যা পঞ্চাশ বছরেও আমরা করতে পারিনি। চাল, গম বন্টন করা 
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হয়েছে ২৩ হাজার মেট্রিক টনের মতো, গত ৫০ বছরে যা করতে পারিনি। মাননীয় 


সোহরাব সাহেব একটা বক্তব্য রেখেছিলেন মেদিনীপুরে গত বছরে যে বাড়িগুলো ভেঙে 
গিয়েছিল। মেদিনীপুরকে বন্টন করা হয়েছিল ১৫ কোটি টাকা, ১ কোটি টাকা এখনও 
অব্যয়িত রয়ে গেছে। এবারে ৫২৯টি চিকিৎসক দল বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়েছিলাম। প্রায় 
১২,৭৫৯ জন আন্ত্রিকে আক্রান্ত হলেও মৃতের সংখ্যা ৯৫-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা 
গিয়েছে। প্রত্যেক জেলার জেলা শাসককে লিখিতভাবে এই তথ্য দিতে বলেছি কোন 
স্তরে কতদিন আটকে ছিল। এবারে অসুবিধা ছিল যেহেতু নির্বাচন চলছিল। নির্বাচনের 
নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি, পুরসভার কোনও সদস্যকে কাজে লাগানো যাবে না। 
গড়ে দু-তিন দিন দেরি হয়েছিল জেলাথেকে ব্লকে, ব্লক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত এইভাবে 
করতে। এটা একদিনে কমিয়ে আনা উচিত। এই সমস্ত বণ্টনের পর ত্রাণ তহবিলের ৫৯ 
কোটি টাকার সমস্তটা খরচ করে অতিরিক্ত ৭২ কোটি টাকা ব্যয় করতে পেরেছি। এখন : 
বিশেষভাবে প্রয়োজন রাস্তাঘাট মেরামতির। ১৮০০ কিলোমিটার জাতীয় সড়কের মধ্যে 
১১০০ কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার অন্যান্য রাস্তা 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। গৃহনির্মাণের টাকা এক্ষুনি আমাদের ছাড়তে হবে। সেচ বীধের মেরামত 
করতে হবে, কৃষিক্ষেত্রে নজর দিতে হবে। একজন মাননীয় সদস্য সঠিক ভাবেই উল্লেখ 
করেছেন তন্তবায়রা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। তাদের পাশে অমাদের দাঁড়াতে 
হবে। গঙ্গা-পন্মা ভাঙনরোধে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হয়েছিল ৯২৭ কোটি টাকা দরকার। 
এটা জাতীয় স্তরের সমস্যা। ওরা ৩০ কোটি টাকার বেশি দেয়নি, রাজ্য সরকার দিয়েছে 
৬০ কোটি টাকা। বাকি টাকা ওদের কাছে চাইব না? মেগাসিটি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সমান টাকা দেওয়া উচিত ছিল। রাজ্য সরকার দিয়েছে ২১০ কোটি টাকা, সেখানে ওরা 
দিয়েছে ১০৯ কোটি টাকা। এখানে দাঁড়িয়ে ৭২১ কোটি টাকার দাবি রেখেছিলাম। কেন্দ্রীয় 
সমীক্ষক দল এসে দেখে গিয়েছিল। কোনও টাকা পাইনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী 
সঙ্গে বৈঠকে প্রস্তাব রেখেছিলেন। অনেক দিন হয়ে গেল। নিয়ম-নীতি মেনে কমিটির 
মিটিং ডাকতে হবে। যোজনা কমিশনের সভাপতিকে বলতে হবে। ৭০৬ কোটির মধ্যে 
৬৬ কোটি টাকা দেরি করে পেয়েছিলাম, তার হিসাবও দিয়েছি। শরবারে দেরি হলে কি 
করব? এবারে যেন সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। সুফিয়ান সরকার সাহেব ঠিকই 
বলেছেন, শু ত্রাণ দিয়ে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায় না, বন্যা রোধের জন্য স্থায়ী 
পরিকল্পনা করতে হবে। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের অবগত করতে 
চাই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনা আসায় হার্ভকো থেকে ৪০ শতাং* শ সুদের হারে ৩০০ 
কোটি টাকা খণ হিসাবে নিয়েছি। সবাই নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন। প্রত্যেকটা জেলায় 
শুধু বন্যা-নিরোধক বাঁধ নয়, জল নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করা এবং গঙ্গা-পন্না ভাঙ্গন 
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রোধের প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুর্শিদাবাদের কান্দি প্রকল্প, মেদিনীপুরের প্রকল্প, 
বাগজোলা খাল, উত্তরবঙ্গের সমস্ত কিছু নিয়ে এই বার ৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প সেচ- 
দপ্তরের সঙ্গে মিলে ঠিক করেছি। খুব উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে 
পি এন রায়কে নিয়ে। সেচ দপ্তরের সঙ্গে মিলে, সমস্ত জেলায় সর্বদলীয় আলোচনা করে 
তারা রিপোর্ট দিয়েছে। তারা জানায় কাজটা আমাদের ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ করতে 
হবে। এই উদ্যোগগুলো এইভাবেই নিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রাও সর্বদলীয় বৈঠকে এটা বলেছেন। 
আশা করি নীতিগতভাবে সকলেই সহমত দেবেন। তাই বলছি এই প্রস্তাবটা যদি আমরা 
এক্যবদ্ধ ভাবে রাখতে পারি এবং সব দল মিলে দিল্লির কাছে যেতে পারি এবং 
সঠিকভাবে চাপ দিতে পারি, তাহলে টাকাটা বের হবে, নাহলে বের হবে না। এই কথা 
বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[2-40-_2-50 7377] 


রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার অন্য কোনও কথা নেই। 
এই রকম একটা রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর বিষয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যার্ত হয়েছেন, 
প্রচুর মানুষ মারা গেছেন। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে আপনারা 
বিষয়টাকে সমর্থন করবেন বলেছিলেন। তাই ব্যাপারে বিরোধিতা না করে সকলে সমর্থন 
করুক এটাই আমি চাই। এই দাবি দিল্লির কাছে যাক। এই দাবি অনুযায়ী সমস্ত টাকা 
যেন আসে এবং আবার সমস্ত মানুষ পুনর্গঠনের কাজে লিপ্ত হন এবং তাদের বাঁচার 
তাগিদ তৈরি করতে পারে এটাই, আমরা চাই। এই কারণে এটাকে সকলে সমর্থন করুক 
এই আবেদন জানিয়ে আমরা চ।হ। এই কারণে এটাকে সকলে সমর্থন করুক এই 
আবেদন জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। 
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এই সভা রাজ্যের ১৫টি জেলায় সাম্প্রতিককালে বন্যায় নিহত ৯৫ জন মানুষের 
প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং একই সাথে শোক ও সমবেদনা 
প্রকাশ করছে উড়িষ্যার ভয়ঙ্কর বন্যায় নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য ও গত বিশ 
বছরের মধ্যে সবচাইতে ব্যাপক এই বন্যায় বিপর্যস্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের ১.২৪ 
কোটি মানুষের জন্য। 


এই সভা সন্তোষ প্রকাশ করছে যে, এই রাজ্যের মানুষ এতিহ্য অনুসরণ করে 
বিপদাপন্নদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছেন, এবং রাজ্য সরকার, 
তার কর্মচারিরা দ্রুততার সাথে বন্যাগীড়িত মানুষের ত্রাণের কাজে উদ্যোগ নিয়েছেন 
এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে রাজ্য সরকার এবং জেলায় জেলায় প্রশাসন কন্ট্রোলরুম 
খুলে বন্যা মোকাবিলায় সচেষ্ট থেকেছে এবং নির্বাচনী কাজ চলাকালীন সময়ে অন্য 


210 4১959711015 7২005770105 
| 15019021009], 1999 ] 


টিররির তির বারে বা? নার লগ্লগ্রগূজজ 


এই সভা লক্ষ্য করছে যে, রাজ্য ত্রাণ তহবিলের সমুদয় অর্থ ৫৯ কোটি টাকা খরচ 
করার পরেও বন্যার প্রয়োজনে আরও অধিক অর্থ খরচ করে রাজ্য সরকার ত্রাণের 
যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 

এই সভা মনে করছে যে, রাজ্যের রাস্তাঘাট, মানুষের ঘরবাড়ি, ফসল, বাঁধ ইত্যাদির 
যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা মেরামতির জন্য আরও অনেক অর্থের প্রয়োজন এবং সমস্ত 
রীতিনীতি মেনেই রাজ্য সরকার এই সমুদয় কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৭২১ কোটি 
টাকা বরাদ্দের সঙ্গত দাবি করে স্মারকপত্র দিয়েছে। 


এই সভা অবগত আছে যে, কেন্দ্রীয় সমীক্ষকদল ইতিমধ্যেই বন্যা দুর্গত এলাকা 
ঘুরে যাওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে এখনও পর্যস্ত একটি পয়সা অর্থ সাহায্য 
আসেনি। 


অতএব, এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যে 
বন্যাপরবন্তী ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় 
৭২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য দাবি জানাচ্ছে। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি পাম তেল কেলেঙ্কারি নিয়ে যে প্রস্তাব এনেছি, 
তাকে মুভ করলাম। এপর আমার বক্তব্য রাখছি। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যখন সার্কুলার 
দিয়েছিলেন যেটা ১০৫ তম বোর্ড মিটিং এ বোর্ডে নোট এ এজেন্ডা আইটেম নাম্বার গ্রি 
01760017100 01 019 ০1016 01] 01 1079 91216 009৬০111001]; সেটা হচ্ছে লেটার 
1/10/91-207-01. 6-11-91 রিসিভড হেয়ার আমরা পেয়েছিলাম মানে রাজা সরকার 
পেয়েছিল ২৬-১১-৯২। আমার বক্তব্য অত্যন্ত স্পেসিফিক। কিছুক্ষণ আগে ভাল লাগল 
যখন একটা মোশনের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাদের মাননীয় আইনমন্ত্রী নিশীথ 
অধিকারী বলছিলেন যে, সত্য উদ্ঘাটিত হোক, সত্য প্রকাশিত হোক। সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে যে 
রাজনৈতিক দলই হোক না কেন, আমি তারই সুরে সুর ধরে বলছি এখানে যারা 
উপস্থিত আছেন, একটু আগে এই কথাগুলি যিনি বলছিলেন, সেটা নিশ্চয় আপনাদের 
সকলেরই স্মরণে আছে। প্রম্ম হল ইমপোর্ট এডিবল অয়েল বাই দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট 
বিভিন্ন জায়গা থেকে, শুধু মালয়েশিয়া থেকে নয়, অনেক জায়গা থেকে আমরা এনেছি। 
এটা মালয়েশিয়ার। এটা জানুয়ারি ৯২তে। প্রশ্ন হল যে, ৬ জন প্রোপোজাল দিয়েছিল, 
৪ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সেই ৪ জন হচ্ছে পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশন 
যা সিঙ্গাপুর বেসড কোম্পানি আর একটা হচ্ছে নেপচুন ওভারসিয়াস প্রাইভেট লিমিটেড, 
ঈমাহমেদবার কোম্পানি। আরএকটা হচ্ছে আই টি সি। ক্যালকাটা বেসড কোম্পানি এবং 
সুমি মোটো কোম্পানি লিমিটেড জাপানি কোম্পানি। যাদের এজেন্ট রয়েছে দিল্লিতে। 
অরও দুটো ছিল, তাদের বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ৪জনকে শর্ট লিস্টে করা 
হয়েছে। এবার প্রশ্ন হল আমরা তিনভাবে কনজিউমার এবং গভর্নমেন্ট এক্সচেকারের 
সঙ্গে আলোচনা করেছি। এটার এক দুই তিন করে সেই কারণগুলি আপনাদের সামনে 
রাখছি। প্রশ্ন হল তখনকার কমার্শিয়াল অফিসার থেকে শুরু করে মিঃ ভট্টাচারিয়া এবং 
কিন্তু লোয়েস্ট বিডার বিডারকে তারা আকুতি মিনিত করা সত্তেও সেই লোয়েস্ট বিডারকে 
বাদ দেওয়া হল কেন এবং এই ধরনের আরও কত ঘটনা ঘটে রয়েছে পশ্চিমবাংলায় 
সেটা আমাদের জানা দরকার। এই যে মেসার্স নেপচুন ওভারসীজ প্রাইভেট লিমিটেড 
আমেদাবাদ বেসড কোম্পানি কম টাকা চেয়েছিল, কম টাকার দিয়েছিল এবং যার জন্য 
দুশো টাকা পার মেট্রিক টন বেশি দিতে হয়। সেই নোট পর্যন্ত ছিল। ২০ পয়সা করে 
কনজিউমারদের পার কেজিতে পে করতে হয়। এই নোটে বলা ছিল, স্যার গভর্নমেন্ট 
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ডিসিসন এই গভর্নমেন্ট নিয়েছিলেন। একটা সরকার মানুষের কথা না ভেবে, জনসাধারণের 
কথা না ভেবে এক পয়সার জন্য যারা ট্রাম ভ্বালিয়েছিলেন, তারা ২০ পয়সা করে বেশি 
দিয়ে মানুকে কিনতে হবে, দিতে হবে। এখন মানুষের জন্য তাদের দরদ উথলে উঠল 
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না। সেই কারণে নায়নার গভর্নমেন্ট একই দিনে একই সময়ে একই কোম্পানির কাছ 
থেকে একই এডিবল অয়েল কেনার জন্য যদি তাদের বিরুদ্ধে ১২০ আই পি সি ধার্য 
হয়ে যাকে, স্টেট ভিজিলেন্স কর্পোরেশন গভর্নমেন্ট যদি দিদেন চিফ মিনিস্টার ত্যান্ড 
আদার মিনিস্টার দিদেন চিফ সেক্রেটারি আ্যান্ড আদার অফিসারদের বিরুদ্ধে যদি ১২০ 
বি আই পি আনা যেতে পারে, তাহলে আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় 
এবং দিদেন খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনা হয়নি কেন, আনা যাবে না কেন? আমার মনে 
হয় যে স্বচ্ছতার কথা, যে ত্যান্টি করাপশনের জন্য আপনারা বিপ্লব করেন, যে স্বচ্ছতার 
কথা বলেন, বিশেষ করে অসীমবাবু স্বচ্ছতার কথা বলেন সবচেয়ে বেশি, আমি তার 
কাছেও অনুরোধ করব, আপনি অনেক কিছু আযাডভাইস করেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে 
আযাডভাইস করুন স্বচ্ছতা সম্পর্কে। সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, তার আত্মীয় এবং তদানিস্তন 
খাদ্যমন্ত্রীর স্বচ্ছতা সম্পর্কে, আদার অফিসারদের স্বচ্ছতা সম্পর্কে, যদি আপনাদের বুকের 
পাটা থাকে তাহলে আপনারা এটাকে সি বি আই এর হাতে তুলে দিন। আপনারা 
একবার সার্ভিস চার্জ নিয়ে ১৬.৮০ হাজার টাকা, প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা আপনারা নষ্ট 
করেছেন। ১৫ পারসেন্ট সার্ভিস চার্জ যেটা তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, ১৩ পারসেন্টকে 
আপনারা তুলে দেননি। একেবারে ইন্ডিয়ান রূপীতে দেওয়া আছে। আমরা যদি ইউ এস 
ডলারে সেটা দিতাম, তাহলে পরে আমাদের দুকোটি টাকা বাঁচত। ফ্রাকচুয়েট, ইন্ডিয়ার্ন 
মানি ভিজআ-ভিজ ইউ এস ডলার। দু কোটি টাকা আমরা সেভ করতে পারতাম। 
সেক্ষেত্রেও আমরা লুজ করেছি। আর কোনও কারণে লোয়েস্ট বিডারকে বাদ দিয়ে 
হায়েস্ট বিডারকে দেওয়া হল? এটা নিশ্চয়ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, হাউসের সদস্য 
হিসাবে আমার জানার অধিকার আছে এবং এই হাউসের মাধ্যমে, সংবাদ মাধ্যমে বাংল 
সাড়ে সাত কোটি মানুষ জানতে চায় এই সরকারের স্বচ্ছতা এবং এই সরকার ৯২ সালে 
যে এডিবল অয়েল পারচেজ করেছিল লোয়েস্ট বিডার থাকা সত্তেও তাকে বাদ দেওয়া 
হল কেন? এর মঙ্গে ওদের শরিকদল জড়িত। ই সি এস সিকে আ্যামেন্ড করা হল। 
চেয়ারম্যান, মন্ত্রী, এক্স অফিসিও তাকে রাখা হল না। যাকে রাখা হল তিনি আর 
আমাদের মধ্যে নেই। ইহলোকে নেই তিনি চলে গেছেন। যে কোম্পানি, মেসার্স পাওয়ার 
ত্যান্ড এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর বেসড কোম্পানি সেই কোম্পানির অন্যতম 
মালিক বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আর শিবশৈলম, রিটায়ারড আই এ এস, ৬৬ ব্যাচের 
বেঙ্গল ক্যাডার, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যোগ দান করলেন, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কাকে 
সঙ্গে করে নিয়ে এলেন শুভব্রত বোস, যার ডাকনাম চন্দন বোস। শুভব্রত বোসকে সঙ্গে 
করে নিয়ে যাওয়া হল। জ্যোতি বাবুর একমাত্র পুত্র। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হল। 
আজকে তাই প্রশ্ন হল আপনার কাছে এক দুই তিন ধাপে গভর্নমেন্ট এক্সচেকার ইন 
ওয়ান হ্যান্ড এবং ইন আদার হ্যান্ড যেভাবে মানুষদের কনজিউমারদের ক্ষতি করা 
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হয়েছে আমি তার প্রতিবাদ করছি এবং সি বি আই তদত্তের দাবি জানাচ্ছি। 
[2-50 __ 3-00 0.0.] 


তরী দীপক ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই সভার সামনে যে প্রস্তাব 
এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এটা ঠিক যে পশ্চিমবঙ্গে খাধ্য 
স্ সরবরাহ দপ্তর নীতি নির্ধারণ করে এবং সেই নীতি অনুসারহৈ পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক 
পণ্য সরবরাহ নিগম বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য করে। নিগম যখন প্রথম সৃষ্টি 
হয়েছিল তখন সিমেন্ট, স্টিল এগুলি সব রেশন ছিল এবং সাধারণত নিগম এই ধরনের 
ব্যবসা করত। পরে যখন সিমেন্ট, স্টিল-এর ব্যবসা উঠে যায় তখন নিগমকে বাঁচিয়ে 
রাখার জন্য নিগমকে অন্যান্য ধরনের ব্যবসায় মন দিতে হয়। এ ব্যাপারে নিগমের 
চেয়ারম্যান আইন অনুসারে ছিলেন খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী এবং নিগমের 
সরবরাহ দপ্তরের অফিসের মধ্যেই ছিল, কাজেই প্রাত্যহিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্ত 
কাজ পরিচালনা করা হত। এর আগে নিগম দু-এক বার ব্যবসা করতে গিয়ে অসুবিধায় 
পড়েছিল। বেহালার ভেজাল তেলের কথা নিশ্চয়ই ভোলা যায় না। আশির দশকের প্রথম 
ঞ্টীকে সেই সময় নিগমের সরবরাহ করা তেল নিয়ে আলোচনা উঠেছিল, বেহালার এক 
রেশন দোকান থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে। নিগম যে দুটি জিনিস সবচেয়ে 
ভাল ভাবে লক্ষ্য রাখত সেটা হল গুণগত মান যে জিনিস সরবরাহ করা হচ্ছে তার 
এবং তার ন্যায্য মূল্য। পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল গরিব 
মানুষকে যাতে সবচেয়ে সম্তায় অথচ গুণমান সম্পন্ন অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ করা 
যায়। যখন ভারতবর্ষের তৈল বীজ উৎপাদন কম হত তখন ভারত সরকার স্টেট ট্রেডিং 
কর্পোরেশনের মাধ্যমে রেপসীড এবং পামলীন অয়েল বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে সরবরাহ 
করত এবং রাজ্য সরকার এসেনসিয়াল কমোডিটিজ কর্পোরেশনের মাধ্যমে সেই তেল 
বিভিন্ন রেশন দোকানে সরবরাহ করতেন। কিন্তু যখন সেই তৈল বীজ উৎপাদন বেড়ে 
গেল তখন ভারত সরকার ক্রমে ক্রমে এই আমদানি কমিয়ে দিল। ১৯৯১-৯২ সালে 
ভারত সরকার বললেন যে এস টি সি আর আমদানি করবে না, আমদানি করবে বিভিন্ন 
রাজ্য সরকার যদি তারা মনে করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করেছিল যে সেই সময় 
তেল আমদানির প্রয়োজন আছে এবং এসেনসিয়াল কমোডিটিজ কর্পোরেশনকে দায়িত্ 
দিয়েছিল তেল আনার। প্রথম কোটায় ৮ হাজার টন তেল আমদানির জন্য ভারত 
সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময় কেরালার সরকার ১৫ হাজার টন এবং 
তামিলনাড়ু সরকার ২০ হাজার টন তেল আমদানির অনুমতি পেয়েছিল। 


আমার কাছে কোনও ডকুমেন্টস নেই। 


[ 15 12900177021, 1999 [] 
(গোলমাল) 


কাজেই সেই অবস্থায় মন্ত্রী তখন সচিবের সুপারিশ আগ্রহ্য করেন সেই পাওয়ার 
আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশনকে বরাত দিয়েছিলেন এবং এটাও ঠিক, এই পাওয়ার ত্যান্ড 
এনার্জি কর্পোরেশন পরে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে, যারা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য 
করেছিলেন তাকে অমিলনাড়ুতে যে ৩০০ কোটি টাকার কয়লা আমদানির কেলেঙ্কারি 
হয়েছিল সেখানেও তাকে অংশীদার করেছিলেন। সেই কেলেঙ্কারির মামলা শ্রীমতী 
জয়ললিতার বিরুদ্ধে চলছে এবং একই সময় তার বিরুদ্ধে পাম তেলের আমদানির 
মামলাও চলছে। করুণাকরণ তখন ছিলেন কেরলের চিফ মিনিস্টার। মার্কসিস্ট চিফ 
মিনিস্টার শ্রী নায়নার আসার পরে এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেন। এই অনুমতি 
পাওয়ার পরে সরকারি নিয়ম অনুসারে ওপেন টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। সেই ওপেন 
টেন্ডারে যারা প্রতিদ্বন্ীতা করেছিলেন তাদের শর্ট লিস্টিং করেছিলেন এসেল্সিয়াল 
কমোডিটিস কর্পোরেশনের যে পারচেজ কমিটি আছে, তিনজন অফিসারের একটা কমিটি 
আছে, তারা সেই মূল্য নির্ধারণ করেন। ৪-টে কোম্পানি ছিল মেসার্স পাওয়ার ত্যান্ড 
এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড অফ সিঙ্গাপুরের একটা ইন্ডিয়ান এজেন্ট ছিলে মেসার্স মালা 
এক্সপোর্ট কর্পোরেশন। তার ইন্ডিয়ান ডাইরেক্টুর ছিলেন আমাদের একজন অবসরপ্রাপ্ত 


আই এ এস অফিসার আর শিবশৈলম, যিনি ২০ বছর চাকরি করার পরে তার বাবা । 


মারা যাওয়ার পরে তাদের ফ্যমিলি বিজনেস, সেই বিজনেস টেক-আপ করেছিলেন। 
আর ছিল মেসার্স নেপচুন ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেড। তাদের ক্ষেত্র ছিল আহমেদাবাদ। 
আই টি সি লিমিটেড কলকাতার এবং সুমি মোটর কর্পোরেশন অফ জাপান তাদের 
একজন ইন্ডিয়ান এজেন্ট ছিল। এই চারজনকে -শর্ট লিস্ট করা হয়েছিল এবং নিয়ম 
অনুসারে তাদের সঙ্গে নিগোসিয়েশন বা কথাবার্তা চালানো হয়েছিল। তাতে দেখা গেল 
যে মেসার্স নেপচুন ওভারসিজ, আহমেদাবাদের, তারাই সবচেয়ে কম দাম এবং উপযুক্ত 
গুণগত মানের তেল সরবরাহ করতে প্রস্তুত ছিল। তখন এই মিঃ আর শিবশৈলম, যিনি 
আমাকে চিনতেন, তৎকালীন খাদ্য সচিবের কাছে... (গোলমাল) তিনি এসেছিলেন 
তৎকালীন খাদ্য সচিবের কাছে এবং তৎকালীন খাদ্য সচিব তাকে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 
যে, তাকে অর্ডার দেওয়া যাবে না কারণ তার অর্ডারের মূল্য অনেক বেশি। তার পরেই 
জানা গেল সেই ব্যাপারে কলকাতা এসেন্সিয়াল কমোডিটিস কর্পোরেশনের মধ্যে একটা 
আইনগত পরিবর্তন এনে মন্ত্রীর জায়গায় আগেরবারের মন্ত্রী ধিনি নির্বাচনে পরাজিত 
হয়েছিলেন সেই নির্মল বসুকে চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। এটাও বেআইনি ছিল। পরে 
আবার সেটা পরিবর্তন করে মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। যাইহোক, এই আর 
শিবশৈলম নির্মল বসুকে গিয়ে ধরলেন যাতে তার দামটা গৃহীত হয়, এ দামে তেল 
কেনা হয়। সেইভাবে নোট দেওয়া হয়েছিল এবং সেই নোটে বলা হয়েছিল, সরকারি 


____ শীট 


& 
১০৩ 


নোটে যে, মন্ত্রী যেন যে কম দামে দিচ্ছে তার দামটাই গ্রহণ করেন, যিনি বেশি দামে 
তেল দিচ্ছে তার দামটা গ্রহণ না করেন। মন্ত্রী সেই ফাইল ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 
কেন না তিনি বলেছিলেন যে, তার উপর চাপে আছে তাই এই তেলের বরাত পাওয়ার 
আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশনকেই দেওয়া হয়। পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশনকে দেওয়ার 
জন্য মন্ত্রী পীড়াপীড়ি করা সত্তেও তৎকালীন সচিব পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশনকে 
দিতে রাজি ছিলেন না। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ মিঃ ঘোষ আপনি যে সব তথ্যগুলো দিচ্ছেন এই তথ্যগুলোর 
কোনও রেকর্ড বা ডকুমেন্টস আপনার কাছে আছে? 


শ্রী দীপক ঘোষ £ ২ বছর তদন্ত করার পর ২১শে নভেম্বর ১৯৯৭ সালে এফ 
আই আর লজ করা হয়েছিল এবং ৭-৮ দিন আগে এই ব্যাপারে চার্জশিট দেওয়া 
হয়েছে। শুধু করুণাকরণকে দেওয়া হয়নি, তৎকালীন খাদ্য সচিব, মুখ্য সচিব ও 
খাদ্যসরবরাহ সচিব, আরও ২-১ জন অফিসার, পাওরার ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশনের 
কর্তাব্যক্তিদের সবাইকে চার্জশিটে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমরা চাই এই একই রকমের 
মামলা যেখানে রয়েছে, একই রকমের তথ্য যেখানে রয়েছে, এটা খাদ্য দপ্তরের ফাইলে 
নিশ্য়ই রয়েছে, এটা পুরোপুরি একটা তদন্ত হোক। একজনকে খুশি করার জন্য 
জনসাধারণকে আরও বেশি দামে তেল কিনতে হয়েছে। যেখানে কোনওরকম দ্রব্য মূল্য 
বৃদ্ধির বিরুদ্ধে__বামফ়ন্ট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করম্ত- ট্রাম, বাস পোড়াতো, 
ট্রাম, বাস পুড়িয়ে তাদের এতিহ্য শুরু হয়েছিল,__ সেখানে এক্ষেত্রে প্রত্তক্ষভাবে দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধিতে তারা সাহায্য করেছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা সি বি আই তদস্ত চাই। 
এখানে যে সরকার আজ কেরালায়ও সেই সরকার আছে। তাদের স্ষ্ারও একইভাবে 
কাজ করেছেন। তারা এব্যাপারে সি বি আই-কে দিয়ে তদন্ত করিয়েছেন; সুতরাং এখানে 
সি বি আই-কে দিয়ে তদন্ত করার জন্য অনুমতি দেওয়া হোক। এই দাাৰ রাখছি 
এব্যাপারে সি বি আই তদন্ত না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। ফলে 
জনসাধারণ বামফ্রন্ট সরকারের প্রকৃত রূপটা বুঝতে পারবেন। এই বামফ্রন্ট সরকার 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে গর্জে উঠেছে__অথচ গোপনে গোপনে তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য 
করেছে, তারা গোপনে গোপনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। আমরা চাই এর , 
বিরুদ্ধে সিবি আই তদন্ত হোক। 


(এই সময় ওয়েলে নেমে পড়ে মাননীয় বিধায়ক শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় 
বিধায়ক শ্রী সাধন পান্ডে, মাননীয় বিধায়ক শ্রী মিহির গোদ্বামী, মাননীয় বিধায়ক 
রী দিলীপ দাস এবং মাননীয় বিধায়ক শ্রী বাদল ভট্টাচার্য, শ্লোগান দিতে থাকেন) 
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শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় তাপসবাবু, মাননীয় সৌগতবাবু একটা উদ্দেশ্য 
প্রণোদিতভাবে এবং তৃণমূলের একজন এই ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে যে মোশন এনেছেন 
তাকে আমি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। বোঝা গেল তাপসবাবু দু নৌকায় পা দিয়ে 
[_আছেন। কোথায় যাবেন ঠিক করতে পারছেন না। কারণ নব নির্বাচিত মাননীয় বিধায়কের 
বক্তব্য আমি মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছি। তিনি একজন আই এ এস অফিসার, 
তিনি রিটায়ার করার পর একটা দলে যোগ দিয়েছেন। নিজের কাজ যা তিনি করেছেন 
তার সাফাই গাইছেন, তারা বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছেন। তাপসবাবু 
প্রস্তাব উত্থাপন করলেন এবং সৌগতবাবু অন্যতম সিগনেটোরি, আমি তাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি-_আপনাররা মোশনে লিখেছেন, ৯১ সালে, অথচ এখানে বক্তৃতায় বলা 
হচ্ছে ৯২ সাল! সুতরাং আপনারা তথ্যটা একটু কারেক্ট করে নিন। মাননীয় সদস্য 
দীপকবাবু নতুন সদস্য। আমি এখানে কোনও ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই না এবং ওটা 
আমাদের রুচি সম্মতও নয়। ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটা ফ্যাক্স মেসেজ দিয়ে 
জানিয়েছিলেন, আমাদের ফরেন কারেন্সির টানাটানি চলছে, আমরা এডিবল অয়েল 
বছরে ৪ মাসের বেশি দিতে পারব না। আগে দিতে ১২ মাস, সে সময় তারা বললেন, 
৪ মাসের বেশি দিতে পারবেন না। আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দেব, বাকিটা আপনাদের 
সংগ্রহ করতে হবে। তারই ভিত্তিতে এই সময় তেল আনার প্রশ্ন দেখা দেয়। এস টি সি 
স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রথমে মালয়েশিয়া থেকে তেল আনার কথা ঠিক করে। তখনকার 
চিফ সেক্রেটারি, আমি নাম করছি না, ফুড সেক্রেটারি কে ছিলেন তা দীপকবাবু ভালভাবেই 
_ জানেন- এ বিষয়ে বলেছিলেন। ফুড সেক্রেটারি বা খাদ্য দপ্তরের সচিব ছিলেন ই সি 
এস সি-র ভাইস চেয়ারম্যান। কিন্তু অত্যাবশ্যক খাদ্য নিগম যেহেতু অতীতে কখনও 
তেল আমদানি করেনি, সেহেতু এ বিষয়ে তিনি ডিপার্টমেন্টকে একটা নোট দিয়েছিলেন। 
তাতে বলা হয়েছিল, ই সি এস সি নোডাল এজেন্সি হতে পারে। তারপরেও এ তদানিস্তন 
ফুড সেক্রেটারি সাম ঘোষ, তিনি নোট পাঠিয়েছিলেন, ই সি এস সি-কে নোডাল এজেন্সি 
হিসাবে কাজ করতে হবে এবং তার গ্যারান্টার হতে হবে স্টেট গভর্নমেন্টকে। এমন 
কি ফুড মিনিস্টারের কাছে পর্যন্ত এই ফাইল পাঠানো হয়নি। উনি নিজেই টেন্ডার কল 
*করেছিলেন। তাতে নেপচুন-এর ছিল লোয়েস্ট টেন্ডার। মাননীয় বিধায়ক দীপক ঘোষ 
মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে, আই টি সি, পাওয়ার এনার্জি এবং নেপচুন, প্রত্যেকেরই 
টেন্ডার ছিল। লোয়েস্ট টেন্ডার ছিল নেপচুনের। কিন্তু সেখানে একটা ব্লজ ছিল- _লোডিং 
দায়িত্ব নিতে পারবে কিনা? “নেপচুন” বলেছিল, তারা এই সব করতে পারবে না। সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় পাওয়ার এনার্জির প্রশ্ন আসে। তখন সেখানে এম ডি যিনি 
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ছিলেন, যার নামটা উনি করলেন না-_উনি ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান, আর একজন 
এম ডি ছিলেন এইচ বি নায়ার। তিনি ফুড সেক্রেটারির কাছে নোট পাঠিয়েছিলেন। 
তারপর ফুট সেক্রেটারি যারা টেন্ডার দিয়েছিলেন তাদের সকলকে নিয়ে মিটিং করেছিলেন। 
সেই মিটিং-এর ভিত্তিতে তিনি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তৎকালীন ফুড সেক্রেটারি তথা 
নিগমের ভাইস চেয়ারম্যান বলেছিলেন, “তামিলনাড়ু, কেরালাসহ সব রাজ্যের সঙ্গে কথা 
বলে দেখেছি।.যে, পাওয়ার এনার্জি এটা করতে পারবে। সুতরাং ওদের এই দায়িত্ব 
দেওয়া হোক।' তাপসবাবু এবং সৌগতবাবু একটু লক্ষ্য করুন আপনারা কাদের জালে 
জড়িয়ে পড়ছেন। বিরোধী দলের চিফ হুইপ মান্নান সাহেবকে বলছি, আপনাদের দলের 
সদস্যরা সবাই আপনার হুইপ মানছে তো? এখানে একটু আগে কারা কারা ঘুর-পাক 
খেলো তা একটু তাকিয়ে দেখুন। 


[3-10--3-20 চ.7.] 


প্রশ্নটা কেন আনলেন? কেন মাননীয় সদস্য প্রশ্নটা করলেন? চিফ মিনিস্টারের 
প্রশ্নটা কেন উঠল? চিফ মিনিস্টারের কাছে নেভার সেন্ট টু দি ফাইল, চিফ মিনিস্টারের 
কনফারেলের জন্য ফাইল পাঠানো হয়নি। ৪-৩-১৯৯২, ৬-৩-১৯৯২, ৩১-৩-১৯৯২ এবং 
২-৪-১৯৯২ তারিখে দুটি ইসটলমেন্টে তেল আনা হয়েছিল। উনি ৮ হাজার বললেন, 
নিজে সই করলেন আর ফিগারটা জানেন না? ফিগারটা জেনে নিন, ৭ হাজার ৮৯৪.২৭ 
মেট্রিক টন। মিনিষ্ট্রি অফ সিভিল সার্ভিসে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, তাদের যে রেট 
রয়েছে সেই রেটে স্টেট ট্রেডিং কপোঁরেশন আনলে ২০ পারসেন্ট ইমপোর্ট ডিউটি ছাড় 
দেয়। কিন্তু এখানে যেহেতু গভর্নমেন্ট আনছে সেহেতু গভর্নমেন্ট আনলে ৪০ পারসেন্ট 
'ইমপোর্ট ডিউটি দিতে হবে। তখনকার যিনি ফুড সেক্রেটারি ছিলেন তিনি দিল্লির সরকারকে 
রিলাকশেসনের জন্য সেই ফাইল পাঠালেন। কিন্তু বলা হল, স্টেট গভর্নমেন্ট যেহেতু 
আমদানি করছে, সুতরাং ৪০ পারসেন্ট ইমপোর্ট' ডিউটি দিতে হবে। তাপসবাবু, 
সৌগতবাবু-_আপনারা প্রস্তাবটা আনলেন, কিন্তু দিল্লিতে তখনকার খাদ্যমন্ত্রী কে 
ছিলেন__তার নাম কি আপনাদের মনে আছে? পরবর্তীকলে তার কি অবস্থা হয়েছিল? 
আমি তার নাম উচ্চারণ করছি না। যে তেল আনা হয়েছে সেই তেল পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন 
সিস্টেমে দেবার পরও নিগমের ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। (দীপকবাবুকে 
উদ্দেশ্য করে) আপনিই বলেছেন! এ তো দেখছি ভুতের মুখে রাম নাম! আপনি কার 
কাছ থেকে তথ্য পেলেন? আপনি একজন আই এ এস অফিসার ছিলেন। আপনি 
বললেন ১৯৮০ সাল, অথচ ঘটেছিল ১৯৮৮ সালে__সেটা কি আপনি জানেন? কিন্ত 
সুব্রতবাবু জানেন, বেহালায় তেলে ভেজাল হয়েছিল ১৯৮৮ সালে আর আপনি বললেন 
১৯৮০ সাল। সেই ভেজাল তেলের পক্ষে যিনি সওয়াল করেছিলেন তার নাম কি 
দীপকবাবুর জানা নেই? আপনি কাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন? আপনার জানা নেই, 
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সেই ভেজাল তেলের পক্ষে যিনি সওয়াল করেছিলেন তিনি এ কেন্দ্রে (যাদবপুর) এম 
পি ছিলেন। অত্যত্ত দুঃখিত,এখন তিনি আপনাদের নেত্রী। ওটা ঘটেছিল ১৯৮০ সালে 
নয়, ১৯৮৮ সালের পরে। তাই বলছি, হাউসে যখন এসেছেন তখন হাউসের ডেকোরাম 
মানতে হলে হোম টাস্ক করে আসবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, অত্যন্ত উদ্দেশ্য 
প্রণোদিতভাবে এ কেরালার অপরাধীকে আড়াল করার জন্য এবং নিজের অপরাধ 
ঢাকবার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং এখানে একজন অপরাধী ঢুকে পড়েছে 
নিজেকে আড়াল করার জন্য। আমি সেই জন্য এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। 
মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমার জিজ্ঞাস্য, একজন আই এ এস অফিসার সেই 
সময়কার ফাইল নিয়ে এইরকম কথা বলতে পারে কিনা, এবং রাজ্য সরকারের কাছে 
আমি দাবি করছি, এই বিষয়ে তদন্ত হোক সত্যি কে দায়ী? কে ঢুকে পড়ল, সে কে? 
কেরলের মতন তাকেও কাঠগড়ায় দীড় করিয়ে এই বিধানসভা বিচার করবে, রাজ্যের 
জনগণ বিচার করবে। আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার কথা শেষ করছি। 


[3-20--3-30 7-7.] 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, ১৯৯১-৯২ সালে সরকারের কেনা পাম তেল নিয়ে যে 
দুর্নীতির অভিযোগ আমরা করেছি-_তাপস রায় এবং শ্রী দীপক ঘোষ এখানে বক্তব্য 
রেখেছেন, আমি আর কয়েকটি কথা তার সঙ্গে যোগ করতে চাই। তবুও আমার ধারণা 
খুবই যোগ্যভাবে প্রথমে শ্রী তাপস রায় এবং পরে প্রাক্তন খাদ্য সচিব স্ত্রী দীপক ঘোষ 
তথ্যগুলি এখানে রেখেছেন। রবীনবাবু অবশ্য বলেছেন যে তিনি প্রাক্তন আই এ এস 
অফিসার। রবীনবাবু প্রাক্তন ব্যাঙ্ক অফিসার এবং তার সঙ্গে প্রাক্তন আই এ অফিসারের 
যে লড়াই, তারমধ্যে আমি যেতে চাই না। এখানে তথ্যগুলি স্যার, অত্যন্ত পরিষ্কার। 
সেইজন্য স্যার, আমি তথ্যের উপর বেশি না বলে ওদের কাছে একটি সহজ আবেদন 
করতে চাই। আজকে সকালবেলাতে আমরা বলেছিলাম যে রাজীব গান্ধী মারা গিয়েছেন, 
তার নামটা চার্জশিটে রয়েছে, তা প্রত্যাহার করা হোক। বামফ্রন্ট থেকে আপনারা 
আপনাদের মন্ত্রী, রবীন মন্ডল ইত্যাদিরা কি বললেন? তারা বললেন যে লেট দিস টেক 
ইটস ওন কোর্স। আপনারা যদি বুকে হাত দিয়ে মনে করেন যে আপনারা কোনও দুর্নীতি 
করেননি তাহলে রাজি হয়ে যান না এই হাউসে সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়ে যে এ ব্যাপারে 
সিবি আই তদস্ত হোক। যদি আপনারা বলেন যে লেট দিল টেক ইটস ওন কোর্স। 
তাহলে সি বি-আই ইনটারোগেট করুক না সবাইকে__দীপকবাবুকে করুক, নরেনবাবু কে 
করুক, তখন অফিসার যারা ছিলেন তাদের করুক সবাইকে করুক। যদি আপনারা প্রস্তৃত 
থাকেন আমাদের প্রস্তাবকে সমর্থন করতে... 


(গোলমাল) 
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আমাদের প্রস্তাবে কি আছে? কি বলেছি আমরা আমাদের প্রস্তাবে? স্যার, এটা 
একটা সেনসার মোশন। সাধারণত সেনসার মোশন আমরা আনি না। এই সেনসার 
মোশনটা আমরা এনেছি নিন্দা করার জন্য। আর নিন্দাটা কাকে? মুখ্যমন্ত্রীকে। :*[1/15 
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" আপনারা যদি সি বি আই তদন্তে রাজি থাকনে তাহলে আমরা এটা সরিয়ে নেব। 
রাজি হয়ে যান না আপনারা সি বি আই তদন্তে । কিন্তু আমরা জানি আপনারা রাজি 
হবেন না। আমি স্যার, আর একবার তথ্যগুলি আপনার কাছে রাখছি। এখানে রবীনবাবু 
মিসলিড করেছেন। উনি বললেন, ৯১ সাল নয়। তাপসবাবু তো ঠিকই বলেছেন। প্রথম 
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার যে নোটটি এসেছিল সেটা হচ্ছে ২৬-১১-৯১ সালে। ৯১ সালেই 
ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। তারপর কি হয়েছে? তারপর ৮-১-৯২ টেন্ডারের এগেনস্টে দু 
রকমের কোটেশন এল। একটা হচ্ছে পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশন আ্যান্ড নেপচুন, 
এরা টাকায় কোটেশন দিয়েছিলেন। নেপচুন দিয়েছিলেন ১০ হাজার টাকা পার টন আর 
পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশন দিয়েছিলেন ১০ হাজার ২০২.৫০ টাকা পার টন। এ 
ছাড়া এস পি ইন্টারন্যাশনাল, তারা ইউ এস ডলারে কোটেশন দিয়েছিলেন। সরকার 
' এখানে একটা ডিসিসন নিলেন যে ইউ এস ডলারে কিনবেন না, টাকায় কিনবেন। 
তারপর দুটি কোম্পানি শর্ট লিস্ট হল- পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশন এবং নেপচুন। 
পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশন শুধু ২০২.৫০ টাকা পার টন বেশি চাইনি, তারা 
বলেছিলেন তাদের ২ পারসেন্ট বেশি সার্ভিস চার্জ চাই। পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশন 
করেছিল ১৫ পারসেন্ট, নেপচুন করেছিল ১৩ পারসেন্ট। দীপকবাবু অন্যান্য ডিলিংস 
সম্বন্ধে আমি জানি না কিন্তু এ ব্যাপারে দীপকবাবু ৮-১-৯২তে নোট দিয়েছিলেন '*[105 
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মন্ত্রী নিজে দায়িত্ব নিয়ে তার ডিস্ক্রিশন ব্যবহার করলেন। সেক্রেটারির নোট চেঞ্জ 
করা হল না। নর্মালি হয় কি, মন্ত্রী এসে সেক্রেটারিকে ধমকে বলেন যে আপনার নোটটা 
চেঞ্জ করুন। কিন্তু সেক্রেটারি নোট রইল, নরেনবাবু সেটা ওভাররুল করলেন এবং 
বললেন যে পাওয়ার ত্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশন বেশি ডিপেনডেবল। এখানে স্টোরিটা 
মোটামুটি তাপসবাবু বলেছেন যে, শুভব্রত বোস, তিনি পাওয়ার ত্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশনের 
শিবশৈলমকে নিয়ে তৎকালীন ই সি এস সি-র চেয়ারম্যান নির্মলবাবুর কাছে গিয়েছিলেন 
এবং বলেছিলেন পরিষ্কার করে যে কক্ট্রাক্টটা পাওয়ার ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশনকে দিন। 


[3-20-_3-30 7.7.] 


পরে বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। শুধু এই বেসিসে পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জিকে 
অর্ডারটা দেওয়া হল। পরবর্তীকালে কি হল? শুধু যে এ ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা 
রাজ্য লুজ করল তাই নয়। ব্যাপারটা বুঝুন। এই কক্ট্রাকটা করা হয়েছিল। রুপীতে। 
এদিকে ইউ এস ডলারে যদি আমরা কিনতাম এই দুই বছরের মধ্যে ইউ এস ডলার 
ভারতীয় টাকা এগেনস্টে পড়ে গেল-__যদি ইউ এস ডলারে কিনতাম তাহলে এই 
ফ্লাকচুয়েশনের সুযোগ আমরা পেতাম এবং ২ কোটি টাকা আমাদের কম লাগত। কেন 
লাগল না? কারণ এ সময়ে ওরা বলেছিল যে পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশন 
পুরোপুরি ভাবে টাকায় কিনবে এবং তাতে পাওয়ার ত্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশন সব 
ফ্লাকচুয়েশনটা আাবসর্ব করবে। তারমানে ওরা এমন একটা আ্যাবসার্ভ কথা বলেছিল যে, 
ইউ এস ডলারের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে আমরাও বাড়াব। কিন্তু কি হল? 
আযকচুয়ালি ইউ এস ডলারে দাম ইন্ডিয়ান রূপীতে পড়ে গেল এবং তার ফলে ২ কোটি 
এক্সট্রা খরচ হয়ে গেল। ইট ইজ ও ক্লিয়ার কাট কেস যে এখানে মন্ত্রী তার নিজের 
ডিসক্রিশনে সেক্রেটারিকে ওভার রুল করে লোয়েস্ট বিডারকে না দিয়ে অন্য একটা 
কোম্পানিকে দিয়েছেন। তাকে ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বেশি কমিশন দিয়েছেন প্লাস 
ফরেন এক্সচেকারের ২ কোটি টাকা তারা লাভ করছে। এই ২ কোটি টাকা রাজ্যের 
এক্সচেকারে না এসে সেটা কার কাছে গেল? তুনন, তার বাবা নির্মলবাবুর কাছে গেল. 
এবং পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জির শিবশৈলমের মধ্যে ভাগ হল। রাজ্য ২ কোটি টাকা 
লোকসান করল। এই ব্যাপারটা এতদিন পরে উঠছে কেন? স্যার, আমি ফাইলের নম্বর 
কোট করে বলতে পারি। আপনি দীপকবাবুকে তথ্য দিয়ে বলার কথা বললেন। আমার 
কাছে অর্ডারের কপি আছে। আমি সেখানে থেকে কোট করে বলতে পারি। এসেনসিয়াল 
কমোডিটিজ-এর একজন ফেভারিট অফিসার; এস কে ভট্টাচার্য, কমার্শিয়াল অফিসার, ' 
অয়েল, তিনি নোট দিয়েছেন ৯-১২-৯১ তারিখে আমি হাউসে সেটা রাখতে পারি। এই 
সতীন্দ্র ভট্রাচার্যকে এরা ২ বছর রিটায়ার করার পরেও এক্সটেনশন দিয়েছিলেন যাতে 
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এদের কথামতো এই অর্ডারটা হয়। তাহলে হোয়াট ডাজ ইট প্রুফ? এতে কি এটা 
প্রমাণিত হয় না যে, একটা পুরো কমপ্লিসিটি ছিল, একটা চক্রাত্ত আপনারা তৈরি 
করেছিলেন? কেন আবার এই ব্যাপারটা উঠছে? কারণ সি পি এম-এর লোকেরা খুব 
মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, বর্তমানে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য, তার বিরুদ্ধে এস পদ্মকুমার, যিনি 
তখন চিফ সেক্রেটারি ছিলেন, তার বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল ভিজিলেলস কোর্টে ১২০ বি, সেকশন 
১৩(২)তে মামলা করেছেন প্রিভেনশন অব কারাপশন ত্যাক্টরে। কেরলে যদি পাওয়ার 
ম্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে তেল কেনার জন্য মামলা হতে পারে তাহলে 
পশ্চিমবঙ্গে সেই একই কোম্পানি সঙ্গে ডিল করার জন্য সি বি আই এনকোয়ারি হবে 
না কেন? স্যার, শেষে আর একটা কথা বলি, জয়ললিতা এ একই তেল কোম্পানি থেকে 
কয়লা কিনেছিল বলে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং সেই কোম্পানির সঙ্গে চন্দন 
যুক্ত ছিল। তাহলে কেন এক্ষেত্রে সি বি আই তদন্ত হবে না? বামপন্থীদের যদি বুকের 
পাটা থাকে তাহলে তারা বলুন যে সি বি আই তদন্ত হোক। এই কথা বলে তাপস যে 
প্রস্তাব এনেছে, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী কলিমুদ্দিন সামস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব এসেছে তা 
নিয়ে ডিসকাশন হল। আমি বিরোধী দলের সদস্য মহাশয়দের কথা শুনলাম। আমি মনে 
করে ছিলাম রবীনবাবুর বক্তব্য রাখার পর সৌগতবাবু আর কিছু কথা বললেন না। 
কারণ উনি যে তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্যে ফ্যাক্সট আযান্ড ফিগার আছে, উনি ফ্যাক্স 
আ্যান্ড ফিগার দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। বিরোধী দলের বক্তব্য শুমে মনে হল--বাংলা 
ভাষায় একটা প্রবাদ আছে “চোরের মায়ের বড় গলা।” 


(গোলমাল) 


ওনারা নানা রকম কথা বললেন, কেরলের একজামপেল দিলেন, তারপর 
পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্য লোকদের নিয়ে বললেন। আমি "একটা কথা বলে 
দিতে চাই মুখ্যমন্ত্রী এবং এই রাজ্যের অন্য কোনও মন্ত্রীদের আজ পর্যস্ত কংগ্রেসের 
মন্ত্রীদের মতো কারও বিরুদ্ধে কোনও এনকোয়ারি বা কোনও দিন কোনও তদন্তর প্রশ্ন 
ওঠেনি। আমি একটা কথা বলতে চাই যে এই যে ভদ্রলোক মহাশয় বক্তব্য রেখেছেন 
তিনি ফুড ডিপার্টমেন্টের শুধু সেক্রেটারি ছিলেন না তিনি ভাইস চেয়ারম্যান অফ 
এসেনসিয়াল কমোডিটিজ সাপ্লাই ছিলেন। আমি জানি না ওনার বিরুদ্ধে কি খবর 
বেরিয়েছে, আমি খোঁজ নিচ্ছি যে ব্যাপারটা কি আছে। ওনার বিরুদ্ধে সি ধি আই 
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এনকোয়ারি শুরু হয়ে গেছে কিনা জানি না, ওনার কোথায় কি সম্পদ আছে বন্বেতে 
কটা ফ্ল্যাট আছে আমি তার মধ্যে যেতে চাইছি না। আমি শুধু একটা কথা বলতে চাইছি ' 
এই যে পাম ওয়েল সম্পর্কে যে প্রশ্ন সামনে এসেছে সেই সম্পর্কে। তিনি আই এ এস 
অফিসার ছিলেন কিন্তু তার বিরুদ্ধে সি বি আই এনকোয়ারি হচ্ছে কিনা আমার জানা 
নেই। কিন্তু ওনার নোট যেটা ফাইলে আছে সেটা বলব। সৌগতবাবুকে বা অন্যান্য 
লোককে যে নোট সাপ্লাই করা হয়েছে সেটা ভুল নোট সাপ্লাই করা হয়েছে। দীপক ঘোষ 
মহাশয়ের ফাইলে ওনার হাতের লেখা যে নোট সেটা আমি জানিয়ে দিতে চাইছি। 
তারপর আপনারা বলবেন সি বি আই এনকোয়ারি হবে কি হবে না। তারপর আপনারা 
বলবেন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে ইনভলভড আছে নাকি দীপক ঘোষ মহাশয়ের ছেলে বা আত্মীয় 
স্বজন ইনভলভড আছে। আমি একটা পরিষ্কার ধারণা আপনাদের দেব, আপনারা ধৈর্য 
ধরুন। আমার ভয় হচ্ছে এই ফাইলটা যদি আজকে বাইরে চলে যায় তাহলে আজকে 
দীপকবাবু এই হাউসের সদস্য হিসাবে বসতে পারবেন কিনা জানি না। দুর্ভাগ্যের বিষয় 
হল তিনি পশ্চিমবাংলার আ্যাসেম্বলি ইলেকটেড হয়ে এসেছেন। দীপকবাবু ৮-১-৯২তে 
একটা নোট দিয়েছেন, ঞ$ ৪ 9901921/, 18000 010 90001 19019011000) 21 
৬10০-01701177701)] 01 0170 17295917010] (001771009010195 01001 00100190101). 


তিনি ফাইলের পেজ ১২-তে যে নোট দিয়েছেন সেটা পড়ে দিচ্ছি। আপনারা শুনে 
রাখুন, নোট করুন, এতে লেখা রয়েছে। আপনারা একটু শুনুন। “410708817 076 
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কার ছেলে, কার ভাই, কার বৌ-এর সঙ্গে আঁতাত করে অর্ডার দেওয়া হয়েছে এটা 
বুঝে নিতে হবে। আরও লিখেছেন “*11101557 ৫1015100 15 10 ট 12161) 15 10 
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আপনারা এই অর্ডারের মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যে, এর মধ্যে কোনও মন্ত্রীর 
ছেলে আদৌ নেই। এটা হতে পারে, দীপক ঘোষের আত্মীয় হতে পারে, কারণ উনি 
লিখেছেন_ পাওয়ার ত্যান্ড এনার্জি থেকে নেওয়া হোক, এপ্রিমেন্ট করা হোক। এই পাওয়ার 
আ্যান্ড এনার্জি সম্পর্কে স্পেসিফিক নোট লিখেছেন 1০0010 9110%/3 1101 9111 1). %৮. 
011091) 25010 59091 01010 00. 070 ৬1০০-01017)01) 01110 [0512 
০0115119160 1016 7১০৮/০1 000. [0102 00100019001 [10. [7016 00190002910 
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আপনাদের আমি বলতে চাইছি, এর পরে কেউ যদি বলেন, যদি এনকোয়ারি 
বসাতে হয় তাহলে দীপক ঘোষের বিরুদ্ধেই এনকোয়ারি বসাতে হবে। 


(নয়েজ ্যান্ড ইন্টারাপশন) 


আমার আছে হিসাব আছে। আমি বলতে চাইছি, এভাবে হাউসকে মিসলিড করা 
উচিত নয়। 


(প্রচন্ড গোলমাল) 
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চোরের মায়ের বড় গলা। 
(এই সময়ে অনেক মাননীয় সদস্য একযোগে হাউসের ওয়েলে নেমে আসেন ।) 
(তুমুল হট্টগোল) 


সি বি আই এনকোয়ারি যদি করতেই হয় তাহলে দীপক ঘোষের বিরুদ্ধে করতে 
হয়। এটা কোনওদিন আযাকসেপ্ট করা যায় না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


(তুমুল গোলমাল) 
মিঃ স্পিকার ঃ মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা নিজের নিজের আসন গ্রহণ করুন। 
এইভাবে হাউস চলতে পারে না। 
(গোলমাল) 


আপনার যখন বলছিলেন তখন এরা তো শুনছিলেন। এবারে আপনারা তো 
এদেরটা শুনবেন। 


(গোলমাল চলতে থাকে ।) 
আমি হাউস ১৫ মিনিটের জন্য বিরতি ঘোষণা করছি। 
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্্ী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রিসেসের ঠিক আগে, আপনি 
সভাটা ১৫ মিনিট আযাডজোর্ন করার আগে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ বক্তৃতা 
করছিলেন। মাননীয় ম্পিকার আমাকে ডেকেছিলেন, সেজন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে 
গিয়েছিলাম। এ সময়ে আমি হাউসে ছিলাম না। কিন্তু উনি যখন বলছিলেন তখন আমি 
দেখেছি, আমি শুনছিলাম তখন অপোজিশন বেঞ্চ থেকে “চোর চোর, বলে বলেছিলেন। 
প্রথম থেকেই এষ্টা ওরা করছিলেন। আমি মনে করি না এটা হাউসের যে ডেকোরাম 
তার সঙ্গে সাযুজ্য আছে, তারসঙ্গে এটা মেলে না। আমরা মাননীয় স্পিকারের কাছে 
বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, এগুলো আমরা মেনে চলব। অন্যদিক থেকে পরে ওরা 
যখন নেমে এসেছিলেন এবং ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে সদস্যরা নেমে এসেছিলেন তখন ওরা 
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বাধা দিলেন। আমি দেখছিলাম, ওরা হাতাহাতি করছিলেন। ওরা নানাভাবে প্রোভোক 
করছিলেন। আমি শুধু অনুরোধ করব, বামফ্রন্টের যারা বিধায়ক আছেন তারা হাউসের 
ওয়েলে নামবেন না। এটা আমাদের মেনে চলতে হবে। ওরা নানা রকম প্রোভোকেশন 
করতে পারে। আমরা সেইসব প্রোভোকেশনে পা দেব না। আমাদের যেটুকু দায়িত্ব আছে 
তা পালন করা উচিত। আমি এইটুকু বলতে পারি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, আমি বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক মাননীয় রবীন্দ্রনাথ 
মন্ডল মহাশয়কে অভিনন্দন জানাতাম বাস্তবের সঙ্গে তার কথার যদি মিল হত। বিরোধী 
পক্ষ সব সময় শালীনতা বজায় রাখবে। 


(ভয়েস ঃ আহা) 


আপনারা বল্লার সময় আমরা চুপ করেছিলাম। স্যার, সব কিছু মেনটেন করা যায় 
যদি যে ইস্যুগ্ুলো আমরা আলোচনা করতে চাই সেই ইস্যুগুলোর ব্যাপার শাসক দলের 
শোনার মানসিকতা থাকে । আমরা যে ইস্যুগ্তলো তুলেছি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী তার জবাব 
দিয়েছেন। তার জবাব শোনার পরে তাপস রায়ের জবাবি ভাষণ। অথচ খাদ্যমন্ত্রী 
এখনও আসেননি। খাদ্যমন্ত্রী যদি না আসেন তাহলে উনি কি শালীনতা আমাদের 
শেখাচ্ছেন। তারপরে একজন বিরোধীদলের সদস্য ওয়াক আউট করে চলে যেতে গেলে 
অশ্রাব্য গালি-গালাজ করা হল ঃ কেন তাকে ওই ধরনের ব্যবহার করা হল, তিনি কি 
করেছিলেন সেটা বলুন। খাদ্যমন্ত্রী যদি আবার না আসনে তাহলে কোনও শালীনতার 
প্রশ্ন আসে না। সুতরাং তাহলে যেভাবে চলছে সেইভাবেই চলবে এতে এত কোটি টাকা 
সি বি আই তদন্তে কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হল আর 
আমাদের খাদ্যমন্ত্রী সেই একই কারণে দোষী। আমি মনে করি খাদ্যমন্ত্রীর আসা দরকার 
এবং তিনি এলে পরে শালীনতা বজায় রাখার ব্যাপার! খাদ্যমন্ত্রী না এলে পরে কিসের 
জবাবি ভাষণ? আমরা দেখলাম গভর্নমেন্টের চিফ হুইপ ওদের রেসট্রেন করছেন। 
আমাদের উত্তেজনা হতে পারে। আমরা যে অভিযোগ এনেছি দুর্নীতির অভিযোগ এনেছি 
এবং তার জবাব মন্ত্রী দিতে গেলে আমরা বিব্রত করবই। সংখ্যার দিক থেকে আমাদের 
সংখ্যা সমান নয়, অনেক কম। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদীয় রীতি-নীতি আমরা চলার 
চেষ্টা করি, সেখানে যদি শাসক দল রেসট্রেন না হয়, তারা যদি প্রোভোকেশন দেন 
তাহলে কিন্তু এই রকম চুপচাপ আমরাও থাকতে পারব না। 


(এই সময় খাদ্য মন্ত্রী সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।) 


তবে মাননীয় সরকারি চিফ হুইপকে ধন্যবাদ যে তিনি তার সদস্যদের ওয়েলে 
আসতে বারণ করেছেন। আমবাও আমাদের সদস্যদের ওয়েলে না নামতে বলব, কিন্ত 
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যেন কোনও প্রোভোক না করা হয় আমাদের । স্যার, গন্ডগোল শুরু হল যখন মাননীয় 
মন্ত্রী বললেন যে, দীপক ঘোষের বিরুদ্ধে এনকোয়ারি করবেন। আমরা চাই দীপক 
ঘোষের ব্যাপারে এই কেস নিয়ে এনকোয়ারি করুন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ মাননীয় মন্ত্রীর কি ব্যাপারে কিছু বলার আছে তো বলুন। 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ £ স্যার, আমি শুধু দীপকবাবু নিজে হাতে লিখেছেন, সই 
করেছেন এটাই প্লেস করে দিলাম। উনি নিজে পাওয়ার আ্যান্ড এনার্জি কর্পোরেশনকে 
দেওয়া হোক লিখেছেন, এরপরে আর আমার কিছু বলার নেই। 


্্ী সুরত মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি একটু আগেই হাউস আযডজোর্ন 
করে দিলেন, কিন্তু হাউস আযাডজোর্ন করে দেওয়া সত্তেও হাউসের ভেতরে অনেক কিছু 
গন্ডগোল হয়ে গেল। হাউস আ্যাডজোর্ন করে দিলেও এর হোল এরিয়া আপনার 
জুরিসডিকশনে। হাউস চলুক আর না চলুক আপনার জুরিসডিকশনে পড়ছে। হাউসের 
মধ্যেই আমাদের নতুন সদস্য দীপকবাবু আযাডজোর্ন হয়ে যাওয়ার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন সেই 
সময়ে আপনাদের চারজন এম এল এ কুৎসিত এবং অশ্রাব্য গালাগালি করতে করতে 
বেরিয়ে গেল। একজন নতুন এম এল এ বক্তৃতা করলেন, তাকে যদি এইরকমভাবে 
গালাগালি দিতে থাকে এবং অসভ্যতা চলতে থাকে তাহলে তো চলতে পারে না। 
তারপরে তপন হোড়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আক্রমণ করতে গিয়ে তার চোখের চশমা 
পড়ে গেল। চশমাটা ভেঙে ফেলল, আর সেটা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এর নামে চালিয়ে 
দিল। এটা কোনও দেশের সভ্যতা? স্যার, আমি আপনার কাছে প্রোটেকশন চাইছি 
একজন নতুন সদস্য এসেছেন তাকে হাউস আ্যাডজোর্ন করার মধ্যে ধাক্কা দেওয়া হল। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, 
আমাদের সরকার পক্ষের চিফ হুইপ বলেছেন, তার কথা মেনে আমি শুধু একটি কথা 
হাউসের সামনে রাখতে চাইছি। যেহেতু তিনি বলেছেন, কিছু সময়ের জন্য আপনার 
অনুমতি নিয়ে হাউসের বাইরে তিনি চলে গিয়েছিলেন। সেই সময় যে ঘটনা ঘটেছে 
সেই কথা উল্লেখ করছেন না। এ সময়ে ডেপুটি স্পিকার যখন চেয়ারে আছেন তখন 
তার মাইক কেড়ে নিয়ে একজন হাউসের সদস্য যিনি সবেমাত্র একটি দলের নেতৃত্ব 
দিচ্ছেন তিনি সেই কাজ করেছেন, এটা চলতে পারে কিনা এই সম্বন্ধে আমি আপনার 
রুলিং চাইছি। 


[4-00-- 410 0417.] 
শ্রী তাপস রায় ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার 
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সঙ্গে মানুষের স্বার্থ জড়িত, বহু কোটি টাকা জড়িত সেই কেলেঙ্কারির বিষয়ে আমি একটি 
নিন্দা প্রস্তাব এখানে এনেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী তদানিস্তন অর্থমন্ত্রীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে 
জড়িত ঘনিষ্ঠ আত্ীয়বর্গরা। এই সম্বন্ধে যে বক্তব্য এখানে শুনেছি পক্ষে এবং বিপক্ষে, 
আমি আশা করেছিলাম খাদ্যমন্ত্রীর কাছে, এই ঘটনা সম্পর্কে তিনি আরও কিছু দিক 
আলোকপাত করবেন, তিনি খন্ডন করবেন, অন্বীকার করবেন, সাবস্টেনসিয়েট করবেন 
যে অভিযোগ এবং নিন্দা প্রস্তাব এনেছি সেটা যথাযথ নয়। তিনি* বললেন কি, আপনাদের 
চোরের মায়ের বড় গলা, আমি এখানে একটি কথা আপনার মাধামে জানাতে চাই, 
এখানে চোরের মায়ের বড় গলা কিনা জানি না, তবে চোরের বাবাদের বড় গলা। এর 
পরের থেকে যখন বলবেন তখন এই কথাই বলবেন, চোরের বাবাদের বড় গলা। 
আপনি এই কথা কি বলেছেন, সার্ভিস চার্জ ফিফটিন পারসেন্ট দিয়েছিলেন কি না? 
আপনি কি এই কথা বলেছিলেন, ডলারে না দিয়ে টাকায় দিতে। এখানে এত কোটি 
টাকা নষ্ট হওয়া সত্তেও পায়ে যখন কীটা ফুটেছে তখন তদস্ত কেন হবে না? একটা 
গান আছে, আপনারা জানেন কিনা জানি না, জয় জয় শিবশঙ্কর, কাটা লাগে, না কন্কর! 
এখানে শিবশৈলর কাটা তুলতে গিয়ে কীটা বেঁধেছে পায়ে। আপনি কিন্তু এর কোনও 
উত্তর দেননি। আপনি এই কথা কি বলেছেন ২০২.৫০ পয়সা থে দর দিয়েছিল তাকে 
আপনি দিলেন, অথচ যে কম দর দিয়েছিল তাকে কেন দিলেন না? এটা কেন দেওয়া 
হল? পার্টিকুলাস একটা কোম্পানি যে, কোম্পানি ম্যানেজ করেছে কেরালার সরকারকে 
যে কোম্পানি ম্যানেজ করেছে জয়ললিতাকে। আমি এখানে একটি কথা বলি, আপনারা 
শুনুন আপনাদের প্রবলেম হয়েছে কি জানেন, আপনাদের যদি কারুর দাড়ি থাকে 
তাহলে সেটা মার্কসিস্ট থেকে মাকুরবাদ বেশি বোঝেন। যদি কারুর মাথায় টাক থাকে 
তাহলে লেনিনবাদ বেশি বোঝেন। যাদের মাথায় চুল নেই তারা লেনিনবাদ বেশি বোঝেন। 
এই তো রবীনবাবু ছিলেন, কোথায় গেলেন? যাইহোক আমি মূলে না তৃণমূলে সেটা 
বিচার্য বিষয় নয় হাউসের কাছে। বিষয় যেটা ছিল, ৭৭ সাল থেকে কত মানুষের ক্ষতি 
করেছেন। কত শত শত কোটি কোটি টাকা মানুষের সর্বনাশ করেছেন, বিচার্যয বিষয় 
যেটা, ৯১ সালে ছাড়পত্র পেয়েছিলেন, ৯২ সালে ই সি এস সি-র টেন্ডার ফ্রুট করল, 
তাহলে ৭৭ সাল থেকে আপনারা কোন খাতে কত টাকা পেয়েছেন? একটু ভুল হয়ে 
যেতে পারে সালে, সেটা বড় কথা নয়। অমুক সালে অমুক দুর্নীতি করেছিলেন, সেটা 
৯১ সালে না ৯২ সালে সেটা বড় কথা নয়। আমি বলব, আপনারা দুর্নীতি করেছেন। 
এইখান থেকেই আমরা দাবি করছি, আমরা সি বি আই তদন্ত চাইছি, এটা কি আপনারা 
মানছেন? এই বিষয়ের উপরে সি বি আই এনকোয়ারি কি আপনারা মানলেন, সেটাই 


বলুন। 
(এই সময় মাইক অফ হয়ে যায়) 
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আমরা আশা করি আপনারা এই বিষয়ে সি বি আই এনকোয়ারি দাবি মেনে 
নেবেন। আমরা এই ব্যাপারে সি বি আই এনকোয়ারি দাবি করছি। এই বিষয়ে. আমরা 
শেষ পর্যস্ত যাব, দেখব কে কার কারা দায়ী? 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 
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শ্রী তপন হোড় ঃ স্যার, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটা খবর এই হাউসের সামনে 
রাখছি। রবীন্দ্রনাথের শ্নেহধন্য, আমাদের পরম শ্রদ্ধের শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় আজ 
সকালে পরলোকগমন করেছেন। এই ঘটনায় আমাদের বাংলার সমস্ত সাংস্কৃতিক মহল 
মর্মাহত। যাতে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থায় তার শেষকৃত সম্পন্ন হয় তার জনা আপনার মাধ্যমে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রুল আন্ডার ১৮৫ আমি 
এবং পুলক চন্দ্র দাস থে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এনেছেন। সেটা রাখছি 
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আমার বিশ্বাস বিরোধী দলে এবং সরকার পক্ষে যারা আছেন, তারা সকলেই 
একযোগে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এই প্রস্তাবে কোথাও সরকারকে অথবা কোনও 
পক্ষকেই কোনওরকম ভাবে অভিযুক্ত করা হয়নি। কিন্তু যে ঘটনা পশ্চিমবাংলায় ঘটে 
চলেছে, যুবকদের শিক্ষিত মানুষদের, শ্রমিক কর্মচারিদের যে আর্তনাদ আমরা শুনতে 
পাচ্ছি, এই সত্যকে যদি অস্বীকার করেন, তাহলে নিশ্চয় এর বিরোধিতা করা যাবে। 
আমার ধারণা এখানে সবাই মিলে সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবেন। আমি 
শেষ পর্যায়ে লিখেছি 1105 7০05০, (010190019, 01095 01001) 0116 91816 0০0%া]- 
[70110 10 10100 19095501/ 56905 [0 01097) 0116 019560 11100150195 810 [0 
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এরমধ্যে কোথাও কোনওরকম অভিযোগ করা হয়নি। এই বিধানসভায় আমরা 
দেখেছি সরকার পক্ষের লোকেদের মধ্যে অনেকেই বন্ধ কল-কারখানা খোলার কথা, সিক 
ইন্ডাস্ট্রি পুনরুজ্জীবনের কথা বলেন। তাই আমার ধারণা এই প্রস্তাব আপনারা সবাই 
মিলে গ্রহণ করবেন এবং গ্রহণ করে এখানে সরকার একটা নতুন নজির সৃষ্টি করার 
চেষ্টা করবেন। এই রাজ্য সরকার অতীতের ভুল বা ভ্রাত্তনীতি এখন উপলব্ধি করতে 
পারছেন অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে। কিছুদিন আগে বেলভিউ হাসপাতালে আলোর ফোয়ারা 
উদ্বোধন করার সময় বুদ্ধদেব বাবু বলেছিলেন-_হাসপাতালে কোনও ট্রেড ইউনিয়ন করা 
যাবে না। আমি ওনাকে বললাম, শুনে ভাল লাগল, আমি এটা মনে রাখব। অতি 
বিপ্লবি তথাকথিত বামপন্থী মানুষদের মন্ততার ফলে আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষ ধুকছে। 
মৃণালবাবুকে আমি বলছি, আমার সঙ্গে গাড়ি করে চলুন, দেখুন, দক্ষিণে বজবজ থেকে 
বারুইপুর, উত্তরে দমদম থেকে ব্যারাকপুর পর্যস্ত কত কারখানা শুধু বন্ধই হয়ে যায়নি, 
সেইগুলোর উপর জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। হাওড়া, যাকে একসময় পশ্চিমবঙ্গের ম্যাঞ্চেস্টার 
বলা হত, সেখানে শত শত কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। আলামোহন দাস, যার নামে 
দাসনগর, সেখানকার তার কারখানা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আছে, কারখানায় জঙ্গল গজিয়ে 
উঠেছে। জাগলারি অফ স্ট্যাটিসটিক্স করে আত্মতুষ্টি হয়ত আসতে পারে কিন্তু সত্যকে 
অস্বীকার করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্য, ভুল পদক্ষেপের জন্য, 
এই প্রস্তাবকে উপলব্ধি করার অক্ষমতার জন্য পশ্চিমবঙ্গে আজ একের পর এক কারখানা 
বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা জানি, এই পশ্চিমবাংলায় প্রায় ২১২ টির উপর বড় কারখানা 
বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকগুলো কারখানায় লক আউট ঘোষণা করা হয়েছে। ক্লোজার 
বলছে না, সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নতুন টেকনিক নিয়ে বছরের পর বছর কাজ বন্ধ 
করে দিচ্ছে। লেবার কমিশনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একটার পর একটা মিটিং করেন। 
আজকে এখানে এতগুলি বিরাট কল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। হাজার হাজার শ্রমিক 
বেকার হয়ে বসে আছে। একটা সামাজিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। গতকাল এখানে আলোচনা 
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হয়েছিল যে, ব্যবসায়ী অপহরণ করা হচ্ছে। সবই এফেক্ট, ইনডাইরেক্ট এফেক্ট। এখানে 
যদি বেকার সমস্যা বাড়ে এখানে যদি মানুষ চাকরি না পায়, এখানে যত যুব সমাজ 
আছে, তার বেকারত্ব দূর না করতে পারা যায়, সঙ্গত কারণেই পশ্চিমবঙ্গে এই রকম 
পরিবেশ তৈরি হবে। এই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬৯ হাজার ছোট মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়ে 
আছে। অথচ প্রকল্প যাকে বলে সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট স্বীম, সেই স্বীম নিয়ে এখানে 
অসীমবাবু মাঝে মাঝে তথ্য দেন। আমি বারুইপুর যখন ছিলাম, তখন আমি দেখেছি যে, 
' যারা ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি করেছিলেন, শুরুতেই ৩-৪-৫ মাসের মাথায় বন্ধ হয়ে গেছে। 
অথচ এখানে অনেক তথ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে এখানে কত লোকের কাজ 
হয়েছে। আমি জানি যে, আজকেও প্রলয়বাবু অনেক তথ্য দেবেন যে, এই রকম হয়েছে, 
ওই রকম হয়েছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, আজকে পশ্চিমবাংলায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
রিকনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট যে আছে, তার কোনও ডাইরেক্টরেট আছে কিনা আপনাদের 
কোনও ডাইরেক্টুরেট আছে, যা দিয়ে আপনাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোনও কিছু করার ব্যাপারে 
সত্যিকারের সদিচ্ছা আছে? আজকে পশ্চিমবঙ্গে একটার পর একটা কারখানা বি আই 
এফ আর এ চলে যাচ্ছে। এই বি আই এফ আর এ শিল্পের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে লক আউটের সংখ্যা আপনাদের দ্রেওয়া যে তথ্য আছে, সেই তথ্য অনুযায়ী 
প্রতিদিন প্রতি বছর লক আউটের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ম্যানডেজ ব্রমশ বেড়ে চলেছে। 
ম্যানডেজের লসের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এই রাজ্যের যে সরকার রয়েছে, সেই 
সরকারের আমলে হাজার হাজার মামুষ নতুন করে বেকার হয়েছে। এটা আজকে 
পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক সমস্যা তৈরি করেছে। আমি আপনাকে বলি যে ১৯৯৫ সালে 
একটা স্ট্যাটিসটিক্স হচ্ছে এই রাজ্যে রেজিস্ট্রিকৃত কারখানার সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। 
১৯৯৫ সালে আমাদের রাজ্যে রেজিস্ট্রিকিত কারখানার সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৫৭। সেই 
সংখ্যা ৯৭ সালে ৭ হাজার" ৫৪৮। এরজন্য কত মানুষের চাকরি কমে গেছে। ১৯৯৫ 
সালে যেখানে ৮ লক্ষ এক হাজার ৯৭০ জন চাকরি করেছে, সেখানে ১৯৯৭ সালে 
চাকরি করছে ৭ লক্ষ ৭১ জন। অর্থাৎ ১ লক্ষ ১ হাজার ৮৯৯ জনের চাকরি চলে 
গেছে। সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশে 
যাচ্ছে। ডব্রু বি আই ডি সি-র চেয়ারম্যান বিদেশ যাচ্ছেন নতুন, করে শিল্প তৈরি হবে 
বলে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এখানে শিল্পের কৌনও সন্তাবনা নেই। এই রাজ্যের 
শ্রমিক কর্মচারিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। 


[4-20-_4-30 737] 


শ্রী নির্মল ঘোষ £ স্যার, এখানে আনা প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। স্যার, পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে 
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রেজিস্ট্রিকিত বেকারের সংখ্যা ভারতের সব কটি রাজ্যের থেকে বেশি। এই রেজিস্ট্রিকৃত 
বেকারের সংখ্যা ৬০ লক্ষের কাছাকাছি। আজকে আমাদের এখানে কারখানাগুলি ক্রমশ 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে কারখানাগুলোকে ১০-১২-৮-৯-৩ যত বছর টাইম নিন, টুয়েন্টি ঘ্বী 
ইয়ারস, একটা সরকার ২৩ বছর ধরে অছে একটা মেকানিজম ডেভেলপ করতে পারেনি। 
কারখানা বন্ধ হওয়ার আগে মুহূর্তে মালিকের দোষ, শ্রমিকের দোষ, টাকা নেই, অর্ডার 
নেই কি অবস্থায় কারখানাটা বন্ধ হচ্ছে, সরকারি পলিসি কি করতে হবে সেই জায়গায় 
মেকানিজম ডেভেলপ করতে, কারখানাকে বাঁচাবার জন্য, বামফ্রন্ট সরকার যেমন শিল্পায়নে 
যেমন ব্যর্থ, দুর্বল কারখানাগুলোকে বাঁচাতে বন্ধ কারখানাকে খোলার ব্যাপারে, নীতি 
নির্ধারণে এবং কার্যকর ব্যবস্থা নিতেও বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ। আজকে 
আপনারা যে শুধু ব্যর্থ তাই নয়, যে যখন সরকারে আসে সে তখন বড় বড় আওয়াজ 
দেয়। আজকে যে সরকার এসেছে তারা বলেই দিল আমরা এন জি এম সিকে সোনা 
দিয়ে মুড়ে দেব। এন টি সিকে আমরা সুন্দরভাবে গড়ে দেব। ভারতবর্ষে ইন্দিরা গান্ধী । 
ভারতবর্ষে ইন্দিরা গান্ধী ১২৪টা কারখানাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন। যার মধ্যে এর লক্ষ 
৩০ হাজার মানুষের পরিবারকে বাঁচবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বি জে পি বলল 
আমরা একবার সরকারের এলে ভারতবর্ষ কারখানাগুলোকে__ এন জি এম সি, এন টি 
সি, কোল ইন্ডিয়া স্টিল, মাইনস কোথায় নয়-_সব জায়গায় এমন মেকানিজম নিয়ে 
আসব যে ভারতবর্ষের শ্রমিক কর্মচারী বুঝতে পারবে। আমরা কি দেখছি? আপনারা 
যখন এসেছিলেন, তখন আপনারা কি বলেছিলেন, জ্যোতিবাবু কি বলেছিলেন যে যদি 
কোনও মালিক কারখানা বন্ধ করে দেয় তাহলে তার স্থান হবে জেলের ভিতরে। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী মুণালবাবু জবাব দেবেন। আমাদের ২১৭টা বড় কারখানা যে 
কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে আছে তার কয়েকটা বলতে চাই। এখানে মেটাল বকসের কথা 
বলা হয়েছে। মেটাল বক্স খোলার জন্য রাজ্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন? কোনও 
মেকানিজম ডেভেলপ করেছেন? কারখানার শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য আপনারা কি 
ব্যবস্থা নিয়েছেন? পরস্ত সব বি আই এফ আরে চলে যাচ্ছে। মেটাল বক্স, যেখানে সব 
কটা ট্রেড ইউনিয়ন ছিল লার্জেস্ট ট্রেড ইউনিয়ন ছিল আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন ছিল, 
যেহেতু সি পি এমের ট্রেড ইউনিয় এর সঙ্গে যুক্ত ছিল না, সেহেতু মৃণালবাবুর সরকার 
সে কারখানা খুলতে দিলেন না। বোম্বাই এর কারখানা খুলে গেল, দক্ষিণ ভারতের 
কারখানা খুলে গেল, ডানলপ নিয়ে কি মেকানিজম আপনাদের সরকার ডেভেলপ 
করেছেন। আজকে সমস্ত সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন এই সরকারের উপর থেকে আস্থা 
হারিয়েছে। তারা আজকে বাই পারটাইট নেগোশিয়েশনে চলে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার 
বললেন আমরা নেব, তার জন্য যে মেকানিজম করা দরকার সেটা করলেন না। কেন্দ্রীয় 
সরকার বললেন যে ডানলপ অধিগ্রহণ করব। এই সরকার করলেন না এই সরকার 
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টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। এরা মালিকের সরকার। আজকে ছাবাড়িয়া কোটি কোটি 
শ্রমিকের রক্ত চুষে কোটি টাকা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। আজকে এন টি সি, এন জি এম 
সিকি অবস্থায় রয়েছে? আজকে যদি এন এম জি সি যদি না চলে, তাহলে আমাদের 
৩৭ লক্ষ থেকে ৪০ লক গ্রোয়ারস তারা কোথায় যাবে? সেই শ্রমিকরা কোথায় 
যাবে, সেকথা আপনাদের চিন্তা করতে হবে, যে কারখানাগুলো চলছে ধুকছে, দুর্বল 
তারজন্য মেকানিজম ডেভেলপ করতে হবে। এন টি সি-র ১০ হাজার শ্রমিক তাদের 
বাঁচাতে হবে। ৩৭ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত আছে। সুতোর সঙ্গে জড়িত 
শ্রমিকের সংখ্যা আজকে পশ্চিমবঙ্গে মোর দ্যান ২০ লাখ। তেমনি সুতোর সঙ্গে প্রায় 
২০ লক্ষ মানুষ যুক্ত আছে। আমি সেই জন্য বলছি আপনারা কি ব্যবস্থা নেবেন আজকে 
. যে কারখানাগুলি বন্ধ আছে তার জন্য। মেটাল বক্স বেনী ইঞ্জিনিয়ারিং, সুলেখা, হিন্দুস্থান 
ওয়ার, ডানলপে কিছু করতে পারলেন? কিছুই করতে পারলেন না। বদ্ধ কারখানা 
খোলার জন্য কিম্বা যে কারখানা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে সেখানে আপনাদের কোনও 
মেকানিজম নেই। আপনারা বাজেটে বলে ছিলেন ১০০ কোটি টাকা ধার্য করলেন। 
আপনারা বললেন বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দেব, অন্য দিকে বললেন ইট ইজ 
ইয়ারমার্কড ফর দি সিক ইন্ডাস্ট্রিজ। মাননীয় মন্ত্রী বলবেন ১০০ কোটি টাকার মধ্যে কটা 
কারখানা খোলার ব্যবস্থা আছে। অন্নপূর্ণা কটনমিল আপনাদের প্রোপোজাল দিয়েছিল সেই 
প্রোপোজাল ডরু বি আই ডি সি হয়ে ডরু বি এফ সি হয়ে পড়ে আছে। ১০০ কোটি 
টাকার মধ্যে এক কোটি, দু কোটি টাকা করেও যদি দিতেন তাহলেও অন্নপূর্ণা কটন মিল, 
বাউরিয়া কটন মিল, মোহিনী কটন মিল খোলাতে পারতেন। আমি বিড়লা সিগ্থেটিককে 
টাকা দিতে বলছি না, সেখানে আপনাদের কোনও মেকানিজম নেই। সেখানে মাণিক পক্ষ 
সরকারকে বৃদ্াঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে, সেখানে আপনাদের কৌনও পলিসি নেই। মাণিকদের শায়ে্া 
করার কোনও পলিসি আপনাদের আছে বলে রাজ্যবামী মনে করে না। রাজ্যে ক্রমবর্ধনান 
বেকার, এখন ৬০ লক্ষের কাছাকাছি বেকার, তেমনি ঘেট মাঝারি, বড় কলকারখানা বন্ধ 
হচ্ছে এবং বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। হাওড়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, পৃথিঝাতে এমন 
কোনও দেশ নেই যার সাথে হাওড়া ফাউন্ড্ির তুলনা করা যায়। হাওড়া ফাউন্ডি বন্ধ হয়ে 
গেছে, ছোট, মাঝারি কিছু লোহার কারখানা আছে। ব্যারাকপুর মহকুমার দিকে দেখুন, 
ব্যারাকপুর মহকুমা সব থেকে বড় শিল্পাঞ্চল। আপনি বনুন আপনি কি পারলেন মোহিনী, 
ডানবার কটা খুলতে পারলেন? আপনি পারলেন না। তাদের কোনও প্যাকেজ দিতে 
পারলেন না। মাননীয় শ্রমমন্ত্রী নিজের এলাকায় বেনী ইঞ্জিনিয়ারিং সেখানে আপনি 
কোনও প্যাকেজ দিতে পারেননি। আমি বলছি এখনও সময় আছে রাজ্য সরকারের, 
আমি বলছি একটা সূত্র নির্ধারণ করুন, সেই সূত্র ধরে দেখুন যে কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে 
গেছে সেগুলিকে খোলা যায় কি না। যদি মালিকরা না খোলে তাহলে কি আপনাদের 
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কোনও দায়িত্ব নেই। সব দায়িত্ব অন্য লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। আপনারা বলেছিলেন 
আপনারা এখানে এলে সবক্ষেত্রে এমন একটা ব্যবস্থা করে দেবেন যে শ্রমিক শ্রেণীর 
দুঃখ থাকবে না সে ছোট কারখানা, মাঝারি কারখানা, বা বড় কারখানা যাই হোক। সব 
থেকে দুঃখে আছে বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা যেটা পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি আছে। 
আপনারা ১০০ কোটি টাকা ধরে ছিলেন, আমরা মনে করি না যে এই টাকা দিয়েই সব 
হয়ে যাবে। যদি আপনি কোনও কোনও কারখানাকে ৩ কোটি, কোনও কারখানাকে ৪ 
কোটি টাকা করে দেন তাহলে দেখবেন ২০-২৫টি রুগ্ন কারখানাকে আপনি পথ দেখাতে 
পারছেন। তাদের শ্রমিক পরিবারগুলিকে আপনি বাঁচাতে পারছেন। রি-কনস্ট্রাকশন 
ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহাশয় আছেন তিনি বলবেন তিনি সেই টাকা কিভাবে ব্যয় করছেন? 
এ ব্যাপারে সরকারের কোনও দায়িত্ব আছে কি না? সরকার ইকুইটি পার্টিসিপেশন 
করবে কি না? ওয়ার্কার পার্টিসিপেশনে আপনাদের কোনও ভূমিকা আছে কি না, এখন 
পর্যন্ত রাজ্য সরকার কিছু নির্ধারণ করেননি। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে আপনারা 
"বারে বারেই বলে থাকেন দায়বদ্ধতার কথা। যখন কংগ্রেস সরকার ছিল তখনও আমরা 
শিল্পের অব্যবস্থার সমালোচনা করেছি। শিল্পের এই অবস্থা দেখে নতুন শিল্পনীতির কথা 
আমরা বলছি। তবে আমরা কখনই বলিনি যে নতুন শিল্পনীতি এনে শ্রমিকদের সুপথে 
নিয়ে যাওয়া যাবে। সম্পূর্ণভাবে এ রাস্তায় যাওয়া যাবে আমরা বলিনি। কিন্তু যারা 
বাইরে থেকে বলেছিলেন আজকে তারাই বলছেন না করা যাবে না, টাকা নেই, কোথা 
থেকে আসবে, কে দেবে এই টাকা? কিন্তু তখন তো তাদের বোঝা উচিত ছিল টাকা 
কোথা থেকে আসবে, মেশিন কোথা থেকে আসবে। তাই আমাদের পক্ষ থেকে বলতে 
চাই যে, আপনারা একটা মেকানিজম ডেভেলপ করুন যাতে এ বন্ধ কারখানাগুলো খোলা 
যায় এবং শ্রমিকদের বাঁচানো যায়। 


[4-30--4-40 9..] 


শ্রী রঞ্জিৎ কুন্ডু £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রী শোভনদেব 
চট্টোপাধায় এনেছেন সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, রুগ্ন বন্ধ শিল্পে আজকে একটা 
ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে এবং বিশেষ করে এর সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের অবর্ণনীয় 
অবস্থা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অর্থনীতির উপরও একটা দারুণ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এটা 
মানতে কোনও আপত্তি নেই, এটাই বাস্তব। কিন্তু দুঃখ হয় যখন উদোর িন্ডি বুদোর 
ঘাড়ে চাপে।. মাননীয় নির্মলবাবু যা বললেন তাতে মনে হল যেন রুগ্ন বা বন্ধ কারখানার 
বিষয়টা আমাদের ব্যাপার। ৬৮ হাজার কারখানা ওনার হিসাব মতো বন্ধ। কিন্তু সারা 
ভারতের চিত্র হচ্ছে ৫€লক্ষ শিল্প বন্ধ, রুগ্র। এই অবস্থা আজকে চলছে। এবং তার মধ্যে 
৬০ হাজার এই রাজ্যে রয়েছে। তাহলে গোটা দেশের চিত্র এটা হল কেন? এই রোগের 
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কারণ তো খুঁজতে হবে। কেন্দ্রে যারা দেশ শাসন কণছেন তারা ঠিক করবেন বিদেশি 
জিনিসের আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হবে তার দেশের জিনিসের উৎপাদন শুল্ক 
বাড়িয়ে দেওয়া হবে, তাহলে চলবে? এটা নরমীমা রাও শুরু করেছিলেন এবং সেই 
পথেই বর্তমান সরকারও হাঁটছে। আজকে আমাদের রাজ্যের দিকে যদি তাকানো যায় 
তাহলে দেখা যাবে এখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলো, প্রতিষ্ঠানগুলো মব বন্ধ 
করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজকে যদি চিত্তরগ্রন লোকোমেটিভ ধন্ধ হয়ে খায় 
তাহলে তাকে ঘিরে যে ছোট ছোঁট কারখানা গড়ে উঠেছে সেগুলো কি থাকবে? সেইভাবে 
যদি দুর্গাপুর, এম এম সি থেকে শুরু করে বড় বড় কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
করা হয় তাহলে তার প্রভাব এ অঞ্চলের শিল্পে পড়বে না? রাজ্য সরকার তা প্রতিহত 
করতে পারবে? স্যার, আমার সময় কম, সব কথা হয়তো বলতে পারব না। রেল 
আমাদের এখানকার ওয়াগন শিল্পে বরাত দেওয়া বদ্ধ করে দিয়েছে। ওয়াগন কারখানা 
বন্ধ এবং তাকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কারখানাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা কি রাজ্য 
সরকার ঠিক করে দেবে? ২০০ বছরের জেশপ বন্ধ কার 'জন্য? জেশপকে ঘিরে যে 
এসেনসিলিয়রি আছে তাদের কি হবে? এই রকমভাবে দেখলে আরও অণেক বিষয় 
নজরে আসবে। মাননীয় সদস্য, নির্মলবাবু জুটের কথা কি বললেন বুঝতে পারলাম না। 
জুট মিল কি রাজ্য সরকার বাঁচাতে পারবেন? ম্যান্ডেটরি অর্ডার তুলে দিলেন বঙমান 
সরকার। ফলে জুটে নাভিশ্বাস উঠল এবং তার বাজার আরও সষ্কুচিত হল। আবার 
হালে নতুন আমদানি নীতির ফলে বাংলাদেশ থেকে শুধু কীচা পাট আসছে না, চট 
বন্তাও আসছে। আমাদের বাজারে বাংলাদেশের বস্তা ঢুকছে, ভার জন্য গুক্ধ লাগছে 
না। আমার দেশের চট শিল্পের কি হবে? ওধু তাই নয়, এখানকার চট বলুন, ইর্জীনয়ারিং 
বলুন অসংখ্য মুনাফা অর্জন করেছেন। কিন্তু সেই মুনাফা তারা লগ্সি করেননি। অতীতের 
কংগ্রেস সরকাবের পলিসি ছিল যে, লাইসে্ দেব না, এখানে কিছু করতে দেব না। 
মুনাফা পাচার করে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেছে, রাজোর প্রতি বঞ্চনা হচ্ছে। গোটা দেশের 
যে চেহারা তার উপর অতিরিক্ত ভার হচ্ছে এই রাজ্যের উপর। বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছে 
এই রাজ্য। এবং একথা ভুলে গিয়ে রাজ্য সরকার সব করে দেবে এটা কি করে ওরা 
বলছেন আমি জানি না। এখানে কেন্দ্রীয়শিল্প, টায়ার কর্পোরেশনের একটা কারখানা 
আছে। অনেক দেখে গুনে তার রেনোভেশনের সিদ্ধান্ত হল, কিছু টাকা দিয়ে রেনোডেট 
হল, কিন্তু ওয়ারকিং ক্যাপিটালের অভাবে সেই কারখানা আবার নতুন করে রুগ্ন হয়ে 
গেল। টায়ার কর্পোরেশনকে ঘিরে ওখানে বেশ কিছু ছোট ছোট কারখানা আছে। সেশনে ও 
বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে চিতরটা কার উপর নির্ভরশীল? চিতরটা কি এই রাজ্যের উপর 
নির্ভরশীল? তাসত্বেও রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন, রাজ্য সরকার কর্পোরেশন তৈরি 
করার চেষ্টা করছেন, রুগ্ন শিল্পগুলোর তালিকা তৈরি করছেন। পাশাপাশি ব্যক্তি 
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মালিকানাধীন যে শিল্পগুলো যেগুলো তারা ছেড়ে চলে গেছেন সেই সব শিল্পের শ্রমিক- 
কর্মচারিদের কথা চিস্তা করে রাজ্য সরকার সেগুলোকে অধিগ্রহণ করেছেন। সেগুলোকে 
বাঁচিয়ে রাখা শুধু নয়, সেগুলো কে নার্স করা হচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে। তার ফলে 
কয়েকটা সংস্থা ইতিমধ্যে লাভজনক অবস্থায় পৌছে গেছে, আর বাকিগুলো নিয়ে চেষ্টা 
হচ্ছে। বেসরকারিক্ষেত্রকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী আছেন, তিনি বলবেন আর 
ভালভাবে বাজেট বক্তৃতায় আমরা শুনেছি বা আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে ওরা তো 
সাজেশন দিলেন না? ওরা তো সাজেশন দিতে পারতেন। মাননীয় নির্মলবাবু বললেন, 
একটা কারখানাও খুলেছেন? খুলবেন কি করে? তিনি মেটাল বক্সের উদাহরণ দিলেন। 
মেটাল বক্সের মালিক এল, একজন প্রোমোটার এলেন, খুলবেন সব ব্যবস্থা হল। কিন্ত 
দেখা গেল কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর তিনি আর ফিরে আসছেন না। তার নজর হচ্ছে 
ওখানকার জমি। আমরা জমি তুলে দেব। আপনারা ডানলপ, ডানলপ বলছেন। আমাদের 
লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। রাজ্য সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, ডানলপ 
আমরা অধিগ্রহণ করতে চাই। কিন্তু দেশের আইন কি? সেই ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে 
দিয়েছে? কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করে রাজ্য সরকারকে তুলে দিতে হবে। দিলেন না 
কেন? আজকে তাকে বি আই এফ আরে পাঠিয়েছেন। আবার মনু ছাবারিয়াকে ঢোকাবার 
চেষ্টা করছেন। মনু ছাবারিয়া, যার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন এখানে। দিল্লিতে বলছেন 
না কেন? এই কথাটা শোভনবাবু দিল্লিতে কেন বলছেন না? মনু ছাবারিয়া কে? যিনি 
আর্থিক হিসাবের বাৎসরিক রিপোর্ট দিতে পারছেন না। তার জেনারেল বডির মিটিং 
আাকসেপ্ট করছে না। তার আর্থিক যে গোলমাল সেই আর্থিক গোলমালের জন্য তার 
আর্থিক রিপোর্ট গৃহীত হয়নি তাই মনু ছাবারিয়াকে নতুন করে বি আই এফ আরে 
সুযোগ দিয়ে একটা প্যাচ কষে দেবে। হয়ত বা যদি আর্থিক সংস্থাগুলো মেনে নেয় 
তারপর তার হাতে দেবে। তারপর কিছুদিন চলবে। আবার তারপর সেখান থেকে টাকা 
এই কথা তো বলতে পারলেন না। উল্টো কথা বলছেন। বাস্তব থেকে এভাবে মুখ 
সরিয়ে নিয়ে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে এভাবে তো চলতে পারে না। বন্ধ কলকারখানা, 
রুগ্ন শিল্প সম্পর্কে যদি সত্যি সত্যি উদ্বেগ বোধ করেন তাহলে আসুন সকলে মিলে 
সংগ্রাম করি। এ বর্শা ফলকটা রাজ্য সরকারের দিকে নয়, উপযুক্ত জায়গায় বর্শা ফলক 
নিক্ষেপ করুন। প্রস্তাবটি আপনি সংশোধন করুন। আমরা সকলে মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে দাবি করি যে, আপনাদের আমদানি নীতির পরিবর্তন করুন। যেভাবে বিশ্ব ব্যান্কের 
কথায় দেশের স্বনির্ভরতা ধ্বংস করে দিচ্ছেন, দেশের শিল্প কারখানাকে ধ্বংস করে 
দিচ্ছেন সেই পথ পরিত্যাগ করে দেশের স্বনির্ভরতা পথে দেশের কারখানাগুলোকে যাতে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, যাতে কলকারখানগুলো বেঁচে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা 
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করুন। এ সমপ্ত অসৎ মালিকদের সঙ্গে আপনাদের আর্থিক সংস্থাগুলো থেকে যে হাজার 
করার নাম করে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। সেজন্য বলি আপনার এই প্রস্তাব সমর্থন করতে 
পারলাম না। যদিও বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। বর্ণা ফলকটা যদি ই দিকে দিতিন 
সমর্থন করতাম। আমি মাননীয় শোভনদেববাবুর প্রস্তাব সমর্থন রুরছি না। 
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শ্রী বাদল ভট্টাচার্য £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের সভায় প্রস্তাব আনা 
হয়েছে কিভাবে আমরা সিক ইনতান্ট্রকে রিভাইভ করতে পারি, বন্ধ কল-কারখানা আমরা 
কিভাবে খুলতে পারি সেই প্রসঙ্গে। আজকে এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমাদের প্রত্যেকেরই 
দাঁড়ানো উচিত। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবধের মধ্যে শিল্পে এক সময়ে প্রথম ছিল। আজকে 
পিছতে পিছতে ১১তম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই আজকে আমার মূল কথা একটাই, 
তা হচ্ছে--ভারতবর্ষের বুকে যেখানে আমরা প্রথন ছিলাম, সেখানে থেকে আমরা এখানে 
এলাম কেন? আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে ওয়ার্ক কালচার সেই ওয়াক কালচারকে ফিরিয়ে 
আনতে হবে। আজকে আর ট্রেড ইউনিয়নের নামে যেন কেউ ট্রেড না করেন__সে যে 
দলেরই হোক না কেন। আমি আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের একটা লজ্জার ঘটনা বলি। 
আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের “রাধা কেমিক্যাল বন্ধ হয়ে গেল, শ্রমিকরা সুইসাইড করল। 
অথচ তাদেরই দিল্লির কারখানা প্রফিটেবল কনসার্ন হিসাবে চলছে। আপনাদের লেবার 
ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল পত্রিকায় কি বলা হচ্ছে? ৯৮ সাল পর্যন্ত ৫৭ হাজার ছোট বড় কল- 
কারখানা বন্ধ। ৯৮ সালের মধ্যে ৫৩টি বড় শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে জে কে 
স্টিল, প্রেসিডেন্সি জুট মিল, প্রেমাদ জুট মিল বন্ধ। চার শোর ওপর মাঝারি শিল্প 
এখানে বন্ধ হয়ে রয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সবচেয়ে বড় লজ্জা হচ্ছে 
আমাদের রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা। সেই সংখ্যা কত, না ৫৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৮০ 
জন। সোর্স লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ৯৮। এই জায়গায় আমরা দীঁড়িয়ে আছি। আমাদের 
ভারতবর্ষে টোটাল যে ল্যান্ড আছে তারমাত্র ২ শঅংশ ল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গে, অথচ পপুলেশন 
৭ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে। আর গোটা ভারতবর্ষের মোট আন-এমপ্লয়েড-এর ১৭ শতাংশ 
পশ্চিমবঙ্গে। আমাদের আন-এমপ্লয়েড ডিল্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ৫৮ হাজার, বি ই, এম ই, 
এন টেক বেকার ৪ হাজার; ১ হাজার এম বি সি এস বেকার। এরা সবাই বেকারিত্বর 
জ্বালায় জবলছে। এই সদনের কাছে আমি একটা কথাই বলব যে, প্রয়োজনে কেন্ট্ীয় 
সরকারের কাছে আমরা সকলেই আমাদের দাবি পেশ করতে রাজি আছি। প্রয়োজনে 
রাজ্যের স্বার্থে আমরা সব রকম লড়াই করতে প্রস্তুত আছি। এই কটি কথা বলে, এই 
রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী নির্মল দাস £ স্যার, এখানে বন্ধ কলকারখানা এবং রুগ্ন কল-কারখানা নিয়ে 
মাননীয় বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং পুলকচন্দ্র দাস একটা প্রস্তাব এনেছেন। 
আমি এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে সবিনয় বলতে চাই যে, এই মাত্র 
আমাদের নতুন বিধায়ক অনেক কথাই বললেন। অথচ উনি দেখলাম অনেক কিছুই 
জানেননা। হয়ত নতুন, তাই সব কিছু না জেনেই বক্তব্য রাখলেন। স্বদেশি আন্দোলনের 
যুগে বলা হত-_আমরা স্বদেশি ইন্ডাস্ট্রিস করব। বিদেশি পণ্য বর্জন কর। অথচ ওরা 
প্রথমেই বিদেশি পণ্য গ্রহণ করার রাজনীতি শুরু করেছেন ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় 
গিয়েই। আর একজন এখানে অনেক ভাল ভাল কথা বলে গেলেন। অথচ ওরা কি 
জানেন কি জানেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাতে আর ৬০ 
হাজার নয়, ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ কল- কারখানা নয়, সমস্ত কল-কারখানাই বন্ধ হবে। 
ওরা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে গোটা দেশকে বিক্রি করে দেবেন। ভারতবর্ষকে বহুজাতিক 
সংস্থাগুলির মৃগয়াক্ষেত্র করার জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগেছেন। যেভাবে ওরা শুরু 
করেছেন তাতে আমাদের ভারতবর্ষের সর্বনাশ হবে। এরই মধ্যে পশ্চিমবাংলায় কিছু 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট আছে, সাবসিডি 
. দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করতে বলা হচ্ছে। অথচ ওরা আজকে 
ব্যাঙ্কগুলিও বিক্রি করে দিচ্ছেন। এটা কি শোভনদেববাবু জানেন না? যারা প্রস্তাবটা 
এনেছেন তারা সব দুনীতিবাজ লোক, তারা বধু নির্যাতনের আসামী দুর্নীতির দায়ে 
আসামী, তারাই এই প্রস্তাবটি এনেছেন। এই তো তৃণমূলের চেহারা এই তো কংগ্রেসের 
চেহারা। আজকে দেশের কঠিন অবস্থা এবং সেই কঠিন অবস্থায় পশ্চিমবাংলার মানুষকে 
হজম করতে হচ্ছে। আজকে ওরা ভালভাল কথা বলছেন কিন্তু তারা কি জানে না, 
ভারতবর্ষের শতকরা ১০০ ভাগ মানুষের মধ্যে মাত্র ২০ ভাগ মানুষের জন্য এ তৃণমূল 
এবং বি জে পি-র নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের বসে তারাই দেশকে পরিচালনা করবেন 
এদের জন্যই ইন্ডাষ্টিগুলি আরও দিক হবে আরও বন্ধ হবে এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির 
লুঠ-পাট করার ব্যবস্থা ওরাই করবে। তারই মধ্যে থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে 
থেকে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেসব বন্ধ কলকারখানা আছে সেগুলি যাতে চালু 
করা যায় তারজন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে বলা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহার 
বাজপেয়ীর কাছেও বলা হয়েছে। আপনারা আপনাদের মমতাদিকে বলুন? উনি তো সব 
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এবার উদ্যোগ গ্রহণ করুন, দেখিয়ে দিন। শোভনদেববাবু দেখুন, কত 
ধানে কত চাল, একটা প্রোজেক্ট করে দেখান? আপনাদের মমতাদি_ মাননীয় মন্ত্রী_তিনি 
এসে বললেন, আমি বাংলার জন্য কীদি, বাংলার জন্য তার প্রাণ কীদে। এই বাংলার 
জন্য যার এত প্রাণ কাদে, তিনিই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে সহযোগিতা চাইলেন 
কি অবস্থা দেখুন? তাই আপনাদের কছে আমি বলতে চাই, বড় বড় কথা বলা যায় 
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কিন্তু কাজ করা দায়। এখানে বড় বড় কথা না বলে, প্রতিশ্রুতি না দিয়ে যে সমস্ত. 
কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে আছে, যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা বসে আছে, রাজ্য সরকার 
তাদের কিছু রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করছে এবং সেই কারখানাগুলি যাতে চালু রাখা যায় 
তারজন্য চেষ্টা করছে, আপনারা রাজ্য সরকারের পাশে এসে দাঁড়ানো .উদ্যোগ নিন। 


শ্রী রামজনম মাঝি £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, শোভনদেববাবু এবং আরও 
একজন মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে কিছু 
বক্তব্য রাখছি। স্যার, আপনি জানেন, জুট ইন্ডাস্ট্রি বিদেশি মুদ্রা নিরে আসে। সেই জুট 
ইন্ডাস্ট্রি আজকে পশ্চিমবাংলায় শ্মশান হতে চলেছে। পশ্চিনবাংলায় যেখানে ৬টি জুট 
মিল চলত, এখন সেখানে মাত্র কয়েকটি জুট মিল চলছে। সেগুলিও আবার রোটেশন 
করে বন্ধ হয়ে পড়ছে। আপনি জানেন, কানোরিয়া জুট মিল দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্ধ 
হয়ে আছে। সেই কানোরিয়া জুট মিলের শ্রমিকরা আজকে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। 
গৌরীপুর জুট মিল সম্পর্কে মাননীয় সদস্য রঞ্জিৎবাৰু বক্তব্য রাখলেন। এ রঞ্জিত্বাবু 
নিজে গৌরীপুর জুট মিল খোলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একটা মালিককে 
ধরেছেন, আর একটা মালিককে ছাড়ছেন। যাদের ধরে নিয়ে আসছেন তাদের 
' প্রোমোটারশিপ হিসাবে চালাবার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন জুট মিল এইভাবে বন্ধ হয়ে 
পড়ছে। এন জে এম সি-র ভারতবর্ষের মধ্যে ৬টি কারখানা আছে। তারমধ্যে 
পশ্চিমবাংলায় ৫টি কারখানা আছে। এ ৫টি কারখানায় ২৪ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। 
কারখানাগুলি বন্ধের ফলে তারা আজকে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তারা কাজ চাই, কাজ 
চাই বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্যাজুয়াল শ্রমিকরাও কাজ পাচ্ছে না, পারমানেন্ট শ্রমিকরাও 
কাজ পাচ্ছে না আবার টেম্পোরারি শ্রমিকরাও কাজ পাচ্ছে না। এইভাবে হাজার হাজার 
শ্রমিক অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। আপনি জানেন স্যার, বাউরিয়া কটন মিল আজকে দীর্ঘ 
৫ বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। এ জুট মিলের শ্রমিকরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে ভিক্ষার 
ঝুলি নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাইছেন এটা লিক্যুইডিশনে যাক। 
এই সরকারের কাছে বার বার ট্রেড ইউনিয়নরা দরবার করেছিলেন, লেবার মিনিস্টার, 
লেবার কমিশনার, এল সি, ডি এলসি সবার কাছে দরবার করেছিলাম, কিন্ত আজ পর্যন্ত 
বাউরিয়া কটন মিলের কোনও সুরাহা এই সরকার করতে পারলেন না। এ মিলটি 
লিকুইডিশনে চলে গেছে। আজকে সেই মিল লিঝুঁইডেশনে চলে গিয়েছে। স্যার, আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় আপনি জানেন বহু জুট মিল. বন্ধ হয়ে রয়েছে-_এম্পায়ার জুট মিল, 
গৌরীপুর জুট মিল, এন জে এম সি রিভেন্টেড খড়দা জুট মিল, টিটাগড় জুট মিল 
্রভৃতি। আজকে রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিল যেগুলি বন্ধ হয়ে আছে এবং অন্যান্য জুট মিল 
যেগুলি বন্ধ হয়ে আঝে তার শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে আম লবিতে ধর্নাতে বসেছিলাম । 
কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারের কোনও লজ্জা নেই। যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক তাদের 
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পরিবারবর্গ নিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন সেখানে সমস্যার সমাধান না করে এই 
সরকার বড় বড় কথা বলে যাচ্ছেন। এই বেসরম সরকারের একদিনও থাকা উচিত 
শেষ করছি। 


[4-50-_-5-00 0.0.] 


রী মৃণাল ব্যানার্জি 8 মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী শোভনদেব 
চ্যাটার্জি মহাশয়কে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ তিনি যে প্রস্তাব এনেছেন সেই 
প্রস্তাবের মধ্যে বাস্তব সত্যটাকে তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি রাজ্য সরকারের নিন্দা 
করেন নি বিষয়টা কিন্তু এখানে নয়। তিনি ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দেন, তিনি খুব 
ভালভাবেই জানেন যে গোটা ভারতবর্ষের ইন্ডাস্ট্রির প্রকৃত অবস্থাটা কি। সেখানে রাজ্য 
সরকারের অবস্থানটা কোথায় সেটাও তিনি জানেন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। 
আমাদের রাজ্যে অনেকগুলি কারখানা বন্ধ হয়ে আছে-_ বেসরকারি কারখানা এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের কারখানা অনেকগুলি বন্ধ হয়ে আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব বড় 
বড় কারখানা বন্ধ থাকার ফলে পরিস্থিতি বা সমস্যা আরও জটিল হয়ে গিয়েছে। এম 
এ এম সি, বি ও জি এল, ফাটিলাইজার, সাইকেল কপোররেশন, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড ইতাদি। 
যেহেতু এম এ এম সি বন্ধ সেইহেতু তাকে ঘিরে যে সমস্ত ছোট কারখানা সেগুলিও বন্ধ 
হচ্ছে। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন 
কারখানাগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভারতবর্ষের কোনও রাজ্য সরকার তা করেননি। 
শোভনদেববাবু, আপনি ভালভাবেই জানেন যে আপনাদের সরকার গত ১৩ মাসে যে 
নীতি ভাগের কংগ্রেস সরকার নিয়েছিলেন থে রুগ্ন এবং সিক কারখানাগুলি বন্ধ করে 
দেওয়ার সেই নীতিকে আরও তরান্বিত করছেন। তারা আরও অন্যান্য নীতি 
নিয়েছেন__তারমধো আমি বিশেষ যাচ্ছি না__তারফলে ভারতবর্ষের সমস্ত ইন্ডাষ্ট্রি ধংস 
হবে। স্বাধীনতার পর আমাদের রাজ্যে পাবলিক সেক্টার যা গড়ে উঠেছিল সেই পাবলিক 
সেক্টারগুলি বন্ধ করে দওয়ার ফলে আমাদের উপর আঘাতটা বেশি এসেছে। স্বাধীনতার 
পর আমাদের এখান্দে প্রাইভেট সেক্টার ইন্ডাস্ট্রি সেইভাবে গড়ে ওঠেনি ২/৫টি ছাড়া। যা 
হয়েছিল সবই পাবলিক সেক্টার। সেগুলিও আপনাদের দিল্লির সরকার হয় বন্ধ করে 
দিচ্ছে না হয় বিক্রি করে দিচ্ছে। এর ধাক্কাটা আমাদের রাজ্যের উপর বেশি করে 
পড়ছে। তবে একটা ভাল হচ্ছে, গত ৫৩ বছর ধরে মাসুল সমীকরণ নীতি চালু ছিল 
সেটা পরিবর্তিত হওয়াও অমর, তার রেজাল্ট কিছু পেতে শুরু করেছি। আমাদের এখানে 
বেশিটাই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। জেশপ, ব্রেথওয়েট, বার্ন, স্যাকসবি ইত্যাদি। 
আজকে থেকে ৭-৮ বছর আগে এক টন স্টিল দুর্গপুর স্টিল কারখানার গেট থেকে 
কোনও ক্রেতা গাড়ি করে নিয়ে গেলে এক হাজার টাকা রেল ভাড়া দিতে হত। সে 
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রেলে করে মাল নেয়নি। সে ঠেলায় করে, লরি করে মাল নিয়েছে, তাকেও এক হাজার 
টাকা' রেলের ভাড়া দিতে হচ্ছে। কারণ গুজরাটেও যাতে এক দরে স্টিল পায়। স্বাধীনতার 
পরে এই আ্যাডভানটেজটা ভারতীয় পুঁজিপতিরা নিয়েছিল। আমি জানি না যে তার কি 
কারণ ছিল। এটা অবশ্যই রাজনৈতিক কারণে । আমরা বামফ্রন্ট সরকার তখন ছিলাম 
না, তখন কংগ্রেস সরকার ছিল। তারা নতুন প্রযুক্তি নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে শিল্প গড়েছে 
এবং তার রেজাল্ট পেতে শুরু করেছে। আপনারা নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন, এই নীতি 
পরিবর্তনের ফলে লিলুয়া এবং হাওয়ার মাঝখানে যখন গাড়ি এসে দাঁড়ায় তখন আপনারা 
দেখবেন যে, আশেপাশের যে ছাদগুলি ছিল, ফ্যাক্টরিগুলি ছিল, যার ছাদগুলি ফুটো-ফাটা 
ছিল, অর্থাৎ কারখানাগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এখন সেখানে আবার নতুন টিন বসছে, 
নতুনভাবে কারখানাগুলি রংচং হচ্ছে। এই ফরে্ট ইকুয়ালাইজেশনের যে বিষয়টা ছিল সেটা 
তুলে নেবার ফলে একটা শুভ সূচনা আমরা দেখছি ইন্জিনিয়ারিং শিল্পগুলির ক্ষেত্রে। কিন্ত 
আমি একথা বলছি না যে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সুব্রতবাবু দাসনগরের 
কথা বলেছেন যে এখনও জেগে উঠছে না। কি করে জেগে উঠবে? যদি এই ধরনের 
নীতি হয় যে ভারতীয় কলকারাখানা বন্ধ করে দিয়ে গোটাটা আমদানি করা হবে, দেশে 
নতুন কারখানা হবে না, অর পুরানো কিছু ভাল যে কারখানা আছে সেগুলি বিদেশিদের 
কাছে বিক্রি করে দেওয়া হবে--এই যদি নীতি হয় তাহলে এটা হতে পারে না। 
আপনারা শুনে খুশি হবেন যে, আমরা শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রি খুলবার জন্য ডেকেছি, তা নয়। 
আমরা ট্রেড ইউনিয়ন, ম্যানেজমেন্ট, ফিনাগিয়াল ইনস্টিটিউশনকেও ডেকেছি এই 
কারখানাগুলি যারা চালাবেন, পুরানো কারখানাগুলি চালানোর জন্য আমরা নানা রকম 
ইনসেনটিভ স্বীম করেছি। শুধু সেলস ট্যাক্স নয়, আপনারা শুনে রাখুন, আপনারা যত 
নিন্দা করুন, আমরা আশা করব যে, আপনারা যারা পশ্চিমবাংলাকে ভাল বাসেন, তারা 
নিশ্চয়ই বাইরে গিয়ে বলবেন, যদি কোনও পুরানো কারখানাকে, বন্ধ কারখানাকে কেউ 
রিভাইভ করার জন্য কোনও ইন্ডাসট্িয়ালিস্ট বা কোনও এনট্রপ্রেনার ইনভেস্ট করেন, সে 
যদি ১০০ কোটি টাকা ইনভেস্ট করেন তাহলে ৯ বছর ধরে সে বাজার থেকে সেলস 
ট্যাক্স তুলতে পারব এবং সেটা যদি ১০০ কেটি টাকা তোলে তাহলে সেটা তার হয়ে 
যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সেটা দিতে হবে না। এছাড়া বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে এই 
ধরনের বন্ধ কারখানাকে রিভাইভ করার জন্য যদি সে ১০০ কোটি টাকা ইনভেস্ট করে 
সে ১৩ বছর ১।। শত কোটি টাকা পর্যন্ত সেলস ট্যাক্স কালেকশন করে তাহলেও সেই 
টাকা সরকারকে দিতে হবে না। শুধু তাই নয়, তার মাল উৎপাদন করার জন্য যে 'র' 
মেটেরিয়াল কিনবে, সেই র মেটেরিয়ালেও তাকে সেলস ট্যাক্স দিতে হবে না। তারপরে 
ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি তাকে দিতে হবে না। ভারতবর্ষে আমার জানা নেই, থাকলেও দু 
একটি জায়গায় থাকতে পারে, কিন্তু কোনও রাজ্যে এই ইনসেনটিত স্বীম কোথাও নেই। 
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এগুলি শামরা দেবার চেষ্টা শুরু করেছি। ইনসিপিয়েন্ট সিগনোতেও আমরা দিচ্ছি। 
শোভনদেববাধূ গেসকীন উইলিয়ামের কথা বলেছেন। তারা আমাদের কাছে কিছু প্রস্তাব 
নিয়ে এসেছিল। একটা প্রিলিমিনারি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। আমরা তাদের বলেছি যে 
আপনারা প্রোজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে আসুন, আমরা প্রয়োজনবোধে সফট লোন দেব, অন্যান্য 
রিলিফ দেব। আমরা নিকোকে এই প্রস্তাব অলরেডি মঞ্ত্রুর করেছি। সুব্রতবাবু মেটালবক্স- 
এর কথা বলেছেন। মেটালবক্সকে আমরা বলেছি যে ৫ কোটি টাকার সফট লোন দেব। 
তাদের বিষয়টা কোর্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত দিল্লিতে আটকে আছে এবং যে প্রোমোটার এসেছিল, 
সে এখনও সেটা শর্ট আউট করতে পারেনি। সেজন্য স্বাভাবিকভাবে সেটা দেওয়া যায়নি। 
আমর! ইচ্ছা করলেই দিতে পারি না। বিলিয়ে দেবার জন্য এই ১০০ কোটি টাকা রাখা 
হয়নি। কারখানাগুলি রিভাইভ করার জন্য এটা রাখা হয়েছে। শুধু মাত্র প্রাইভেট কারখানা 
নয়, দিল্লির সরকারের পরিচালিত যে কারখানা আছে তাকেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঁচিয়ে 
রাখার চেষ্ঠা করছে। 
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আপনাদের হিন্দুস্থান কেবল, তাকে শুধু সেলস ট্যাক্স রিলিফই নয়, সেখানে তারা 
কিছু ইনভেস্ট করবার কারণে ১০০ কোটি টাক৷ রিলিফ দেওয়া হয়েছে। জেশপ স্ট্রোল 
গভর্নমৈন্টের কারখানা । তাকে শুধু সেলস ট্যাক্স রিলিফ নয়, তাদের একটি বাড়ি ২৭.৫ 
কোটি টাকা দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে কারখানাটিকে বাঁচাবার জন্য। আ্যান্ডু ইউল, জেশপ, 
রেনলড বার্ন, বি বি জে-_এই ধরনের বহু কারখানাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা 
হচ্ছে যেগুলো রাজা সরকারের নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের। শোভনদেবাবুকে অনুরোধ করব, 
আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর একটু চাপ সৃষ্টি করুন, কারণ যে এম এ এম সি 
কারখানায় সাত হাজার কর্মচারী রয়েছে, কয়েক হাজার একরের উপর টাউনশীপ রয়েছে, 
যেখানে চার পাচ হাজার কোয়ার্টার রয়েছে, প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল এবং হসপিটাল 
রয়েছে, সেই এম এ এম সিকে শুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকার ডি পি 
এল থেকে গ্যাস বিদ্যুৎ, জল তাদের ধারে দিয়ে যাচ্ছে। এরজন্য আমরা ৫৭-৫৮ কোটি 
টাকা তাদের কাছ থেকে পাব। কাজেই কারখানাটিকে বাঁচাবার 'চেষ্টা করুন। যদি এই 
ধরনের কারখানা কের স্নকার বাঁচাবার চেষ্টা করেন তাহলে যে কয়েক হাজার 
কার-.১। ব হুয়ে রয়েছে তারমধ্যে অনেকগুলো কারখানা আবার বেঁচে উঠতে পারে, 
কারণ বড় বড় কারখানার উপর নিভভর করে যেসব ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠেছিল 
দের মৃত্যু হয়ে গেছে। ্‌ 


আর বিশেষ কিছু বলার নেই, তবে এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে 
উদ্যোগ নেবার সেটা আমরা নিয়েছি এবং নেব। এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে শুধু ইনসেনটিভ 
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্বীম নর, রি-আ্যাকটিভ রোল নয়, কো-আ্যাকটিভ রোল নিয়েছি। আমাদের ডাইরৈট্টোরেট 
নেই বলে রিভাইভ করা যাচ্ছে না বলেছেন। কিন্তু ডাইরেক্টোরেট থাকলেই স্ট্রাকচার 
রিভাইভব করা যাবে এটা ঠিক নয়। আমাদের অন্যান্য যেসব ডাইরেক্টোরেট রয়েছে 
সেগুলো ইউজ করেও সেটা আমরা করতে পারি এবং সেটা করে আমরা রেজাল্ট 
পাচ্ছিও। তবে যতটুকু আমরা আশা করছি তাতে কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই ধরনের সব 
সিদ্ধান্ত নেন তাহলে সেই আশা আমাদের মিটবে না। যদি আমদানির উপর ট্রেডিং 
নির্ভর করে তাহলে আরও কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। এই বলে আবার আপনাদের 
ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে অবশ্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
বলতে পারি, শুধুমাত্র নতুন কারখানা তৈরি নয়, ইনসেনটিভ দেওয়া নয়, পুরানো কারখানা 
বাঁচিয়ে তোলার জন্য সর্বতোভাবে আমরা চেষ্টা করব, যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তাকে 
আরও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে বা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেট? নেব। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি ধনাবাদ জানাচ্ছি 
মৃণালবাবুকে, কারণ আমি যে প্রস্তাব এনেছি সেই প্রস্তাবের উনি সরাসরি বিরোধিতা 
করেননি। বিরোধিতা করবার বিশেষ সুযোগও নেই, কারণ সত্যকে অস্বীকার করবার 
কোনও উপায় নেই। উনি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কথা বলছিলেন। এটা ঠিক, অনেক 
ক্ষেত্রে যে সমস্ত পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংগুলো রয়েছে সেগুলো সমস্যার সম্মুখীন 
হয়েছে ইমপোর্ট ডিউটি কমে যাওয়ার জন্য। হিন্মুহ্থান কপার, হিন্দুহথান স্টিল ইত্যাদি 
কারখানায় যে মাল তৈরি হচ্ছে সেগুলো এরফলে স্ট্যাগ হয়ে থাকছে। তার জনা আমরা 
পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এর প্রতিবাদ করেছি। এম এ এম সি. 
ন্যাশনাল ইনস্টুমেন্টস ইত্যাদি কারখানা যাতে বন্ধ করে না দেওয়া হয় তারজন্য থিঃসন্দেহে 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছি। কাজেই আপনি থে অস্বীকার করতে 
চাইছেন আপনার দায়ভার এটা ঠিক নয়। আজকে কেন্দ্রীয় সককারের শুধু নীতির ফলেই 
আমাদের রাজ্যের এই দুরবস্থা এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। কারণ যে সমস্ত 
কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এই যে দুরবস্থা শুরু হয়েছে এটা বামফ্রন্ট জামানাতেই শুরু 
হয়েছে। আপনি বললেন যে এখানে ইনসেনটিভ দিচ্ছেন। কিন্তু এই ইনসেনটিভ দেওয়া 
সত্তেও কেন এখানে ব্যবসা তৈরি হচ্ছে না। আপনার এই পিয়ালাইজেশন কেন আসছে 
না? আসলে আপনারা তো ভাবের ঘরে চুরি করছেন। আপনারা টাকা দিচ্ছেন, কেন 
ব্বসাদার আসছে না? কেন বিনিরোগ শুধু ৩ পারসেন্ট হচ্ছেঃ আমাদের রাজ্যে 
যেখানে বিনিয়োগ ৩ পারসেন্ট গুজরাটে বিনিয়োগ হচ্ছে ১৯ পারসেন্ট, মহারাষ্ট্রে বিনিয়োগ 
হচ্ছে সাড়ে সোলো পারসেন্ট। সেন্ট্রার ফর মনিটরিং দি ইন্ডিয়ান ইকনমিতে বলছে 
আমাদের রাজ্যে স্থান হচ্ছে ১২ তম। আপনি বলছেন. এত সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি আমাদের 
রাজ্যে। কিন্তু তা সন্তও নতুণ কারখানা গড়ে উঠছে না। তার ফলে বেকার তৈরি হচ্ছে 
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এবং তার জন্য সামাজিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেটাই আমি আপনার বক্তব্যের মধে 
বলবার চেষ্টা করেছি। আমি আর একবার এই অগস্ট হাউসের প্রতিটি সদস্যদের কাছে 
আহান করব যে এটা আমাদের কাছে সত্যিকারের একটা সমস্যা, একটা সামাজিব 
সমস্যা, আমাদের রাজ্য যাতে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য 
আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমি আশা করব সকলে আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন 
করবেন। কারণ এই প্রস্তাবে কারও বিরুদ্ধে কোনও এসপারশন নেই, মৃণালবাবু এই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারলেন না। তাই আমি আশা করব সকলে মিলে এই 
প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ স্যার, আন্ডার রুল ১৮৫ যে মোশন আমি সহ ৯ জন 
বামপন্থী বিধায়ক এনেছি তাকে মুভ করে কিছু কথা বলছি। 


91, 1 09০6 10 11706 1101: 


এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বর্তমান কে্দ্রায় সরকার নিবিচারে 
দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহকে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাসহ বিভিন্ন পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে 
তুলে দেবার জাতীয় স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তকে অধিকতর তৎপরতার সাথে কার্ষকর করার 
চেষ্টা করছে। 


এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে আরও লক্ষ্য করছে যে, বু এ্রতিহ্যমন্ডিত গুরুত্বপূর্ণ 
ও রাষ্ট্রের নিরপেক্ষকতার সাথে যুক্ত এবং রাষ্ট্য়ন্ত লাভজনক শিল্পকে একইভাবে 
অন্যাধ্যমূল্যে শেয়ার বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে দেশি-বিদেশি ব্যক্তিমাপিকদের হাতে তুলে দেবার 
চেষ্টা করছে। 


অতএব, এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে বি-লগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং প্রতিটি কেন্দ্রীয় রাষ্টায়ত্ত শিল্প 
সায় শ্রমিকদের আহা স্থাপন করে কেন্দ্রীয় বাজেট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ লগ 
করে লাভজনকভাবে পরিচালনা করার দাবি জানাচ্ছে। 
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১৯৯১ সালে নরসিমা রাওয়ের সরকারের আমলে গৃহীত জনবিরোধী ও জাতী 
্বার্থবিরোধী আর্থিক নীতি সমূহ বর্তমান বি জে পি জোট সরকার অত্যন্ত নগ্ন ভাবে 
দৃঢ়তার সাথে এবং দ্রুততার সাথে কার্কর করতে উদ্যোগী হয়েছে। তারা রাষ্টরীয়ং 
শিল্পগুলির ৭৪ ভাগ শেয়ার বহুজাতিক সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেবে বলে ঘোষণ 
করেছে। তারা এও ঘোষণা করেছে যে আগামী পাঁচ বছরে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবে 
বেসরকারিকরণ করবে এবং এর পর আর কোনও শিল্প তৈরি করবে না। তারা ইতিমধ্যে 
৩,২৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে ৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবে 
বন্ধ করে দেবে এবং তাদের আযসেটগুলোকে বিক্রি করে দেবে। এর বিরুদ্ধে আমাদেঃ 
সবাইকে নিন্দা করতে হবে। তাদের বাধ্য করতে হবে জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ যাতে 
তারা গ্রহণ করতে না পারে জনস্বার্থ এই প্রস্তাবকে আশা করি সবাই সমর্থন করবেন 


শ্রী সৌগত রায় ৪ স্যার, মাননীয় সদস্য আবু আয়েশ মন্ডল যে প্রস্তাব নিযে 
এসেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। তার কারণ, আজকে এই রাজ্যে এই রাষ্ট্রে 
ভারতবর্ষে যে ডিস-ইনভেস্টমেন্ট করা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে তাতে দেশের স্বাথ 
রক্ষিত হচ্ছে না, শ্রমিকের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত তো হচ্ছেই। আমরা যখন সরকারে ছিলাম 
১৯৯৯ সালে আমরা প্রথম আর্থিক সংস্কার শুরু করেছিলাম। সেই সময়ে দেশের বৈদেশিব 
মুদ্রার অবস্থধ খাপ ছিল এবং একটা কথা বারবার বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের 
একটা সংস্কার দরকার। পাবলিক সেক্টরে রিফর্মস দরকার। তার কারণ, এটাও বাঞ্থনীয় 
নয় যে পাবলিক সে্টুরে তাদের প্রতি বছর ভরতুকি দিয়ে চালাতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই 
পাবলিক সেক্টরের রিস্ট্রাকচারিং, নতুন করে পুনর্বাসনের কথা তখন বলেছিল। কিন্ত 
এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে সেই সময়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে পাবলিক সেক্টরে যেগুলে 
রুগ্ন হয়ে পড়েছে সেগুলোই বি আই এফ আরে যাবে। বি আই এফ আরে যেরকঃ 
পাবলিক সেক্টর যাবে সেইরকম প্রাইভেট সেক্টরকেও বি অই এফ আরের উদ্দেশে 
দেওয়া হবে। আপনারা জানেন যে, বি আই এফ আরের আযাডভাইসে কয়েকটি কোম্পাণি 
খোলা হয়েছিল, তারমধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল, ব্রেথওয়েট পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ওই 
বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ব্রেথওয়েট বি আই এফ আরের পরামর্শ রিষ্্রীকচারিং-এর ফলে 
একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আজকে সেখানে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে 
যে, লোকসান করা পাবলিক সেক্টর দূরের কথা, যেগুলো লাভজনক পাবলিক সেক্টর তার 
শেয়ার বেসরকারিদের হাতে চলে যাচ্ছে। সেই শেয়ারের মধ্যে বড় গন্ডগোল এবং কলহ 
আছে। আরু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় অনেক গন্ডগোল থাকা সত্তেও তৈরি হয়েছিল। স্বাধীনতার 
আগেই কতগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ছিল যেমন রেল, স্তিফেন্স এবং অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টারি, পি 
আ্যান্ড টি ইত্যাদি। এই ধরনের সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ছিল। তারপরে স্বাধীনতা হবার পরে 
১৯৫৬ সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজলিউশন গ্রহণ করার পরে দেশ ঠিক করল হে 
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বিভিন্ন ভারী শিল্প তৈরি করা হবে। তখন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন 

পালি সের উইল কষ্ট দি কমভি হাস অফ নি ইফাম। এবং তখন থেকেই 
নতুন করে রাষ্য়্ত শিল্প তৈরি হয়েছে। আজকের যেসব স্টিল প্লান্ট এবং ভারত হেভি 
ইলেন্িক্যালস লিমিটেড হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন এই ধরনের অনেক বড় ভারী 
নয়, স্টিল প্ল্যান্ট যে মেশিন ব্যবহার তার মেশিন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল 
এবং সেইভাবে নতুন মেশিন তৈরির ইন্ডাস্টিজও তৈরি হয়েছিল। তারপরে ১৯৬৭ সালে 
আবার মন্দা আসে এবং বহু ভারী ইর্জিনিয়ারিং শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা 
গান্ধী আবার ক্ষমতায় এলে পরে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যেসব ভারী শিল্প দেশের অর্থনৈতিক 
বুনিয়াদের জন্য দরকার সেগুলো সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করবেন। সেই সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর 
নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ব্রেথওয়েট, বার্ন, জেশগ থেকে শুরু করে সারা ভারতবর্ষের ূ 
অসংখ্য এইরকম ভারী ইঙ্জিনিয়ারিং শিল্প অধিগ্রহণ করেন। তারফলে আমাদের দুরকমের 
পাবনিক সেক্টর হন-_একটা হচ্ছে ১৯৫৬ সালে ইভাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজলিউশন অনুযায়ী 
তৈরি হয়েছিল যেগুলো, সেগুলো থাকছে, আর যেগুলো তৈরি রাষ্ট্ায়ন্ত হয়েছে সেগুলো। 
্তসট্িয়াল রেজলিউশনে যেগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো ছাড়াও এক ধরনের পাবলিক 
সেক্টর, যেগুলো বিদেশি লাভজনক সংস্থাকে রাষ্ট্রয়ত্তকরণ করা হয়েছিল। যেমন সবচেয়ে 
বড় উদাহরণ হচ্ছে তার ওয়েল কোম্পানিগুলো এক সময়ে এসও, বার্মাসেল, এবং 
ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত গেষ্রোলিয়াম হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম এক সময়ে এসও, বার্মাসেল 
নামে ছিল এখন তার নাম হয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পোটালিয়াম, হিন্দুস্তান 
পট্রোলিয়াম। যেহেতু ভেল একটা লাভজনক সংস্থা ছিল সেইকারণে ওই তেলের নিয় 
করার দরকার হিসাবে রাষ্যন্ত সংস্থা হিসাবে নেওয়া হল। আবার কিছু কিছু লোকসান 
যাচ্ছে ওইরকম সংস্থাকেও নেওয়া হয়েছিল যেমন কোল ইন্ডিয়াকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়া 
হয়েছে। মনমোহন সিং-এর সময়েই রুগ্ন যেসব সংস্থা সেগুলোকে বি আই এফ আরে 
পাঠানোর কথা হয়েছিল এবং সেই সময়ে ডিস ইনভেস্টমেন্টের কথা হয়েছিল। তখন 
আমাদের দলের মধ্যে একটা প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময়ে ১৯৯৬ 
সাল পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার ছিল এবং আপনারাও হাউসে এই বিষয়ে সমালোচনা 
করেছিলেন। কিন্তু তখনও একটাও পাবলিক সেক্টর বন্ধ করা হয়নি। পাবলিক সেন্টরে 
মেজর শেয়ার তুলে দেওয়া হয়নি প্রাইভেট সেক্টরের হাতে। এবং এটা আরও দ্রুত হল 
এবং দুখেজনকভাবে লক্ষ্য করবেন ডিস-ইনভেম্টমেন্ট কমিশন তৈরি হবার গে 
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রিফর্মার হতে চেয়েছিলেন এটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে ডি-ইনভেস্টমেন্ট 
করেছিলেন এবং অরও লাভজনক পাবলিক সেক্টর ইউনিট এর শেয়ার বিক্রি করে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এই সময় পাবলিক সেক্টর যেগুলি আছে যেমন ব্যাক্কগুলির 
মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক, তারা শেয়ার বিক্রি করা শুরু করেছিলেন। এরমধ্যে এ সময়ে যেটা 
হয় শেয়ার নিয়ে সবচেয়ে বেশি গন্ডগোল হয় সেটা হচ্ছে মহানগর টেলিকম নিগম 
থেকে। এর আগে উল্লেখ করা ভাল কয়েকটি ভাগে পাবলিক সেক্টরের শেয়ার ডিস- 
ইনভেস্টমেন্ট করা যায়। একটা হচ্ছে, পাবলিক সেক্টরে ইনভেস্ট করার জন্য নতুন 
করে টাকা কোথা থেকে আসবে, এক হচ্ছে সরকার টাকা দিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বাজেটারি সাপোর্ট দিতে পারে। আর একটা হতে পারে তারা বাজার থেকে অর্থ তুলে 
: সেটা ইনভেস্ট করতে পারে। তৃতীয়টি হচ্ছে, ব্যাঙ্ক থেকে লোন পেতে পারে। এই তিনটি 
রাস্তা পাবলিক সেক্টরের কাছে খোলা আছে। এটা সবাই বলতে পারে সরকারের বাজেটারি 
টাকা ইনভেস্ট না করে যদি বাজার থেকে তোলা যায় তাহলে ভালই। মনমোহন সিং 
এয় সময় বাজার থেকে অর্থ তোলা হয়েছিল। সেই সময় হ্্যদ মেহতা স্ক্যাম হয়। হর্যদ 
মেহতা যে স্ব্যাম করেছিল সে কিনেছিল এস ই সি-র শেয়ার। কিন্তু সেটা মূলত পাবলিক 
সেক্টর ডিস ইনভেস্টমেন্ট-এর ব্যাপারে। সেটা কতকগুলি ব্যাঙ্ক এর ধু দিয়ে করা 
হয়েছিল। সেইসময় বড় একটা শেয়ার কেলেম্কারি হয় যারফলে পাবলিক সেক্টরের শেয়ার 
বিক্রিটা এফটু থমকে দীড়ায়। সেই সময় মহানগর টেলিকম নিগম কিছু শেয়ার বিক্রি 
করেছিলেন, আজ যেটা বি জে পি সরকার করছেন ডিস ইনভেস্টমেন্ট কমিশন করছেন, 
চেয়ারম্যান হচ্ছে জি বি রামকৃষ্ণন, তিনি রিটায়ার করছেন। আমরা দেখলাম এই সময়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের শুধু লাভজনক সংস্থা নয় কয়েকটি লোকসানকারী সংস্থা যেগুলি বি 
আই এফ আর এ আছে সেইগুলি ডিস-ইনভেস্টমেন্ট করে কমিশনের কাছে গেল। 
আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন, যেমন আর আই সি অর্থাৎ রিহ্যাবিলিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিস 
কর্পোরেশন বলে একটা সংস্থা আছে তাদের প্রায় সমস্ত ইউনিটই পশ্চিমবাংলায় এবং 
উদ্থাস্্ অধ্যুষিত এলাকায়। সেটাকে ডিস-ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য কমিশনে পাঠানো 
হল। আমি সেই সময় এর প্রতিবাদ করেছিলাম যেহেতু আর আই সি ইউনিয়ন করি। 
এটা ঘেন পাঠাতে হবে? এটা লাভজনক সংস্থা নয়? কিন্তু দেখা গেল ডিস-ইনভেস্টমেন্ট 
কমিশন রেকমেন্ড করেছে আর আই সি-কে বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদিও সেটা এখনও 
কার্যকর হয়নি। কিন্তু আর আই সি সকলে এই ব্যাপারে খুব স্বস্তিতেও নেই, খুব 
গন্ডাগোলের মধ্যে দিয়ে বলছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা সকলে ভারত সরকারের 
কাছে দাবি করব ডিস-ইনভেস্টমেন্ট এর ব্যাপারে সরকারের ক্লিয়ারকাট নীতি গ্রহণ 
করতে হবে। কত শতাংশ পর্যন্ত ডিস ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে। সেটাকি বাজেটারি 
সাপোর্ট-এ অর্থর যোগান হবে। নাকি নতুন বিনিয়োগ করে? তার মানে কি নতুন ইস 
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ফ্লোট করে বাজার করবে? তা যদি হয় তাহলে তার একটা অর্থ হয়। কিন্তু যদি কেউ 
তার পুরানো শেয়ার আসতে আসতে বিক্রি করে দেয় পাবলিকের কাছে তাহলে আমি 
সেটার ঘোরতর বিরোধী। এই যে দেশের সম্পত্তি পাবলিক শেয়ার যেটা তৈরি হয়েছে 
সেটা দেশের মানুষের টাকায় হয়েছে। এখানে বিক্রি করার মানে কি, দেশের মানুষের 
টাকায় যে সম্পদ হয়েছে সেটা কয়েকটি বড় লোক পুঁজিবাদী সংস্থা কিনে নেবে। আমাদের 
ট্যাক্স এর টাকায় এই শেয়ারগুলি এগুলি ন্যাশনাল আ্যাসেট আমরা কেন ন্যাশনাল 
আযসেটকে মুষ্টিমেয় কিছু প্রাইভেট মালিকের ব্যক্তিগত করে দেব? এটা আজকে বড় 
প্রশ্ন হিসাবে দীড়িয়েছে। পরিকল্পিত পাবলিক শেয়ার ইউনিট-এ নতুন ইনভেস্টমেন্ট এর 
জন্য বাজেটারি সাপোর্ট সরকার যদি না দিতে পারে তাহলে নতুন ইনভেস্টমেন্ট-এর 
আমি বিরোধী নই। আমি তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের কেন্দ্রীয় সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে 
বিক্রি করে দেওয়ার। আমার মনে হয় সেটা যদি করেন তাহলে বিরুদ্ধনীতি হবে। এই 
বি জে পি সরকার সম্পর্কে একটা খবর কাগজে বেরিয়েছে অতি সম্প্রতি আপনারা 
দেখেছেন নিশ্চয় গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার শেয়ার বিক্রি করার ব্যাপারে। যাদের 
গ্যাস লাইন হাজিরা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ হয়ে পাইপ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে 
বোম্বে হাই থেকে। সেই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, ভীষণ 
লাভজনক কোম্পানি। সেই কোম্পানির শেয়ার তড়িঘড়ি করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে 
বাজারের থেকে কম দামে। এই প্রকল্পটা ছিল রাজীব গান্ধীর, আমেথি কেন্দ্রের মধ্যে 
এই জগদীশপুর এবং ওখানে একাট ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট আছে। এই লাভজনক কোম্পানি 
বিক্রি করে দেবার কি অর্থ থাকতে পারে। ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানিকে ডিস-ইনভেস্টমেন্ট 
করার কি অর্থ থাকতে পারে। আজকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ডিস-ইনভেস্টমেন্ট করার ব্যাপারে 
একটা ক্রিয়ারকাট পলিসি থাকা দরকার। মাননীয় সদস্য আবু আয়েশ মন্ডল তার প্রস্তাবে 
বলেছেন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে বিলগ্িকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং প্রতিটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র 
শিল্প সংস্থায় শ্রমিকদের আস্থা স্থাপন করে কেন্দ্রীয় বাজেট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ 
লগ্নি করে লাভজনকভাবে পরিচালনা করার ব্যাপার, এটা পুরোটা সম্তব নয় মানা। 
কেন্দ্রের কাছ, থেকে নতুন ইনভেস্টমেন্টের টাকা নাও পেতে পারেন। তবে নিউ ইস 
হিসাবে ধরে এটা করা হোক। লাস্টলি, পাবলিক সেক্টরের অবস্থা খুবই খারাপ। এই 
রাজ্যে এম জি এম সি, ছয়টি চকলে কোনও প্রোডাকশন হচ্ছে না, তার ২৮ হাজার 
শ্রমিক আজকে বসে আছে। এখানে তে৷ রাজ্য সরকারের কিছু করার আছে। ম্ণালবাধু 
বলার সময়ে বলবেন, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্য হয়েছে। কিন্তু এই নতুন 
আঠাশ হাজার বেকার যদি হয় সেটা আপনারা সামলাতে পারবেন কি? আজকে এনটিসি- 
র পনেরো হাজার কর্মচারীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত, কেন্দ্রের বি জে পি সরকার এই 
ব্যপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেইনি। এম জি এম সি সম্বন্ধে কোনও রিভাইভাল গান কে 
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করা হল না? এম জি এম সি সম্বন্ধে কোনও রিভাইভাল প্ল্যান কেন করা হল না, যদি 
সময়মতো টাকা দেওয়া হয় তাহলে দুর্বল হয় না। এন টি সি-কে কেন সিক করে দেওয়া 
হচ্ছে? আজকে আস্তে আস্তে এদেরকে দম বন্ধ করে মারা হচ্ছে। এই অপচেষ্টার 
বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে রুখে দীড়াতে হবে এবং বেসরকারি হাতে দেওয়ার ব্যাপারে 
প্রতিরোধ করতে হবে। যাতে দেশের অর্জিত সম্পদ ব্যক্তি মালিকানার হাতে না চলে 
যায়। সাধারণভাবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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্্ী প্রভপ্জন মন্ডল £ স্যার, ওদের মুখে হাসি ভেতরে কান্না। মাননীয় সদস্য আবু 
আয়েশ মন্ডলের উথাপিত প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। 
আমাদের দেশে বিগত কংগ্রেস আমল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের 
গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি সম্বন্ধে এখানে প্রস্তাব এসেছে। আমাদের দেশের শিল্প পরিকাঠামো 
এবং তার নীতি কি হবে এই নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং কোনও ব্যবস্থাকেই তারা সম্মান 
দিচ্ছে না দেশের স্বার্থে এবং জাতির স্বার্থে। এত বেকার সৃষ্টি করার যন্ত্র তৈরি করেছেন, 
আর বলছেন বেকার কেন সৃষ্টি হচ্ছে। একটু আগেই শুনছিলাম নির্মল ঘোষ শোভনদেব 
চট্টোপাধ্যায়ের কথা, সবাই প্রবলেম রেইজ করছেন, কিন্তু কোনও এফেকটিভ সাজেশন 
তাদের নেই। ক্লোজ আ্যান্ড সিক ইন্ডাস্ট্রি খোলা হবে কিভাবে বলেছেন? যখনই সঙ্গত 
কোনও প্রম্ন করছি, বাইপাস করে যাচ্ছেন। এইভাবে কতদিন চলবে? আজকে যখন 
ডিস ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রামকৃষপ্রন বলছেন এই সমস্ত ইন্ডান্ট্িগুলো 
৮টা ইন্ডাস্ট্রি ৮টা জায়গাতে বলে দিয়েছেন দে হ্যাভ রেকমেন্ডেড ৭৪ পাঁরসেন্ট শেয়ার 
টু বি সোল্ড। এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারত অপথালমিক গ্লাস ইন্ডাস্ট্রি, সাইকেল 
কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, এম এম সি, ওয়েবাড, ট্যানার ভ্যান্ড ফুটওয়ার ইন্ডাস্ট্রি, এটাও 
যদি চলে যায়, এর ৭৪-৭৫ ভাগ শেয়ার চলে যায়, ফি হ্যান্ডে দেওয়া হয় তাহলে অবস্থা 
কি হবে? আর এখানে বলছেন কেন বেকার হচ্ছে। দুটো জিনিস তো একসঙ্গে চলতে 
পারে না। যেমন কতগুলো ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো লাভজনক অবস্থায় আছে, যা নিয়ে অনেক 
ফাইট করেছিলাম। মহারাষ্ট্র থেকে গ্যাসের পাইপ লাইন নিয়ে এসেছে মধ্য প্রদেশ, 
উত্তরপ্রদেশে । আমরা বলেছিলাম, এরকম একটা পূর্ব ভারতে করুন। রাজীব গান্ধীর 
সময়ে বলেছিলাম। আজকে সেটাও বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার হাতে দেওয়া হচ্ছে। 
লাভজনক সংস্থা, ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী যেগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে 
পরিচালনা করা যায়, সেইগুলো চলে যাবার কারণ কি জানি না। আমরা জানি, আজকে 
সরকার যে নীতি গ্রহণ করছে, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে। 
নিজেদের অস্তিত্ব পর্যস্ত আজকে বিক্রি করে দেওয়ার জায়গায় নিয়ে গেছে। সুতরাং 
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করেছে। আজকে এটা বুঝতে পারবেন না। কোনও নেত্রী বলছেন এখানে এই কবর, 
ওখানে এ কবর। কিভাবে করবেন? একবার রাজীব গান্ধীকে বলা হয়েছিল, এত প্রমিস 
করছেন, এত প্রস্তাব করছেন, এত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, টাকা কোথায়? সেদিন কেন্ত্রীয় 
অর্থ দপ্তর থেকে বলেছিল উনি বেশি ইমোশনাল সেইজন্য এরকম বলছেন। আপনারা 
এত প্রস্তাব দিয়ে গেছেন, কিন্তু আজকে এই প্রস্তাব পাস করুন তাহলে বুঝব। একদিন 
আসবে, যখন বুমেরাং হয়ে যাবে এবং যেসমত্ত দল ঠেঁচামেচি করছে, মনের সঙ্গে 
মিথ্যার বেসাতি করছে, তারা একদিন ওয়াইন্ড আপ হয়ে যাবেন। সত্যি কথা বলুন। 
সত্য যা তাই সুন্দর। সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করুন, সেখানে আমারও আছি। 


্্ী নির্মল ঘোষ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ভারত সরকার কর্তৃক ডিস ইনভেস্ট 
রুখে দেওয়ার যে প্রস্তাব চলছে, তার কথা মাননীয় সৌগতবাবু বলেছেন। আমি মাননীয় 
সদস্যের কাছে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৫২ আ্যান্ড অন ওয়ার্ডস ১৯৫২ সালের 
পর থেকে কেন জওহরলাল নেহেরু সারা পৃথিবীর কাছ থেকে ধার করে স্টিল প্ল্যান্ট 
তৈরি করেছিলেন। কেন সারা পৃথিবীর কাছ থেকে ধার করে এখানে এল আই সি তৈরি 
করেছিলেন। তিনি এগুলি করেছিলেন মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। কেন 
কয়লাখনিগুলিকে রাষ্টায়ত্তকরণ করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তৈরি করেছিলেন? এর কারণ হচ্ছে 
ভারতের মিশ্র অর্থনীতিতে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন এবং এটা এখানে আবু আয়েশ 
মন্ডল মহাশয়ের (বোঝা উচিত যে ভারতের অর্থনীতিকে বিশ্বের বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেব্রে 
একটা স্থায়ীভাবে প্রতিপত্তিশালী করে একটা শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য তি 
যে চেষ্টা করেছিলেন, আপনারা তার বিরোধিতা করেছেন এবং সেদিনও আপনারা বার 
বার বিরোধিতা করেছেন। আজও আপনারা বুঝতে পারছেন না যে, গ্যাট এসে গেল। 
তারপর ডন্বু টি ও এসেছে। আজও বাংফরন্টের বন্ধুরা বুঝতে পারছে না যে, অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা কি হবে। আজও তারা বুঝতে পারছে না যে, অর্থনীতির ক্ষেত্র 
বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে ভারতের অবস্থান কি হবে। আবার ভারতবর্ষ আইসোলেট হয়ে 
একটা আলাদা রাষ্ট্র হয়ে থাকবে। যেখানে চিন এগিয়ে এসে বলছে যে, আমরাও উন 
টি ও তে যাব, আমরাও বিশ্ববাণিজ্য যোগদান করব। আর ভারত থেকে ৩ গুণ বেশি 
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিকে চিন-_একটা কমিউনিস্ট রাষ্ট্র, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আজকে 
সরকারের এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে পদক্ষেপ, তাকে খুব একটা বেশি সমর্থন করা 
যায় না। মাননীয় সৌগতবাবুও বলেছেন যে, একে খুব একটা সমর্থন করা যায় না। 
আপনারা হলদিয়া প্রকল্প তৈরি করবেন বললেন। আপনারা যৌথ উদ্যোগের কথা বললেন! 
রাজ্য কত পারসেন্ট রেখেছে? ২৫ পারসেন্ট রাখবে রাজ্য সরকার এবং ৭৫ পারসেন্ট 
বিদেশি এবং দেশের ধনীদের দেবেন। তাহলে বোর্ডে আপনাদের কন্ট্রোল থাকছে না। 
বি জে পি সরকারও তাই করছে। তারা বলছে যে, ৪০ পারসেন্ট পর্যস্ত তারা ডিস 
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ইনভেস্টমেন্ট করে দেবেন। কোথায় করবেন না, সেই সমস্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে 
করবেন, যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রফিট হচ্ছে। অর্থাৎ ভারত সরকার ধার 
করে করছে। আমরা এই ব্যবস্থার সঙ্গে একমত নই। আমরা মনে করি না যে, 
ভারতের এই বর্তমান অর্থনৈতিক বিবর্তন নিয়ে আমাদের একবিংশ শতাব্দিতে যেতে 
হবে। তুব বলি আজকে পৃথিবীর অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যদি শিল্পে অগ্রগতি হয়, 
তাহলে টাকা কে দেবে? হ্যা, আপনাকে ধার করতে হবে। তা নাহলে আপনাদের লোক 
ধরে আনতে হবে। যারা ইনভেস্টমেন্ট করতে চান, তাদের আপনারা বিরোধিতা করছেন, 
আর আপনারা নিজেরা কি করছেন? ভুলে যাচ্ছেন আপনারা এখান থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত 
সংহ* আছে, তাদের বারবার বিক্রি করে দেবার চেষ্টা করছেন। আপনারা ব্রিটানিয়া 
স্টিল বিক্রি করে দেবেন। এই উদ্যোগ আপনারা বার বার নিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যের 
মানুষ এই উদ্যোগকে সমর্থন করবেন না। ভারত সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, আমরাও 
সেটাকে সমর্থন করি না, কিন্তু উপায় কি আছে। এর মাঝখানে পথ কি আছে? নে পথ 
আপনাদের বলে দিতে হবে। সে পথ তো আপনারা বলুন, যে পথে গিয়ে ভারতবর্ষের 
অর্থনীতি নিজের পায়ে দাড়াতে পারবে। 
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শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল যে 
প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বহুজাতিক অনুপ্রবেশ 
দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও মনেকরি, শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে নয় 
ভারতবর্ষে বহুজাতিক কর্পোরেশনের অন্যান্য ক্ষেত্রে লগ্নি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমিকতা, 
ধর্মনিরপেক্ষতা বিনষ্ট করবে। বহুজাতিক কর্পোরেশন যদি দেশের মধ্যে বেশি করে লঙ্মী 
করে ক্রমশ অর্থনীতিকে গ্রাস করলে তার প্রতিফলন রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। এ 
সম্পর্কে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, প্রথম পঞ্চ বার্ষিকীর 
ধারণা যখন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ছিল তখন তার মূল রূপকার ছিলেন প্রশাস্তচন্ত্র 
মহলানবিশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে প্রথম জোর দেওয়া হয়েছিল কৃষির উপরে এবং দ্বিতীয় 
পঞ্যবার্ষিবী পরিকল্পনায় শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল যথাযথভাবেই। অভ্যন্তরীণ 
সম্পদ সংগ্রহের ভিতর দিয়ে একটু একটু করে দেশের শিল্প বিকাশের যে প্রচেষ্টা তা 
যথাযথ ছিল। তারপর একটু একটু করে অর্থনীতি ভেঙেছে, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের 
কাছে ভারতবর্ষে আত্মসমর্পন করেছে। আমরা দেখেছি বি জে পি সরকার আসার পর 
যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ভারতবর্ষে পাকিস্তানের মধ্যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে সমর্থন 
করেছে। সব সময়ে পাকিস্তানের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে যে যুদ্ধ 
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হয়ে গেল যেটা গট আপ যুদ্ধ। সেখানে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতবর্থকে 
সমর্থন করেছে। তার কারণ হচ্ছে নিঃশর্ত সমর্থন। বহুজাতিক কর্পোরেশন ভারতবর্ষের 
অর্থনীতিতে ঢুকে পড়েছে। আমাদের দেশের অর্থনীতি কিভাবে গড়ে উঠবে স্বাধীনোত্তর 
ভারতবর্ষে, নেতাজী তারও একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল বিদেশি 
প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু কোনওত্রমে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি লগ্নি 
বিপজ্জনক। আমরা সেই রাস্তায় হাটছি। শুধু ভারত সরকার নয় যে সরকারই হোক, 
যেখান থেকে আমন্ত্রণ হোক না কেন বহুজাতিক কর্পোরেশন দেশের সর্বনাশ করবে, এটা 
দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে না, পঙ্গু করবে! তা অত্যন্ত সুষ্পষ্ট। এখন যে অবস্থা 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, আই এস মূলধন এই সমস্ত সংস্থাথলিকে গ্রাস করবে তাই নয়, দেশের 
অর্থনীতিকে ভেঙ্গে ফেলবে। তাই আমি মনে ফ্রি, যে এই প্রস্তাব পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাৰ নয়। 
এই প্রস্তাবে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে রীষ্ায়ন্ত শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হবে। শুধু এই কথা 
বললে হবে না। বিরোধিতা করতে হবে। আমর! যারা বামপন্থী রাজনীতি করতাম ৭৭ 
সালের আগে যেসব পত্রপত্রিকা বেরোত, বামপন্থী পত্র পত্রিকা, আমরা পড়তাম । চি 
লেখা হত সেই পত্রিকায়। | 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আজকে যে প্রস্তাব বহুজাতিক 
সংস্থা এবং অন্যান্য পুঁজিপতিগোষ্ঠীর হাতে ডিস ইনভেস্টমেন্ট করার ব্যাপারে যে উদ্বেগ 
প্রকাশ করা হয়েছে তাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই বিষয়টাকে এক তরফা ভাৰে না 
নিয়ে এসে এর সমস্ত দিক বিবেচনা করে এটা সর্বদলীয় প্রস্তাব হিসাবে আনার চেষ্টা 
করলে ভাল হত। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রস্তাব আনার জন্য. আমি 
এর বিরোধিতা করছি। কারণ রাজ্য সরকারের সমস্ত ক্রুটি এবং দুর্বলতাকে টাকার 
জন্যই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। যদি যুক্ত মন দিয়ে সবাই মিলে এই প্রস্তাব আনার 
চেষ্টা করা হত তাহলে আমাদের কিছু রিজার্ভেশন আছে। যে ভারতবর্ষের সমস্ত লাতজনক 
সংস্থায় বিদেশি বিনিয়োগ হবে বা বিদেশি শিল্প আসবে_করেক দিন অগে ইকনমির 
টাইমস পত্রিকাতে ডঃ তেনডুলকার যিনি দিল্লির স্কুল অফ ইকনমিকৃসের হেড খু, দি. 
ডিপার্টমেন্ট তিনি বলেছেন চিন যেভাবে দ্রুত আর্থিক সংস্থান ঘটাচ্ছে তার ফালঠঈাগামী 
দিনে উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নত দেশের কাছে এই চিন হবে বিরাট বাধা” $্ঘ, কোনও : 
দেশকে সে চ্যালেগ্র জানাতে পারবে। কারণ তার দেশে হত আর্থিক সার ঘটাচ্ছে 
তার দেশে বহুজাতিক সংস্থা আসার ক্ষেত্রে কোনও কড়িশন নেই, নিঃশত্ভাবে তাদের 
দেশের ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে.এবং ভাল ইনভেস্টনেন্ট করার ছন্য 
চিনের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চি ১০ 
দশকের গোড়ায় গোর্ভাচভ হিনি আর্থিক সংস্কার করতে চয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়য় 
তিনি দুই বই লিখে ছিলেন সেটা হচ্ছে পেরৌয্রেইকা, এক মাস) জাতে তিশি 
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বলেছেন দেশের যে সমস্ত কলকারখানাগুলি আছে তাদের নিজেদের সংস্কার নিজেদের 
জোগাড় করতে হবে, সরকার কোনও ভরতুকি দেবে না। অর্থাৎ ভরতুকি দেওয়ার 
রাজনীতি ও অর্থনীতি চলতে পারে না। আমাদের দেশে ১৫ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি 
দিতে হয় বিভিন্ন কলকারখানায়, পাবলিক সেক্টার আন্ডারটেকিং-এ। ১৫ হাজার কোটি 
টাকায় কতগুলি নতুন কারখানা সৃষ্টি করা যায় এবং সেখানে সাড়ে ৪লক্ষ লোকের নতুন 
সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট পো্টেনশিয়ালিটি জেনারেট করা যায়। তাহলে আমাদের বেছে নিতে 
হবে যে দেশে বছরের পর বছর একটু আগেই সৌগত রায় আর আই সি-র কথা 
বলছিলেন। আর আই সি-তে গত ৮ বছর ধরে কোনও উৎপাদন হচ্ছে না। সেখানে 
৮ বছর ধরে শ্রমিকরা বসে বসে মাহিনা পায়, তারা আসে , বসে থাকে আর মাহিনা 
নিয়ে বাড়ি যায়। আমাদের ভেবে দেখতে হবে। লাভজনক সংস্থার মধ্যে বিদেশি সংস্থা 
এসে ঢুকবে, কিন্তু খারাপ যেসব জায়গা, যে কারখানা সেগুলিতে আসবে না, এ ব্যাপারে 
নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বহু জায়গায় আমাদের দলের দিক 
থেকে প্রতিবাদ আমরা জানাচ্ছি। আমাদের ভেবে দেখতে হবে আজকে রাজ্য সরকারের 
মে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন হোটেলগুলিকে প্রাইভেটাইজ করে দিচ্ছেন কেন? আজকে 
বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এটা চালানো যাবে না। সি 
এস সি টি যেটা রাজ্য সরকারের পরিবহন ব্যবস্থা তাদের গ্যারেজগুলির মেন্টেন্যা্ 
প্রাহভেটকে দিয়ে দিচ্ছেন, কেন এটা করেছেন? আজকে বাস্তবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোট 
নত লোক নিয়োগ করব্‌ না, যেগুলো আছে সেগুলিকে ডিস ইনভেস্টমেন্ট করে দেব। 
অর্থৎ রাজ্য সরকারের পরিবহনের এই টোটাল ব্যাপারটা প্রাইভেটদের হাতে তুলে 
দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন আপনাদের বলতে হবে। আপনাদের বলতে হবে ছয় ছয়টা 
ওয়েবেলের ডিপো কোম্পানির শাখা সংগঠনকে আপনারা প্রাইভেটের হাতে তুলে দিয়েছেন? 
আপনাদের বলতে হবে কেন আপনারা করেছেন? এগুলি আপনারাই করেছেন, আপনারা 
ছোট স্তরে করেছেন, একেবারে কঠিন বাস্তবের সামনে এসে দীঁড়িয়ে আপনারা বুঝতে 
পেরেছেন এগুলি ডিস ইনভেস্টমেন্ট করা ছাড়া, ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে দেওয়া 
ছাড়া, অন্যান্য পুঁজির হাতে দেওয়া ছাড়া আর কোনও গতি নেই। আর বড় আকারে 
এসে যখন দাঁড়িয়েছে তখন আমি বলছি ভাবতে হবে, শ্রমজীবী মানুষকে বলতে হবে 
যে তোমাকে তোমার উৎপাদন তৈরি করতে হবে। মৃণালবাবু আপনি তো জানেন, 
আপনিও অনেক জায়গায় ইউনিয়ন করতেন, আপনি এবং আমি এখন যুক্তভাবে বু 
কারখানায় বলতে শুরু করেছি যে আমাকে তৈরি করতে হবে আমার সম্পদ, সেই 
সম্পদ দিয়েই মাহিনা হবে এবং কারখানা চলবে। অতএব এই বাস্তব অবস্থার সামনে 
শয়ে শয়ে কারখানা আজকে অকেজো এবং অলাভজনক সংস্থায় এসে পরিণত হয়েছে। 
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কোনও উৎপাদন করছে না। শুধু সাবসিডি দিয়ে চালাতে হবে এই যে কমিউনিস্ট 
থিওরি বা আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পৃথিবী চলছে না, সোভিয়েত রাশিয়া 
চলেনি, চিন চলছে না, কোনও কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চলছে না। সোভিয়েত রাশিয়া চলছে 
না, চিন চলছে না। পৃথিবীর কোনও কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চলছে না। আর, আপনারা 
উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে ঝড়কে:উপেক্ষা করার চেষ্টা করছেন। সারা পৃথিবী 
যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে, আর্থিক সংস্কার চালাচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশের পক্ষে যতটা 
উপযোগী. সেটা আমরা গ্রহণ করব আর যেটা বিপদ তাতে বাধা সৃষ্টি করব। তাই 
আজকে শুধুমাত্র সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সন্থীর্ণতা নিয়ে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5-50 -- 6-00 0] 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, প্রথমে সৌগতবাবুর বক্তৃতা শুনে 
মনে হচ্ছিল যে, আজকে বোধ হয় এই প্রস্তাব সবাই মিলে একসঙ্গে গ্রহণ করতে 
পারব। শোভনদেববাবুর বক্তৃতায় প্রথমেও মনে হল তিনিও এটাকে সমর্থন করছেন। 
তারপল্র চলে গেলেন অন্য রুটে, ধরতে পারলাম না। কোথায় কোনও বাসকে রিপিয়ার 
করতে দেওয়াটা ডিস ইনভেস্টমেন্ট? আমার ধারণা শোভনদেববাবুর এটুকু জ্ঞান আছে 
কোনটা ডিস ইনভেস্টমেন্ট। আর কোনটা কাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, কিভাবে, ' 
সেটা তিনি জানেন। যদিও ভাষণ দেবার জন্য, বক্তৃতা দেবার জন্য, এভাবে বললেন। 
আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সৌগতবাবুকে। আজ থেকে ৮-৯ বছর আগে আমাদের, বামপন্থীরা 
নেহেরুর কথা বললে বলা হত বামপন্থীরা নেহেরু পন্থী হয়ে গেছে। আমরা মনে করি 
না পাবলিক সেক্টর মানে সমাজতন্ত্। কিন্তু আমাদের মতে দেশে পাবলিক সেক্টরের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। স্বনির্ভর অর্থনীতির ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরের বিশাল ভূমিকা আছে 
এবং সেই হিসাবে অনেক বিষয়ে আমাদের মতাত্তর থাকলেও আমরা নেহেরুর পাবলিক 
সেক্টরের নীতিকে সমর্থন করে এসেছি প্রথমদিন থেকে। এবং যখন নেহেরুকে নস্যাৎ 
করা হচ্ছিল ৯০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে তখন বামপন্থীরা, আমরা এই পাবলিক 
সেক্টরের পক্ষে সোচ্চারে দাঁড়িয়েছি, পাবলিক সেক্টরের প্রয়োজনীয়তা কি তা বলে এসেছি। 
আজকে ভাল লাগছে নেহেরুকে যারা কবর দিয়েছিলেন তারাই আবার নেহেরুকে তুলে 
আনছেন। কেন না এই ইস্যুতে আমাদের কথা হচ্ছে শোভনদেববাবু চিনের উপমা 
দিয়েছেন, আমরা নিশ্চিত, এই বিশ্বাস আছে যে, চিনে কি হচ্ছে শোভনদেববাবু সেটা 
জানেন। চিনে ইনভেস্ট নতুনভাবে হচ্ছে। তাদের প্রাইভেট সেন্টরগুলো তুলে দেওয়া 
হচ্ছে না কতকগুলো এরিয়াতে তার নিউ ইনভেস্টমেন্ট আনা হয়েছে। আমাদের দেশেও 
সিমেল, ফিলিপস, হিনদু্ান লিভার, বাটা, প্রভৃতি বহুজাতিক সন স্বাধীনতার আগে এবং 
পরে কারখানা গড়েছে। আমাদের দেশেও এখন অনেকে আসছে, আসতে পারে। কিন্ত 
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সেটা আলোচ্য বিষয় নয়। আজকে যে প্রস্তাব সেটা হচ্ছে, আমাদের যে শিল্পগুলো, যে 
সংস্থাগুলো লাভ করছে সেগুলোকেও বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় 
সৌগতবাবু “গেল'-এর কথা বললেন। গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া তার যে শেয়ার বিক্রি 
করা হয়েছে তা বাজারের থেকে কম দামে। ভি এস এন এল-র শেয়ার মার্কেটের দম 
ছিল ১০০০ টাকা সেটা সাড়ে ৭০০ হয়ে গেল। এটা কোন ইকনমিক রিজন নয়, কোনও 
ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক, আই এম এফ, ডরু টি ও এবং আমেরিকার নির্দেশে । যদি বোঝা যেত 
একটা কারখানা সেটা চলছে না, রিষ্ট্রাকচার করা দরকার, তাহলে সেটা আলাদা কথা। 
কিন্তু আজকে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এ শোভনদেববাবুদের যে সরকার কেন্দ্রীয় সরকার, 
আগে কংগ্রেসও করেছে, এখন এই সরকার তরান্বিত করছেন যেটা সেটা হল যে, 
আজকে সমস্ত পাবলিক সেক্টরকে, লাভজনক সংস্থাগুলোকে সস্তায় বিক্রি করে দেওয়া। 
এবং যেগুলো খারাপ চলছে সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া। ইডস ইনভেস্টমেন্ট কমিশনে 
ইতমধ্যেই তারা আইডেনটিফাই করেছে। ওরা ১২টা রিপোর্ট দিয়েছে। ৫৮টা পাবলিক 
সেক্টর ইউনিটে মধ্যে ১৮টা ইউনিটকে ১০০ পারসেন্ট ডিস ইনভেস্ট করার জন্য তারা 
রেকমেন্ড করেছে। বাকি ১৪টাকে ৫১ থেকে ৮০ পারসেন্ট ডিস ইনভেস্ট করতে বলেছে, 
১১টাকে ২৫ থেকে ৫০ টু স্টার্ট উইথ অর্থাৎ এই ধরনের ৫৮টা লাভজনক সংস্থা, তাকে 
ডিস ইনভেস্ট করা হবে ২৫ থেকে ১০০ পারসেন্ট এবং আস্তে আস্তে সবগুলোকেই বন্ধ 
করে দেওয়া হবে। এই নয় যে ডিস ইনভেস্টমেন্ট করায় তারা বন্ধ হয়ে যাবে। আমার 
বিশ্বাস ছিল যে, আজকে সভা সামগ্রিকভাবে এক্যমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এই যে নীতি 
গ্রহণ করা হয়েছে এবং যে নীতি নিয়ে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে অতি দ্রুত 
আমাদের লাভজনক সংস্থাগুলোকে বিক্রি করে দিচ্ছে এবং সবগুলোকে বন্ধ করে দিচ্ছে, 
এতে আমাদের দেশের ক্ষতি করা হচ্ছে। আজকে আ্যান্য দেশের তুলনা দিয়ে বাসটা 
কোথায় রিপেয়ার করতে দেওয়া হচ্ছে তার উপমা তুলে এটাকে প্রোটেকু করার যে চেষ্টা 
তাতে দেশপ্রেমিক মানুষের প্রমাণ আমরা পাচ্ছি না। আজকে আমাদের এই ধরনের যে 
লাভজনক সংস্থাগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে লাভটা কি হচ্ছেঃ তাতে তো ভরতুকি দিতে 
হচ্ছে না। মাননীয় শোভনদেববাবু ভরতুকির কথা বলছেন। কিন্তু গ্যাস অথরিটি ভরতুকি 
দিতে হয়ঃ ভেলকে ভরতুকি দিতে হয়? আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত লাভজনক সংস্থা 
যেমন আই ও সি বা ও এন জি সি-কে ভরতুফি দিতে হয়? তাহলে এগুলোকে বিক্রি 
করা কেন হচ্ছে? এগুলো তো বিক্রি করার প্রয়োজন ছিল না। আপনারা সবসময় 
পশ্চিমবাংলার বিরুদ্ধে বলেন। এম এ এম সি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আজকে সেটা 
হাইকোর্টে রয়েছে, হাইকোর্ট থেকে যদি স্ট্রে অর্ডার উঠে ধায় তূহলে কয়েকদিন পর সেটা 
উঠে যাবে। কারণ এমধ্রয়িরা স্ট্রে অর্ডার নিয়েছে, তাই তার! টিকে আছে, মাইনে পাচ্ছে 
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৪-৫ মাস অন্তর। আমি মাননীয় শোভনদেববাবুকে বলব, এ বার্ন স্ট্ান্ডার্ডের করেকশো 
শ্রমিক ৪ মাস ধরে মাইনে পাচ্ছে না, রানীগঞ্ভী ইত্যাদি রিফ্যাকটুরি ইন্ডাস্ট্রি ৪ মাস মাইনে 
পায়নি, আপনি একটু চেষ্টা করুন না এই ব্যাপারে আপনারা সরকারে আছেন যে। 
আমার এ ডিপার্টমেন্ট নয়। আমার কোনও ডিপার্টমেন্টে ৪ মাস মাইনে পাচ্ছে না 
এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। যাই হোক এই বিষয়ে আমার আর বেশি বলার প্রয়োজন 
নেই। অনেক তর্ক-বিতর্ক করেছেন, অনেকেই করেননি। 
মাননীয় সৌগতবাবু তো সমর্থন করেছেন পুরোপুরি। আমি আশা করব আজকে আমরা 
সর্ব সম্মত ক্রমে এই প্রস্তাবের পক্ষে আমাদের রায় জানাব। এই কথা বলে আমার কথা 
শেষ করছি। 
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শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৪ স্যার, প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা মোটামুটি ইতিবাচক 
হয়েছে। মাননীয় শোভনদেব বাবুর বিরোধিতা রাজনৈতিক। উনি একে বিরোধিতা করার 
কোনও যুক্তি খুঁজে পাননি। তবে যুক্তি উনি যেটা খুঁজে পেয়েছেন সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক। 
তাই রাজনৈতিক কারণে উনি বিরোধিতা করেছেন। আরেকটা কথা, চিন সম্পর্কে মাননীয় 
নির্মলবাবু ও মাননীয় শোভনদেববাবু দুজনেই বলেছেন। তবে একটা কথা আমাদের 
মনে রাখা দরকার যে, চিনের বাজেট তৈরি হয় এবং চিন সরকারই তা তৈরি করেন। 
আর ভারতের বাজেট ভারত সরকার তৈরি করেন, কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক অর্থ 
ভান্ডারের পরামর্শ ছাড়া এই বাজেট তৈরি হয় না। এই তফাতটা একটু বোঝা দরকার। 
আমি আর একটা জিনিস উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
যোজনা কমিশনের পক্ষ থেকে নবম যোজনার খসড়া রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 
বলা হচ্ছে, ৯১ সালে নয়া অর্থনীতি গ্রহণ করার ফলে এ পর্যপ্ত আমাদের দেশে নতুন 
করে ৭৫ লক্ষ মানুষ বেকার হয়েছে। আরও বলা হচ্ছে, যখন নয়া অর্থনীতি গ্রহণ করা 
হয়েছিল তখন আমাদের দেশের বৈদেশিক খণের পরিমাণ ছিল দেড় লক্ষ কোটি টাকা, 
এখন তা বেড়ে হয়েছে তিন লক্ষ কোটি টাকা। এ খসড়া রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 
১৯৯১ সালে নয় অর্থনীতি গ্রহণের আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে বন্ধ কল-কারখানার 
খ্যা ছিল ২ লক্ষ ২৫ হাজার; এখন সেটা চার লক্ষ হয়েছে। এর সাথে সাথে 
আমদানি রপ্তানির হারের ফারাকের ফলে ২৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এই 
হচ্ছে নয়া অর্থনীতি গ্রহণের ফলশ্রুতি। কয়েক বছরের মধ্যে এই দুরবস্থা, এই বেহাল 
অবস্থা তৈরি হয়েছে। এর সাথে আবার নতুন করে রাষ্ট্য়ন্ত শিল্পের শেরার বিক্রির 
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবিত হয়েছে। তা হলে দেশের অবস্থা কোথায় গিয়ে দীড়াবে ত সহজেই 
অনুমেয়। অতএব এই অবস্থায় দেশের তথা জাতির স্বার্থে শেয়ার বিক্রি শট করার, 
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রি রিডার এরা বারী কার রা জাজ 
শ্রমিকদের আস্থা স্থাপন করে কেন্দ্রীয় বাজেট ও আর্থি প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ লগ্নি করে 
লাভজনকভাবৈ পরিচালনা করার দাবি এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
জানাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করার জন্য আমি এই প্রস্তাব এখানে 
রাখলাম এবং সকলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য .শেষ 
করলাম। 


0106 10001] 01 5111 4১০ 4595 11017001 01701 


এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিচারে 
দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহকে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাসহ বিভিন পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে 
তুলে দেবার জাতীয় স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তকে অধিকতর তৎপরতার সাথে কার্যকর করার 
চেষ্টা করছে। . 

এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে আরও লক্ষ্য করছে যে, বহু এতিহামন্ডিত গুরুত্বপূর্ণ 
ও রাষ্ট্রের নিরপেক্ষকতার সাথে যুক্ত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত লাভজনক শিল্পকে একইভাবে অন্যায় 
মূল্যে শেয়ার বিক্রয়ের মধ্যে দিয়ে দেশি-বিদেশি ব্যক্তিমালিকদের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা 
করছে। 


অতএব, এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে বিভিন্ন 
রাষট্রয়ত্ত শিল্পে বি-লম্নিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং প্রতিটি কেন্ত্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থায় 
শ্রমিকদের আস্থা স্থাপন করে কেন্দ্রীয় বাজেট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ লগ্নি করে 
লাভজনকভাবে পরিচালনা করার দাবি জানাচ্ছে। 
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কলকাতায় জল নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ 


*২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১১) শ্রী তপন হোড় £ €পৌর বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সম্প্রতি কলকাতা গৌর নিগম এলাকায় জল নিকাশি ব্যবস্থার 
আধুনিকীকরণের জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন; 
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(খ) সত্যি হলে, উক্ত পরিক্ঈনার রূপরেখা কি; এবং 


(গ) উক্ত পরিকল্পনাতে আনুমানিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হতে পারে বলে আশা 
করা যায়? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ 
(ক) হ্যা। 


(খ) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের খণের টাকার সহায়তায় কাশীপুর, চিৎপুর (ওয়ার্ড 
১-৬) এলাকা এবং যাদবপুর, বেহালা, গার্ডেনরীচ এলাকার (ওয়ার্ড ১০১-১৪১) 
জলনিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও উন্নতিকরণের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া 
হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত 
রূপ পাবে এছাড়াও কলকাতার অন্যান্য এলাকার (ওয়ার্ড ৭-১০০) জল নিকাশি 
ব্যবস্থা বর্তমান পয়প্রণালীর উন্নতিকল্পেও কলকাতা পুরসভা চিন্তা-ভাবনা করছে। 


(গ) কাশীপুর, চিৎপুর ওয়ার্ড ১-৬) এলাকা এবং যাদবপুর, বেহালা, গার্ডেনরীচ 
এলাকার (ওয়ার্ড ১০১-১৪১) জলনিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য আগামী 
পাঁচ বছরে (২০০২ সালের অক্টোবর মাস থেকে) আনুমানিক ৬৩৬ কোটি টাকা 
ব্যয় হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। 


শ্রী তপন হোঁড় £ এই জলনিকাশির ব্যবস্থাটা কলকাতা এবং তার সন্নিহিত এলাকাতে 
খুব সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন, গত বর্ধার সময় 
কলকাতায় যে ওয়াটার লগিংটা হয়ে গেল তাতে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল 
এবং তারজন্য গুলিগোলা পর্যন্ত চলে একটা অদ্ভুত অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কলকাতায় 
একটু বৃষ্টি হলে এই যে ওয়াটার লগিং হচ্ছে এবং তাতে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে_এই 
ওয়াটার লগিংটা এর আগে আমরা দেখেছি যে এতোটা হয়নি, এবারে এতটা বাড়ল 
কেন মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 


শ্রী অশোক ভ্টাচার্য ঃ আসলে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর 
পর্যস্ত কলকাতা এবং শহরতলী এলাকায় যে বৃষ্টি হয়েছিল সেই বৃষ্টিতে কলকাতার প্রায় 
৬০ শতাংশ মানুষ কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার কারণগুলি জানার জন্য আমাদের 
রাজ্যসরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের পক্ষ থেকে পি. এন রায়ের নেতৃত্বে একটি 
কমিটি নিয়োজিত হয়েছে। সেই কমিটিকে অনুসন্ধান করে বলতে বলা হয়েছে যে কি 
কারণে কলকাতা বা কলকাতার আশেপাশের এলাকায় এই জল জমাটা এবারে ব্যাপক 
আকার ধারণ করল। সেই কমিটির রিপোর্ট এখনও আমরা পাইনি। তবে প্রাথমিক ভাবে 
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অনুসন্ধান করে যেটা পাওয়া গিয়েছে সেটা হচ্ছে, এবারে বৃষ্টির পরিমাণটা ছিল অনেক 
বেশি। দ্বিতীয়ত কলকাতার যে নিকাশি ব্যবস্থা সেই নিকাশি ব্যবস্থা অনেক পুরানো। 
পাম্পগুলি কেনা হয়েছিল ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে বিশেষ করে যে স্মুয়ারেজ 
লাইন আছে, পাইপ লাইন আছে সেই পাইপ লাইন ১৯৬০/৭০ সাল-_এরকম নাগাদ 
এই পাইপ লাইন এখানে বসানো হয়েছিল। অনেক জায়গায় যেখানে বিগ স্মুয়ারেজ 
লাইন যেগুলি আছে সেগুলি পরিষ্কার করার মতন পরিস্থিতি আজকে নেই। সেখানে 
ভেতরে এত বেশি সিল্ট জমে গিয়েছে যে তার ভেতরে মানুষ ঢোকানোটা অনেকটা 
নিরাপদ নয়। আউটফল চ্যানেল যেগুলি আছে সেই চ্যানেলগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে 
সেখানে মানুষের বস্তি গড়ে ওঠার ফলে খালগুলি অনেকটা সিলটেড হয়ে গিয়েছে। তার 
ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি যে কলকাতার সমস্যা অনেক বেশি আকার ধারণ করেছে। 
তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এবারে যে বৃষ্টি হয়েছে, ১৯৭৮ সালেও বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু 
এবারে যে বৃষ্টি হয়েছে সেটা অনেক বেশি পরিমাণে। তাসত্বেও আমরা দেখছি যে কোনও 
হিউম্যান ফেলিওর ছিল কিনা, পৌর কর্মিদের বা অন্য কর্মিদের তরফ থেকে তাদের 
কর্তব্যে কোনও অবহেলা ছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে, 
এ একই সময়ে যখন বৃষ্টি হয়েছে তখন গঙ্গায় ভরা কোটাল হয়েছে। এই হাই টাইডের 
ফলে গঙ্গার জল এত উঠেছিল যে এই জল গঙ্গায় যেতে পারেনি এবং তার ফলে 
ওয়াটার লগিং হয়ে যায়। আর একটা বিষয় হচ্ছে সেই সময়ে লোড শেডিং হয়েছিল। 
তার ফলে অনেকগুলি পাম্প জলের নিচে চলে গিয়েছিল। এই সমস্ত কারণে এই রকম 
একটা অবস্থা দেখা দিয়েছিল। 


[11-10 - 11-20 ৪.17).] 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে ওয়াটার লগ্িংয়ের কথা বললেন, 
আমরা দেখেছি যে, কলকাতার সন্নিকটে বাগজোলা খাল আপার এবং লোয়ার বাগজোলা 
খাল দুই__আমরা ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির তরফ থেকে ভিজিট করতে গিয়ে দেখেছি যে ৭০ 
ফিট খালের কোথাও ১০/১২ ফিট চওড়াতে ঠেকেছে। এর একটা অংশ সেচ দপ্তরের 
দেখাশুনা করার কথা। আর লিরিফ ডিপার্টমেন্ট-এর তরফ থেকে কোথাও কোথাও চাষের 
জমি লীজ দেওয়া হয়েছে। ফলে এর পরিসর ছোট হয়ে গেছে। আর লোয়ার বাগজোলা 
খাল-_রাজারহাটে যে উপনগরী হতে চলেছে তার টোটাল ডিসচার্জটা ওখানে হবে। 
এছাড়া ওখানে একটা গ্রী-পী যদি তৈরি হয় তাহলে এই লোয়ার বাগজোলা খালের 
ডিসচার্জ অনেক বেড়ে যাবে। এখানে লোয়ার বাগজোলা খাল এবং বাগজোলা খালের 
সংস্কার ঠিকমতো করা দরকার এই উপ-নগরীর কথা ভেবে। কাজেই আপার থেকে 
লোয়ার পর্যস্ত সংস্কার করার জন্য আপনি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটা বলবেন 
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কি? 


গ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ আপার বাগজোলা খাল এবং লোয়ার বাগজোলা খালের 
জন্য আমরা একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এর জন্য প্রাথমিক স্তরে প্রায় ৭ কোটি টাকা 
ধরা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৫/৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এর কিছু সেচ দপ্তর, কিছু 
'পীরসভা করছে। আপার বাগজোলা খাল এবং লোয়ার বাগজোলা খালের পুরোপুরি 
সংস্কার করতে হয় তাহলে ৮৪ কোটি টাকা দরকার। এর জন্য একটা পরিকল্পনা সেচ 
দপ্তর তৈরি করেছে। এর আর্থিক অনুমোদন এখনও পাওয়া যায়নি। তবে এই ব্যাপারে 
চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ৮৪ কোটি টাকা পাওয়া গেলে লোয়ার বাগজোলা খাল, আপার 
বাগজোলা খাল এবং তার কানেকটিং খালগুলি সংস্কার করা হবে। এখন এক্ষেত্রে 
২/৩টি সমস্যা আছে। প্রথমত ওখানে কিছু খাটাল রয়েছে। আমরা ঠিক করেছি যে 
বাগজোলা খালের আশেপাশের খাটালগুলিতে তুলে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত কিছু বে- 
আইনি বস্তি আছে, সেগুলিকেও তুলে দেওয়া হবে। এছাড়া উদ্ধাস্ত দপ্তর থেকে কিছু কিছু 
পাট্টা দেওয়া হয়েছে, তাদের বিকল্প পুনর্বাসনের কথাও আমরা চিন্তা করছি। এছাড়াও 
রয়েছে কিছু রেল লাইনের উপরে কালভার্ট। এগুলিও অত্যন্ত ন্যারো কালভার্ট হয়ে 
(গছে। এগুলিকে ওয়াইডেনিং করা দরকার আছে। আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে এগুলি 
রয়েছে। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি 
খটালগুলি তুলে দেবার কথা বললেন। এটা যদি করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই একটা 
তাল কাজ হবে। কারণ এসব খাটালের মালিক ঘোষেরা হচ্ছে তৃণমূলের লোক। যাহেক, 
আপনার এই জলনিকাশি পরিকল্পনায় বিশ্বব্যাক্কের কোনও পরিকল্পনা সহায়তা আছে 
কিনা এবং মূল প্রশ্নে আপনি যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন তাকে শা্টার্ম কোনও 
পরিকল্পনা আছে কিনা; থাকলে কি কি পরিকল্পনা আছে এবং টাকার পরিমাণই বা 
কত? 


স্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য 8 আপনার প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলেছি যে, এশিয়ান 
ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের খনের টাকার চিৎপুর এবং কাশিপুর এলাকার ১ থেকে ৬ নং 
ওয়ার্ড এলাকায় এবং যাদবপুর, বেহালা এবং গার্ডেনরীচ এলাকার ১০১ থেকে ৯, নং 
ওার্ড পযগ্রণালী ও জলনিকাশি পরিকল্পনার কাজ হবে ৬৩৬ কোটি টাকা বায়ে। কিনতু 
কলকাতার ১ থেকে ১০০ নং ওয়ার্ডে সামগ্রিকভাবে জলনিকাশি ব্যবস্থা এবং পয়প্রণালী 
ব্যবস্থার জন্য বিশ্বব্যাঞ্কের কাছে খণ চেয়েছি। ইতিমধ্যে তাদের প্রতিনিধিদল এসেছিলেন 
এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর সমবতাপত্রে শ্বাক্রও করেছেন তারা। আশা 
করা, ওদের কাজে থেকে খণের টাকাটা গেলে কলকাতার ১ থেকে ১০০ নং ওয়ার্ডে 
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জলনিকাশি এবং পরপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজটা সম্ভব হবে। 


শ্রী সৌগত রায় $ মাননীয় মন্ত্রী একটা লম্বা জবাব দিলেন। এবারে কলকাতার 
জল জমার ব্যাপারে কম করে বলতে গেলেও বলতে হয় এটা স্ক্যাণ্ডালাস। গত ২৪শে 
সেপ্টেম্বরের পর কলকাতা পৌরসভার ভেতরে ৪ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত জল জমে 
ছিল। বলেছেন, খালের আউটফলের চারপাশে বসতি হয়ে এনক্রোচ হয়ে গেছে। আপনারা 
২৩ বছর সরকারে থেকে এটা আগেই জানবার কথা ছিল। যেহেতু এখন পর্যন্ত বাগজোলা 
খাল সংস্কারের টাকা নেই, সুতরাং তার সংস্কারের ব্যাপারেও কোনও নিশ্চয়তা দিতে 
পারছেন না। আমার স্পেসিফিক প্রশ্ন, কলকাতার চারপাশে যেসব খাল রয়েছে ইনক্লুডিং 
কুলটি খাল, মারাঠা ডিচ ইত্যাদি, এ সবই ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের অধীনে । আমার 
প্রশ্ন, মাননীয় মন্ত্রী এ খালগুলি সংস্কারের ব্যাপারে ইরিগেশন দপ্তরকে নিয়ে কোনও 
মিটিং করেছেন কিনা; করে থাকলে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে; খালগুলি সংস্কার কে করবে সি. 
এম. ডি. এ. নাকি সেচ দপ্তর; এবং কাজটা কতদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে? 


স্ত্রী অশোক ভ্টীচার্য £ ইতিমধ্যে টালিরনালা এবং সার্কুলার ক্যানালের কাজ গঙ্গা 
আযান প্ল্যানের দ্বিতীর পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। টালিনালা ডিসিল্টেশনের কাজটা 
গঙ্গা অ)কলন প্ল্যানের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল না, কিন্তু রাজ্য সরকার ৬ কোটি 
টাক। "৫৮ করতে সম্মত হয়েছে। বোন্দ্রীয় সরকার এই কাজটা গঙ্গা আকশন প্ল্যানের 
দ্বিতীয় পায়ের অন্তর্ভূক্ত করতে নীতিগতভাবে রাজি হলেও এখন সরকারিভাবে অনুমোদন 
পাইনি। কাজট: সি. এ*. ডি. এ-র গৃক্ষ থেকে হবে। এছাড়া পঞ্যাননগ্রাম এবং সাকুলার 
ক্যানালের কাজ অগ্রাধিকারের ভিও্ডিতে যাতে দ্রুত হাতে নিতে পারি তারজন্য সেচ দপ্তর, 
পৌর দপ্তর এবং সি. এম. ডি. 'এ.-র অফিসান্নদের নিয়ে গিটিং করেছি। সেখানে অল্প 
সময়ের মধ্যে কি ব্যবহ্থ। নিতে পারলে এই ঝর কলকাতায় জল জমে যে সমস্যাটা হল 
সেটা যাতে না হত পারে, হলেও যাতে সেটা কম হয় ত।রজন্য শটটার্ম ব্যবস্থা নেওয়ার 
খ"সারে আলোচনা করেছি। আমরা সিদ্ধান্ত গিয়েছি কিছু কাজ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 
শেব করে দেব। 


[11-20 -- 11-30 2.]1.] 


শ্রী অমর টৌধুরি ৫ মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার একটা অতিরিক্ত প্রশ্ন। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশর বললেন যে কলিকাতার ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ১০০ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত 
স্বম করেছেন এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমার কেন্দ্র বরাহনগরে কলকাতার ১ 
নশ্বর ওয়ার়ের জল বরাহনগরের মধ্যে দিয়ে এসে ড্রেনেজ সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে রেল 
লাইনের পাশ দিয়ে বাগজোলা খালের পড়ে। এখানে এই রকম একটা স্কিম আছে। এই 
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রেল পথের মধ্যে দিয়ে যে ভেনটিলেটর আছে সেটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এটা 
সেনচুরি ওষ্ড ক্কিম। আমি রেলওয়ে অথরিটির সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা বলছে 
এটাতে ম্যানুয়ালি কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। তার জন্য এটা ব্রডেন করতে হবে এবং 
তার জন্য টাকা দরকার। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করব এই বিষয়ে তিনি 
যেন রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং এই ব্যাপারে তিনি যেন একটা স্কিম 
করার চেষ্টা করেন। তিনি এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল আছেন কিনা বলবেন। 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ আপনি যে বিষয়টা উত্থাপন করলেন সেই ব্যাপারে আমি 
রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রয়োজন হলে আলোচনা করব। 


শ্রী পুলকচন্দ্র দাস ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি একটা প্রশ্ন রাখছি। 
কলকাতায় জল জমার সমস্যার ব্যাপার নিয়ে মাননীয় সদস্য তপনবাবু যেটা বলছেন 
তার সঙ্গে আমি একমত। সারা কলিকাতা পুজোর আগে ভেসে গেল। কলকাতার উপকণ্ঠ 
থেকে শুরু করে কর্পোরেশন এলাকা, উত্তর ্কাতা মধ্য কলকাতা পুজোর সময় 
মানুষকে জলের মধ্যে কাজ করতে হল। কর্পোরেশন এলাকার ৪8 নম্বর বোরো কমিটির 
চেয়ারম্যান হিসাবে আমি দেখেছি ডিসিলটিং ঠিক ভাবে হচ্ছে না। ৫ বছর আমি এই 
পদে আছি, আমি দেখছি সমস্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে পারি কি? 


শ্রী অশোক ভষ্টাচার্য 8 আপনি যাই বলুন না কেন, কিছু ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই 
নিয়েছিলাম। এই রকম আমরা ত।গেও নিয়েছি, নিয়ে চলেছি এবং ভবিষ্যতেও নেব। 
সমস্যা হচ্ছে এবারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একটু বেশি ছিল। আমাদের যে সুয়ারেজ লাইন 
আছে, ড্রেনেজে পাইপ লাইন আছে এটা পকৃতপক্ষে ওয়ান ফোর্গ ইঞ্চির পাইপ লাইনে 
তৈরি হয়েছে। এখন যদি বৃষ্টিপাতের পবিশাণ ১ ইঞ্চি হয়, এই পাইপ তাইন দিয়ে এই 
স্টর্ম ওয়াটার টেনে নেওয়ার ক্ষমতা অনেক ক2। এখানে বলা ভঃহ আতীতে কখনও এই 
রকম হয়নি। ১৯৭৮ সালে বৃষ্টিপাত হয়েছে, ত 'ন এই রকম হয়শি এবারে কেন এহ 
রকম হল। এবারের বৃষ্টিপাতের ইনটেনসিটি সবচেয়ে বেশি, ২৯.২ প্রতি ঘন্টায় বৃষ্টিপাত 
হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কলকাতায় যে সুয়ার লাইন আছে ড্রেনেজে লাইন আছে 
সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেই জন্যই এই রকম একটা সমস্যা হয়েছিল। ভবিষ্যতে এই 
রকম যাতে ওয়াটার লগিং না হয় বা এর রিপিটেশন না হয় তার জন্য শর্ট টার্ম 
বেসিসে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং স্থায়ী ভাবে সমস্যার সমাধান করার জন্য 
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ নিচ্ছি। 


শ্রী সাধন পাণ্ডে ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন। আমার 
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কাছে দুঃখের বিষয় হল কলকাতা শহরের এই সমস্যার ব্যাপারে আপনি এখনও ডিপে 
ঢোকেন নি। আপনি সিনসিয়ারলী চেষ্টা করছেন, কিন্তু কি ভাবে কাজ করা যাবে সেটা 
ঠিক করতে পারেননি। আজকে বিতর্ক চলছে, পি. ডরু ডি-র রাস্তা তৈরির ব্যাপারে 
টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু রাস্তা হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর ইনটারভেলে একটা প্রসেস 
আপনারা নিতে যাচ্ছেন। কিন্তু এই যে ডিসিলটিং, এই ডিসিলটিং কার মাধ্যমে হবে? 
যে কস্টরাক্টর রাব্রিবেলা রাস্তার তলায় কাজ করবে, তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের দিয়ে 
কন্ট্রোল করাটা হচ্ছে তাদের কাজ। আপনি একটা টার্গেট করুন। কলকাতায় যে বিভিন্ন 
বরো কমিটি করে দেওয়া হয়েছে, আপনি প্রত্যেকটা বরো কমিটিকে এমপাওয়ার করুন 
ডি-সিল্টিং করার জন্য। আপনি বললেন মানুষ যেতে পারছে না। মেশিনের জন্য তারা 
এটা করতে পারছে না। কিন্তু দেয়ার আর মেশিনস। আপনি প্রত্যেক বরো কমিটিকে 
ডিসিল্টিং করার জন্য মেশিনারি দেননি যাতে তারা তাদের এলাকায় কাজগুলো করতে 
পারে। এখন শীতকাল এসে গেছে অথচ আমরা কোনও কাজ দেখতে পাচ্ছি না। আমরা 
দেখেছি, কলকাতায় শীতকালে কাজগুলো করা হত। কিন্তু এবারে আমরা তা দেখতে 
পাচ্ছি না। আপনি বললেন, ১-৬ পর্যন্ত ওয়ার্ড এডিবি'র টাকা পাচ্ছে। এই যে সংস্কার, 
জলের একটা পোর্সন খালে গিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু ডেরিজিং যদি না হয় তাহলে কি 
করে জল খালে পড়বে? আপনি পাম্পের কথা বললেন। আপনি বললেন ২২ বছরে 
এত টাকা দিয়েছেন। এগুলো ১৯২০ সালে তৈরি হয়েছিল। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক পাম্পিং 
আমরা ডি-সেন্ট্রালাইজড আ্যাডমিনিস্টরেশন চাইছি। পাওয়ার ইজ আযাট দি টপ। কিন্তু 
কোনও মনিটরিং সেখানে নেই। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, কলকাতা কর্পোরেশনের 
এই ঘে সমস্যা, সেখানে আপনাকে ইন্টারফেয়ার করতে দেয়? আপনাকে ইন্টারফেয়ার 
করতে দেয় না। আমরা এমনও শুনতে পাই যে, আপনার ইন্টারফেয়াস কলকাতা 
কর্পোরেশন নেয় না। এখানে মৌগত রায় বললেন ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের এখানে 
একটা কাজ আছে। ইরিগেশন আর ক্যালকাটা কর্পোরেশন পাশাপাশি। এই ইরিগেশন বা 
সি. এম. ডি. এতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, আমরা কিন্তু এম. এল. এ. হিসাবে কিছুই 
জানতে পাচ্ছি না। সেজন্য আমি আপনাকে বলছি, আপনি যদি এই সমস্যার সমাধান 
করতে চান, তাহলে লেট দেয়ার বি এ মিটিং বিটুইন দি এম. এল. এজ, কাউন্সিলরস 
অফ দি ক্যালকাটা কর্পোরেশন আ্যাণ্ড সি. এম. ডি. এ। আপনি মিটিং ডাকুন, মিটিং 
কনভিন করুন যাতে আমরা আমাদের সমস্যার কথ। সেখানে বলতে পারি। আপনার 
কাছে আমার জানতে ইচ্ছা করে, আপনি সমস্যাটা সমাধান করার জন্য এই রকম ভাবে 
কোন একটা নোডাল বডি করার ব্যাপারে কি ভাবছেন? আমাদের ইনভলভ করে, 
আমাদের সাজেশন নিয়ে, পাবলিক রিপ্রেজেনটেটিভদের সাজেশন নিয়ে আপনি একটা 
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সমাধানে আসবেন, না সব ফাইল গোপনে থাকবে, কোন কাজ হবে না, জল শহরেই 
থাকবে, জল জমে থাকবে? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য 8 আমাদের যে কীজ তা আমরা সমন্বয়ের ভিত্তিতেই করছি। 
আমাদের সেচ দপ্তর, কলকাতা পৌরসভা সবাইকে নিয়ে সমন্বয়ের ভিত্তিতেই আমরা কাজ 
 করছি। আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি-_বাগজোলা খালের যে সংস্কার হচ্ছে, 
সেখানে বাগজোলা খালের সাথে যে সমস্ত পৌর প্রধানরা আছেন, তাদের ডেকে আলোচনা 
করে আমরা কাজ করছি। আপনি যে পরামর্শ দিলেন, বরো কমিটির চেয়ারম্যানদের 
সঙ্গে এম. এল. এদেরও যদি কিছু বলার থকে তাতে আমার আপত্তি নেই। আপনি যেটা 
বললেন ভাল কথা। আপনারা নিশ্চয়ই আসবেন। আমরা কিছু শর্ট টার্ম মেজার নিচ্ছি 
এবং লং টার্ম কিছু মেজার্সও নিচ্ছি। একটা ড্রাফট ফাইন্যাল রিপোর্টও আমরা তৈরি 
করেছি। ইতিমধ্যে আমাদের তিনটি ওয়ার্কশপ হয়েছে। তাতে বরো কমিটির চেয়ারম্যানরা 
ছিলেন। তবে আম জানি না, এম. এল. এরা তাতে ছিলেন কিনা। আমি ক্যালকাটা 
কর্পোরেশনের মেয়রকে বলব, এই যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের টাকায় যে কাজ 
হচ্ছে, তার ওপরে এম. এল. এ, এম. পি. তাদের ঘদি কোনও মতামত থাকে তা যেন 
গ্রহণ করা হয়। আমরা একটি কমিটি তৈরি করেহিলাম। তবে এখনও কোনও কম্প্রিহেনসিভ 
রিপোর্ট আমরা পাইনি। এই কমিটির রিপোর্টের ওপরে কিছু ভুল আছে কিনা তার জন্য 
আমরা আবার একটি এক্সপার্ট কমিটি তৈরি করে দিয়েছি। আপনার যদি কোনও আপত্তি 
থাকে তা বলবেন। আমরা আপনাদের নিশ্চয়ই আমন্ত্রণ জানাব, ওয়েলকাম করব। 


ডঃ রামচন্দ্র মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
অতিরিক্ত প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে করছি। গড়িয়া স্টেশনের কাছাকাছি জায়গাটি 
প্রত্যেক বছরই ডুবে যায়, সেখানে কোনও জলনিকাশের ব্যবস্থা নেই। আপনি টালিনালা 
সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করলেন যে গঙ্গা আযকশন প্লান থেকে ছ'কোটি টাকা বরাদ্দ 
হয়েছে। ওই জায়গাটা যে ডুবে যচ্ছে এবং জল নিকাশির সেরকম ব্যবস্থা নেই, এই 
সমস্যা কতদিনের মধ্যে সমাধান করা যাবে জানাবেন কি? 


শ্রী অশোক ভটাচার্য 8 এইরকমভাবে ঠিক বলতে পারবে না তবে ইমিডিয়েট 
মেজার আমরা নিতে চলেছি এবং এই ব্যাপারে আপনি স্পেমিফিক প্রশ্ন রাখবেন আমি 


নিশ্চয় উত্তর দেব এবং এর ব্যবস্থা করব। 
ফলতায় শিল্প সংস্থাগুলিতে বিদ্যুৎ স্কট 


*২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং +৮২) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৪ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
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(ক) একথা কি সত্যি যে ব্যাপক বিদ্যুৎ সঙ্কটের ফলে রাজ্যের শিল্প বাণিজ্য রপ্তানি 
কেন্দ্র ফলতায় শিল্প সংস্থাগুলির কাজ বিদ্রিত হচ্ছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 
শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ 
(ক) মাঝে মধ্যে সরবরাহে বিদ্ব ঘটে। 


(খ) পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্যদকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা 
হয়েছে। 


[11-30 - 11-40 ৪777.] 


রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অতিরিক্ত প্রম্ন যে, আপনি মনে 
প্রাণে চান যে ফলতাতে এক বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠুক। এবং আমাদের বাংলার 
শহেন-শা মুখ্যমন্ত্রী ওই প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, বিদ্যুৎ থেকে 
আরম্ত করে কোনও সমস্যাই এখানে থাকবে না। কিন্তু আমরা দেখছি যে, ফলতার 
কারখানাগুলোতে ব্যাপক বিদ্যুতের অভাবে কারখাণগুলো বন্ধ হওয়ার মুখে। এই ব্যাপারে 
আপনি কি চিন্তা ভাবনা করছেন জানাবেন কি? 


শ্রী বিদুৎ গাঙ্গুলি ৪ ফলতা একটা গ্রোথ সেন্টার। আর আপনি যেটার কথা 
বলছেন সেটা হচ্ছে এক্সপোর্ট জোন। ওখানে অনেক দিন ধরেই বিদ্যুৎ সরবরাহের 
যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের টাকা আমরা ব্যয় করেছি এবং রাজ্য 
সরকারও টাকা ব্যয় করেছে। কখনো সখনো একটু আধটু অসুবিধা হয়, বিশেষ করে 
বর্ষাকালে এবং শীতকালে একটু অসুবিধা হয়। কিন্তু সারা বছর এইরকম অসুবিধা হয় 
না। এর অনেক দূর থেকে ট্রাঙ্সমিশন লাইন আনতে হয়। সেখানে সাব স্টেশন হয়েছে। 
ওই সাব স্টেশনের সঙ্গে কিছু গণ্ডগোল রয়েছে, সেটা মিটিয়ে ফেলার জন্য আমরা 
বারেবারে বিদ্যুৎ পর্ষদের সঙ্গে বসছি। ওখানে যে যে ইউনিট চলছে তার কোনও 
কোনওটা সময়ে সময়ে গণুগোল করে। সেটাও আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৪ আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন যে, আপনি কোনও খবরই রাখেন না 
কারণ ওখানে বহু কলকারখানা বিদ্যুতের অভাবে চলতে পারছে না। সমস্ত টাকা দিয়ে 
বিদ্যুতের জন্য দরখাস্ত করা সত্বেও বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। এইভাবে তো কারখানাগুলো 
চলতে পারে না-_এই ব্যাপারে আপনারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন জানাবেন কি? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি 8 বিষয়টা এই রকম নয়, তবে ফলতা এক্সপোর্ট জোন অন্যান্য 
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1১ 
শে 


এক্সপোর্ট জোনের মতো সুফল হয়নি। তার জন্য অবশ্য অনেকগুলো বাদ আছে। 
কেন্দ্রীয় সরায়তায় কাজটা করলেও এর কোনও জেটি ছিল ন।। একটা এক্সপো জোন 
করতে গেলে যতরকমের সুবিধা দেওয়া দরকার ত' এরনেব্রেও দেওয়া হয়েছে। এব 
ইনকাম ট্যাক্স একজাম্পশন করা হয়েছে। এর জেটি হয়ে যাবার পরে এখন একটা 
সুবিধা হয়েছে যে সরাসবি হলদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছ আবার ঘরজন্য গাড় 
যাতায়াতের খুব অসুবিধা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আরও বির়াটভাষে এটাকে করার চিন্ত। 
ভাবনা করা হচ্ছে। এবং এর যে ১৩২ কে. ভি বিঞুৎ পাওয়ার কথা সে ঢালু হলেই 
যে অসুবিধা আছে সেটা দূর হয়ে যাবে। যে অসুবিধ! আছে গে পুণমাহায দূর হয় 
যাবে। আমরা এই ব্যাপারে যত্ুণীল, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ ব্যয় করেছি, রাজ্য সরকারের 
অর্থও ব্যয় করেছি, প্রত্যেকটি ইউনিট যাতে বিনা বুধার ঠিক মানের ইলেকট্রিসিটি পেতে 
পারে তার ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মানীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন, বিদ্যুৎ যাতে পেতে পারে তার 
জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনার কাছে এই প্রশ্ন বিদ্যুৎ পেতে পারে বলছেন তার জন্য 
কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? আজকে এত বছর হয়ে গেল এটা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি 
জানতে চাই আপনি স্পেসিফিক উত্তর দিন কি ব্যবস্থা নিছে! 


্ত্ী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ আমি স্পেশিফিক উত্তরে কি খত ৮5 টাকা খরচ ইযেছে 
বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য। ওখানে যথেষ্ট শক্তিশালা সাব-ছ্রেশন বসানোর জন্য রাজ্য 
সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বিনিয়োগ করেছে, সাব-স্টেশন বসিয়েছে। তার 
কিছুটা গ্রোথ সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত আছে কিছুটা আলাদা আছে। যাতে সাব-স্টেশনগুলি 
সক্রিয় হয় কোনও রকম ইন্টারাপশন না হয় তার জন্য আর ব্যবস্থা নিচ্ছি। 


রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ কারখানাগুলি তো উঠে যাওয়ার অবস্থা ররেছে। পশ্চিমবঙ্গে 
আপনারা সব তুলে দিচ্ছেন, এটাকেও কি তুলে দিতে চাচ্ছেন? বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য 
রাজা সরকার বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেটার উত্তর দিচ্ছেন না। 


রী বিদুৎ গাঙ্গুলি ৪ ওখানে পর্যাপ্ত বিদুৎ সরবরাহের জন্য যে শক্তিশালী সাব- 
স্টেশন দরকার সেটা স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার একাই & কোটি ৩১ লক্' টাকা 
বায় করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ব্য করেছেন, অনেক দূর থেকে লাইন আনা, 
তাকে ট্রাসফরমার বসিয়ে ঠিক করা এবং প্রতিটি ইউনিটে বিদুৎ সরবরাহের ভ্, 


আমরা আলাদা টাকা বরাদ্দ করেছি, তা সন্ত সামান্য কছু বাধা আথে। এই ইলেনসিটির 
জন্য কারখানা উঠে যাচ্ছে এটা ঘটনা নয়। 


্্ী অশোককুমার দেব £ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অতিরিভ প্রশ্ন, আমরা চাই 
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শিল্পের উন্নতি হোক, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফলতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ- 
এর অভাবে অনেক শিল্প নষ্ট হচ্ছে। আমি মন্ত্রীর কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাইছি, 
যেগুলি পুরনো আছে তাদেরকে আপনারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছেন না, তাহলে 
. নূতন যারা কারখান করতে আসছে, শিল্প করতে আসছে, তাদেরকে আপনার দিচ্ছেন 
কেন? এতে দুই পক্ষেরই ক্ষতি হচ্ছে। যারা পুরনো তারা পাচ্ছে না, যারা নৃতন তারা 
যদি ইপ্তাষ্ট্রি করে তারাও বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। আমার কাছে নথিপত্র আছে, দীর্ঘদিন ধরে 
আাগ্লীই করার পরেও বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। এই ব্যাপারে মন্ত্রী কি কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন 
যাতে তারা তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎ পেতে পারে। 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি $ এই রকম কোনও খবর আমার কাছে নেই। যে কারখানাগুলি 
হচ্ছে তারা দেখেশুনেই আসছে, জমি কিনছে, অন্য ফেসিলিটি পাচ্ছে, ওখানে ইলেন্ট্রিসিটি 
পাওয়া যাবে বুঝেই তারা আসছে। ইন্টারনাল ইলেক্ট্লিসিটি যাতে পায় তার জন্য আমরা 
৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা দিয়েছি, আমরা ইনয্রান্ট্রীকচার দিয়েছি, আমরা ১০ কোটি টাকা 
খরচ করেছি রাস্তার জন্য, একটা ইন্টারাপশন হচ্ছে লাইনে অনেক দূর থেকে আসছে, 
গ্রামের মধ্যে থেকে আসছে। আমি বলছি, এই বিষয়টা আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে 
দেখছি। ওখানে আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম, ওখানে একটা নৃতন কারখানা এন. 
আর. আই. করেছে, উন্নত প্রযুক্তির কারখানা, সেখানে কারুর থেকে কোনও অভিযোগ 
আমি পাইনি। কাস্টমস অফিস এর একটা অসুবিধা ছিল, সেইজন্য ওখানে ওয়ান উইনডো 
সিস্টেমে কাউন্টার খোলা হয়েছে, যাতে ওখানেই কাজটা হয়। এস. ডি. এম.এর অফিস 
করা হয়েছে। জে. সি. ঘোষ পলিটেকনিক খোলা হয়েছে, যাতে ওখানে লোকাল ছেলে 
মেয়েরা ট্রেনিং পেতে পারে। যারা উচ্ছেদ ছিল তাদের জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে, 
তাহলেও কিছু অসুবিধা আছে। সেই অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা ওখানে বসব। 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বসব। আমাদের বোর্ড অফ ট্রেড-এর মিটিং আছে, এই ব্যাপার 
নিয়ে আমরা আলোচনায় বসব। 


শ্রী তপন হোড় ঃ এখানকার বাণিজ্য সংস্থাগুলো তাদের দ্রব্য কুলপী বন্দর দিয়ে 
রপ্তানি করবেন। তারপর হলদিয়া কুলপী ব্যবহার করবেন। কুলপী বন্দরের সর্বশেষ 
অগ্রগতি এবং কবে চালু করতে পারবেন জানাবেন কি? 


তরী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ ফলতা এক্সপোর্ট জোন এবং সেখানে যে ইগ্াস্ট্িয়াল গ্রোথ 
সেন্টারগুলো আছে, তাদের দ্রব্য আমদানি-রপ্তানির জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের টাকায় নতুন 
জেটি হয়েছে হলদিয়াতে। কুলপী বন্দর এখনও সম্পূর্ণ অনুমোদন পায়নি। ক্যালকাটা 
পোর্ট ট্রাস্টের কিছু বাধা আছে। মনে হয় শীঘ্বই অনুমোদন পেয়ে যাব। বন্দর স্থাপন 
সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি ধীরে ধীরে কাটছে। কুলপী একটা নদী বন্দর। এটা হয়ে গেলে 
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কিছু কাজ এখান থেকে হবে, তখন দুটো জায়গা থেকেই হবে। তবে খুব বড় ধরনের 
অগ্রগতি হয়নি। 


[11-40 - 11-59 &.া).] 


শ্রী শেখ দৌলত আলি ঃ এখানে ১৩২ কে. ভি সাব-স্টেশন করার কথা আপনি 
দিয়ে এসেছিলেন। আজকে নতুন কারখানা হওয়ার জন্য যে গ্রামগুলো স্যাক্রিফাইস 
করেছে, সেই গ্রামগডলোর বাকি অংশে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা নিতে 
পেরেছেন তা জানাবেন? আপনি এখানে কথা প্রসঙ্গে বললেন জে. সি. ঘোষ 
পলিটেকনিকের একটা এক্সটেনশন কাউন্টার এখানে চালু হয়েছে, সেখানে কোন কোন 
ট্রেড পড়ানো হচ্ছে এবং সেই ট্রেডগুলো ওখানকার পক্ষে উপযুক্ত কিনা সেটা বলবেন। 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ ফলতা এক্সপোর্ট প্রোমোশন জোনের জন্য ১৯৮৮ সালে ১ 
কোটি ১০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেক্টলিসিটি বোর্ডকে 
ডব্রু বি. আই. আই, ডি. সি-র মাধ্যমে। ওখানে ১১ কে. ভি. এবং ১৩২ কে. ভি স্টেশন 
করার জন্য এবং সেক্টর ওয়ানে এটা করা হয়েছে। আরেকবার ওদের দেওয়া হয়েছে 
এক কোটি টাকা ফলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন থেকে ১৩২ কে. ভি. সাব-স্টেশন 
ইনস্টল করার জন্য। এছাড়াও ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪২৫ টাকা দেওয়া হয় এস. ই. বি- 
কে ফলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে পাওয়ার সাপ্লাই এবং ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক করার 
জন্য আমি যখন ওখানে গিয়েছিলাম তখন আপনি আমাকে বলেছিলেন এ সাব-স্টেশন 
থেকে লাগোয়া এলাকায় জনগণকে বিদ্যুৎ দেওয়া যাবে কিনা। এই ব্যাপারে 'আমি মিটিং 
করেছি, কিন্তু বিষয়টি আলাদা। যেহেতু এটা একটা ক্যাপাসিটির ব্যাপার তাই সেই বিষয়ে 
একটা সিদ্ধান্ত থাকা দরকার। তাই বিষয়টা বৃহত্তর ইলেকট্রিসিটি ক্কিমের অন্তর্ভুক্ত। আব 
ওখানে জ্ঞান ঘোষ পলিটেকনিকের যে এক্সটেনশন কাউন্টার করা হয়েছে সেখানে নতুন 
প্রযুক্তি যা আসছে সেই অনুযায়ীই ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা 
সমস্ত এন্ট্রাপেনারদের নিয়ে মহাকরণে বৈঠক করেছি। ওখানে নতুন কারখানা যা আসছে 
সেই অনুযায়ী সিলেবাস করা হচ্ছে এবং ফ্যাকাল্টি করা: হচ্ছে। আমি আশা করি এটা 
শীঘ্রই চালু হবে। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, মেট্রো রেলে এই যে আগুন লেগেছিল, এটা খুবই 
গুরুতর ব্যাপার। একটা কাগজে বেরিয়েছিল রেল মন্ত্রীর ছোয়ায় দ্রুত দৌড়াচ্ছে মেট্রো 
রেল-_তার পরের দিনই আগুন লেগেছিল। পার্ক স্ট্রীটের কাছে আগুন লেগেছিল। 
কাছাকাছি ট্রেন থাকলে সাংঘাতিক অবস্থা হত, এমনকি প্রাণহানী পর্যস্ত ঘটতে পারত। 
এই মেট্রো রেলে আগুনের বিষয় নিয়ে আপনি এবং আপনার দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী মেট্রো 
রেল কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন কি যাতে এই ধরনের আগুন 
না লাগে? 


[11-509 - 12-00 ০০01.] 


শ্রী প্রতীম চ্যাটার্জি ঃ ইদানীং যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, সেই মন্ত্রীর সঙ্গে কথা 
হয়নি, আগে হয়েছিল। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই যে, মেন্রো রেলের 
আগুন নেভাবার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসকে ডাকতে হচ্ছে কেন? মেট্রো রেল 
একটা কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা। রেলের নিজস্ব অগ্নি নির্বাপক দপ্তর থাকা দরকার। তা 
সত্তেও পশ্চিমবঙ্গের ফায়াল সার্ভিসের যে আগ্তারগ্রাউণ্ড ফায়ারের কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতা 
নেই। তবু তাকে মেট্রোরেলের জন্য ডাকতে হচ্ছে কেন? 


শ্রী প্রতীম চ্যাটার্জি ঃ এই ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি। আমার সাথে আগের 
মন্ত্রীর কথা হয়েছে। আমার রেকর্ড বলছে যে, ১৯৯৫ থেকে শুরু করে যে আগুন পার্ক 
স্ত্রিটে হল, এই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ পর্যস্ত এই ৮টি আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এই ব্যাপার 
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নিয়ে ১৯৯৬ সালে আমি ওদের সেফটি কমিটিকে লিখেছিলাম। যতীন দাস পার্কে আগুন 
লেগেছিল ১৯৯৫ সালে। তখন আমি মন্ত্রী ছিলাম না। তারপরে মন্ত্রী হয়ে এসে ১৯৯৬ 
সালে আমি ওদের চিঠি লিখি এবং ওরা এসে দেখে যায় এবং দেখে গিয়ে আমার 
বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়, যে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে একমত হয়ে তারা কিছু কাজকর্ম 
করবেন। কিন্তু কিছু অসুবিধা ছিল। মাননীয় সদস্যের অবগতির জনা জানাই যে, সেই 
অসুবিধা এখনও রয়েছে। মাননীয় সদস্য অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। 
মেট্রোরেলের সেই ব্যবস্থা যথেষ্ট নেই। আমি আপনাদের বলছি যে, রাম নায়েক যিনি 
আগের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী ছিলেন, তাকে আমি লিখেছিলাম। তারা ইতিমধ্যে একটা ব্যবস্থা 
নিয়েছিলেন, এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই, ফায়ার সার্ভিসের 
সঙ্গে আলোচনা না করেই নিয়েছিলেন। তাদের অগ্নি নির্বাপণ দপ্তর দুটো স্টেশনে 
আছে। একটা হচ্ছে টলিগঞ্জে, আর একটা হচ্ছে নোয়া পাড়ায়। সেখানে ৫০ জন লোক 
কাজ করে। হঠাৎ দেখলাম যে, সেই লোকগুলিকে সরিয়ে নেওয়া ইচ্ছে। অর্থাৎ অগ্নি 
নির্বাপণ ব্যবস্থা থাকবে না। এই ব্যবস্থা দেখে আমি চিঠি লিখেছিলাম মন্ত্রী রাম নায়েকের 
কাছে। সেই সময়, মন্ত্রী এসে দেখেছিলেন সেফটি পজিশনগুলি। তখন উনি কমিটির 
মেম্বার ছিলেন। আমি লিখেছিলাম যে এটা বন্ধ করলে চলবে না। পরবর্তীকালে উনি 
চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, ওই ৫০ জন লোককে তুলে নেওয়া হচ্ছে না। মেট্রো রেল 
হচ্ছে মাটির নিচে। সেখানে অগ্নি নির্বাপণ, ব্যবস্থা আমাদের উভয়কেই মিলেই করতে 
হবে এবং নিচের প্রিভেনটিভ ম্যানেজমেন্ট-এর ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। 
তবে ৫০ জনকে যেখানে তুলে নিয়েছিলেন, সেখানে তাদের বহাল করা হয়েছে এটুকু 
বলতে পারি। 


শ্রী সৌগত রায় ৪ মাননীয় মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে, টালিগঞ্জ দমদম এ অগ্নি 
নির্বাপণের লোক থাকলেও মাঝামাঝি যদি কোনও ঘটনা ঘটে তাহলে সেখানে কোনও 
অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা নেই। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি যে, এখনও 
ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। কিন্তু এটা জানা গেছে যে, ওপেন ওয়েলডিং করা 
হয়, তাহলে সেখানে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু এটা রাজ্য সরকারের 
জায়গা, তাই আপনারা মেট্রো রেলের উপর কোনও বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন কিনা 
যে এই কাজ করা যাবে না। ওপেন € েলডিং, এক্সপোজড ইলেক্ট্রিক্যাল লাইন রাখা 
যাবে না। এই রকম কোনও নির্দেশ দিয়েছেন কিনা, যাতে এই ধরনের অগ্নি সংযোগের 
ঘটনা না ঘটে। 


তরী প্রতীম চ্যাটার্জি ঃ হ্যা, এই ব্যাপারে অনেক রেকমেন্ডেশন দেওয়া আছে। তার 
মধ্যে এইগুলো আছে এবং এটা তো ওয়েলডিং এর জন্য হয়েছে | এ সম্পর্কে বলা 
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আছে এরকম করবেন না, অন্তত প্রিকশন নিয়ে, ফায়ারের লোকজন নিয়ে, যারা নির্বাপণ 
করেন তাদের সামনে রেখে করবেন, আমাদেরও জানাবেন। তাছাড়া, ১৯৯৬-এ জয়েন্ট 
কমিটি হয়েছিল, তারা আমাদের সঙ্গে বসতে চায়নি, এটা আপনাদের অবগতির জন্য 
জানাচ্ছি। ওই*'কমিটি আসার পর নির্দেশ দিলেন কমিটি থেকে যে পশ্চিমবঙ্গের অগ্নি 
নির্বাপণ দপ্তরের সঙ্গে বসতে হবে এবং এই যে আগুনের ঘটনাগুলো ঘটছে, সবগুলো 
লক্ষ্য করছি, যার গ্যারেজ, পাদানির নিচে সমস্ত ব্যবস্থাগ্তলো রয়েছে, সেই ব্যবস্থাতে 
ক্রুটি রয়েছে। আমি বলেছিলাম ড্রয়িং দেখে, আমি নিজে একজন প্রযুক্তিবিদ, আমি 
সেখানে দেখিয়ে দিয়েছি, তারা স্বীকার করেছে একথা ঠিক। যে সমস্ত রেকমেন্ডশন ছিল 
একটা স্বল্পকালীন, একটা দীর্ঘকালীন, এর জন্য ১৫ কোটি টাকার দরকার। এটুকু বলতে 
পারি অনেক কাজ বাকি আছে, সেগুলো হয়নি। 


পরী মৌগত রায় £ মেট্রো রেলে আগুন লাগার পর মেট্রো রেলের জেনারেল 
ম্যানেজারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন জেনারেল ম্যানেজার এসেছেন। মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি সেদিন যে আগুন নেভানো হয়েছিল সে ব্যাপারে কি আপনি 
কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না? 


শ্রী প্রতীম চ্যাটার্জি ৪ আমাদের জন্য সরানো হয়নি। আমাদের রেকমেন্ডেশনের 
মধ্যে এটা ছিল। ৫০ জন লোক কম। তাছাড়া আমাদের লোকেরা সারফেসের জন্য। 
তাদের দায়িত্ব সারফেসের। এরা স্পেশ্যাল ট্রেন্ড ফর সারফেস। টানেলের ব্যাপারে তারা 
টেন্ড নয়। ওদের লোকেরা টানেলের ব্যাপারে ট্রেনিং প্রাপ্ত। কিভাবে গ্যাস হয়। একজস্ট 
সিস্টেমও ঠিক নেই। সেটাও বলা আছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। 


শ্রী নির্মল ঘোষ ঃ স্যার, মাননীয় সদস্য আপনাকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। আমি 
শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। মেট্রো রেল মাটির তলা দিয়ে চলে। স্বাভাবিক কারণেই 
সেফটি মেজার ত্যান্ড প্রিকশনারি মেজার এটা থাকবেই। একটা হচ্ছে আগুন লাগলে সে 
আগুন ছড়াবে না, আর আগুন যাতে লাগতে না পারে তার জন্য কতগুলো নিয়ম 
আছে। 


মাটির তলা দিয়ে ট্রেন গেলে আপনাদের কাছে সেফটি ক্রিয়ারেস, লাইসেন্স আপনারা 
নিয়েছেন কি না? আপনাদের রাজ্য সরকারের তরফে আপনারা সেফটি ক্লিয়ারেন্স, বা 
লাইসেন্স নিয়েছেন কি নাঃ এই নর্মসগুলো তো মেনটেন করতে হবে। দমদম থেকে 
টালিগঞ্জ এর মাঝখানে যদি আগুন লাগে সেফটি নর্মসগুলো পূরণ হচ্ছে কি না? 


0089দ1013 £বা9 /ব9খম্ুংও রং 
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রী প্রতীম চ্যাটার্জি ঃ অনেক বার দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু নিয়েছে, কিছু কিছু 
নেয় নি। 

শ্রী তপন হোঁড় £ স্যার, আপনি বললেন যে ৮ বার আগুন লেগেছে। কাজেই 
[মট্রো রেল এখন আতঙ্ক রেল হয়ে গেছে। আজকের কাগজে দেখলাম যে যাত্রী পরিষেবার 
জন্য একটা কমিটি করা হয়েছে তার মাথায় বিক্রম সরকারকে রাখা হয়েছে। এই যাত্রী 
পরিষেবা কি ভাবে হতে পারে। এই যে আগুন লাগছে এ ব্যাপারে যাত্রী পরিষেবা উন্নত 
করার জন্য রেল একটা কমিটি করেছে তাদের খেয়াল-খুশি মতো। এ ব্যাপারে রাজ্য 
সরকারকে তারা জানিয়েছে কি না এবং এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে অন্ততূত্ত করেছে 
কিনা? 


্্ী প্রতীম চ্যাটার্জি £ এ ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি যে আমি এটা মিঃ 
নায়েককে বলেছিলাম যে এই ভাবে চালানো উচিত নয়, এটা বন্ধ করে দেওয়া যায় এটা 
যে অবস্থায় আছে। 
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অযোঘ্যা পাহাড় ও সুন্দরবনে চোরাশিকারীদের উপদ্রব 


*২৬। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *৯২) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৪ বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) একথা কি সত্যি যে, অযোধ্যা পাহাড়ে এবং সুন্দরবনে চোরা শিকারীদের দৌরাত্তে 
নির্বিচারে প্রাণী হত্যা চলছে; 


খে) সত্যি হলে, ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ সালের নভেম্বরের ৩০ তারিখ পর্যন্ত কতজন 
চোরা শিকারী ধরা পড়েছে; এবং 


(গ) তাদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 
মাননীয় বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) নির্বিচারে প্রাণী হত্যার ঘটনা সত্য নয়। তবে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সরকারের 
নজরে এসেছে। 


(খ) মোট ২৩ জন। 
(গ) আইনানুগ ব্যবস্থ গ্রহণ করা হয়েছে। 
7, ১1)091001 : 099901010 1301 15 ০0৬০. 
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শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৯৮ সালে ফলতা বিধানসভা-সহ ৬৭-টা শিশু বিকাশ 
প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকার গত ১২.১১.৯৯ 
তারিখে এক নির্দেশনামা দিয়ে, যার মেমো নম্বর ৪৩৭৮। (১৩) এস. ইউ. ডি। ৩৫- 
১৮৪/৯৯-তে বলেছেন, না অর্ডার দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হল। কারণ দেখানো 
হয়েছে প্রশাসনিক জটিলতা । যখন ফলতা বিধানসভা-সহ এ ৬৭টা ব্লক তৈরি হয়েছে, 
দরখাত্ত নেওয়া হয়েছে, অনেকটা কাজ এগিয়ে গেছে, গ্রামের অল্প শিক্ষিত মহিলাদের 
আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে তখন রাজ্য সরকারের এ স্থগিতাদেশ ঘোষণা করলেন। 


208 04525 289 


আমার বক্তব্য আজকে যে অবস্থায় বিষয়টা এগিয়ে গেছে তাতে এই মুহূর্তে এ কালা- 
কানুন, স্থগিতাদেশ তুলে নিতে হবে। এ স্থগিতাদেশ তুলে না নিলে এ ৬৭-টা ব্লকে এক 
অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে। এই ঘটনা খুবই মর্মীত্তিক এবং হতাশাব্যগ্তক। এটাকে 
প্রশাসনিক জটিলতা হিসাবে দেখানো হয়েছে। আমার দাবি এ প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে 
যত শীঘ্র সম্ভব স্থগিতাদেশ তুলে নিতে হবে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মহিলা কর্মিদের নিয়োগ 
. করতে হবে। আবার বিধায়করা এর চেয়ারম্যান হওয়ায় জন্য বিধায়করা এক উদ্ভুট 
পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। সাধারণ মানুষ কিছুদিন পরে বিধায়কদের ধরবে এবং 
বলবে তোমরা দরখাস্ত নিয়েছ হাজার হাজার মানুষের, তোমরা মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক। 
এবিষয়ে চিস্তা-ভাবনা করে কালা-কানুন তুলে নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় কারিগরি 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির যুগ। সেই উন্নত প্রযুক্তির যুগে 
কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার একাত্ত প্রয়োজন। এ নিয়ে নিশ্চয় সরকার চিন্তা-ভাবনা 
করছেন, ব্যবস্থা নিয়েছেন। তার সঙ্গে সামপ্রস্য রেখে ময়না, পিংলা, সবং, ডেবরা 
ব্লকগুলোতে কোনও কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র নেই। তাই পিংলা ব্লকে একটা কারিগরি 
শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের আবেদন জানাচ্ছি। এর আগেও বিধানসভাতে দু-বার এই দাবি 
তোলা হয়েছে। এছাড়া, একবার লিখিত ভাবে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে উপস্থাপিত করা 
হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যস্ত কোনও খবর পাওয়া যায়নি। অথচ এঁ অঞ্চলের যুবক 
গোষ্ঠীতে যারা বিশেষ ভাবে টেকনিক্যাল এডুকেশন নেবার জন্য নান৷ ভাবে বারবার 
চেষ্টা করছে, জানাচ্ছে, কিন্তু সেই দাবি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তাই আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, আমরা অতীতে যে দাবিগুলো 
করেছি তার সপক্ষে একটা উত্তর দিন এবং পিংলায় একটা কারিগরি কলেজ যাতে 
স্থাপিত হয় তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ স্যার, আমরা পত্র পত্রিকার মাধামে জানতে পেরেছি যে 
যিনি বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন, ডঃ শংকর সেন, তিনি নাকি পদত্যাগ করেছেন এবং তার 
পরে সরকার থেকে নতুন আর একজনকে এঁ দপ্তর দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আজ বিধানসভার পঞ্চম দিন চলছে। কিন্তু সরকার থেকে 
এখনও কোনও বিবৃতি এখানে দেওয়া হল না। পদত্যাগী মন্ত্রী মহাশয়কে একদিনও 
বিধানসভায় দেখলাম না। তিনি বলেছেন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলাম তাই নয় 
আমি বিধানসভায়ও কোনও দিন যাব না। আসলে মাননীয় বিদুৎ মন্ত্রী পদত্যাগ করেননি, 
তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। দি উইক পত্রিকায় ডঃ শংকর সেন বলেছেন” 
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ওখানে তিনি বলেছেন, 'আমি যখন বেরোচ্ছি সেই সময় ফোনে বলল যে, আমার 
শে এ্পুসুয়াকে খুন করা হবে যদি না আমি পদত্যাগ করি?। 
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নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় সি.পি.এম.এর একজন নেতা হুমকি দিয়েছে । তার কারণ 
আর.পি./গায়ে্খার টাকায় 


. (এখানে মাইক অফ হয়ে যায়।) .. 
১২10 7 12720 না] 


- শখ খবিরউদ্দিন আহমেদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গুরুত্বপূর্ণ একটি 
করছি দায় জেলার সর্বস্তরের মানুষের দীর্ঘ দিনের চাহিদা- কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর 


নতুন রেল লাইন স্থাপন, কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর ডবল লাইন ও বৈদ্যুতিবীকরণ, . 


রানাঘাট থেকে বনগা ও রানাঘাট থেকে গেদে বৈদ্যুতিকীকরণ, শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ 
ভায়া কৃঞ্ণনগর ন্যারোগেজ রেল লাইন ব্রডগেজে রূপান্তর এবং রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, 
শান্তিপুর, কালিনারায়ণপুর রেলওয়ে জংশনের সম্প্রসারণ ও উন্নীতকরণ। আমি অবিলম্বে 
এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য দাবি করছি। এছাড়া শাস্তিপুর রেলগেটের উপর 
যাতে একটি ওভার ব্রিজ অবিলম্ষে নির্মাণ করা যায় তার জন্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, প্রায়ই কাগজে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে 
অনেক পাক অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে এবং চারিদিকে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাননীয় 
বুদ্ধদেব বাবু উপ-মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে স্বরাষ্ট্রমন্কন আরও অকেজো হয়ে গেছে। 
শিলিগুড়ি, বনগী থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকার মানুষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়েছে। 
শিলিগুড়িতে যে বিরাট ঘটনা ঘটল আজ পর্যন্ত তার কোনও তদন্ত হয়নি। স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
যদি সচেতন না হয়, যদি কোনও ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আগামী দিনে বিরাট ঘটনা 
ঘটে যেতে পারে। এসব জানা সর্তেও বিভিন্ন জায়গায় স্বরাষ্ট্র দপ্তর কোনওরকম আযকশন 
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নেওয়ার চেষ্টা করেনি। আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে শাস্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এবং পাক 
অনুপ্রবেশকারীরা যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া 
হোক। 


শ্রী বিশ্বনাথ মিত্র ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচ ও জল 
সম্পদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সঙ্গে 
কেন্দ্রীয় সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতিক বন্যায় নবদ্বীপ সহ গোটা নদীয়া 
জেলার বিভতীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। এর ফলে কয়েক লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে 
পড়েছে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটার শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত সেরকম হাজার হাজার 
মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাধ ও সেচ ব্যবস্থা 
বিশেষ করে জলনিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব তা তারা 
পালন করেননি। বন্যার ফলে যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করার 
জন্য আমাদের অর্থ বরাদ্দের দাবি সহ বিভিন্ন কর্ম প্রকল্প, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুমুখী 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। গোটা নদীয়া৷ জেলা তথ্য সামগ্রিক ভাবে 
পশ্চিমবাংলার স্বার্থে এই কাজগুলো করা দরকার। আমি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্্ীয় 
সরকারের কাছে এই দাবি জানাচ্ছি। রাজ্য সরকারের এক্ষেত্রে যেখানে যে কাজ করার 
আছে তা তারা নিশ্চয়ই করবে, সাথে সাথে কেন্দ্রের যে দায়িত্ব আছে সে দায়িত্ব তাদের 
পালন করতে হবে। এই দাবি আমি জানাচ্ছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে খাদ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যথাষথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। সম্প্রতি 
খাদ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন, আগামী ৬ মাসের মধ্যে সচিত্র 
রেশন কার্ড সরবরাহ করব্নো। কিন্তু তিনি বলেছেন, রেশন কার্ডের ফটো রেশন কার্ড 
হোল্ডারদেরই দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, আপনি জানেন রাজ্যের অতি সাধারণ 
গরিব মানুষরা নিজেদের খরচে ফটো তু রেশন দোকানে বা অফিসে জমা দিয়ে 
রেশন কার্ড নিতে পারবে না। সে জন্য আমার দাবি ক" শ্রেণীভুক্ত রেশন কার্ড 
হোল্ডারদের সরকারি খরচে এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার ফটো তোলার ব্যবস্থা করা হোক। 
তা যদি করা হয় তাহলেই মন্ত্রীর ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারবে। তা 
না হলে কোনও মতেই সম্ভব হবে না। বিত্তশালী মানুষরা নিজেদের ফটো তুলে রেশন 
দোকানে বা ফুড ত্যান্ড সাপ্লাইঅফিসে জমা দিয়ে নিজেদের রেশন কার্ড সংগ্রহ করে 
রেশন তুলতে সক্ষম হবে। কিন্তু আসলে রেশন ব্যবস্থা যাদের উদ্দেশ্যে, সেই গরিব 
তুলে রেশন কার্ড নিতে পারবে না। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার 
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মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি তার এ 
ঘোষণাকে সংশোধন করে “ক' শ্রেণীভুক্ত বর্তমানে যে রেশন কার্ড হোল্ডাররা আছেন 
তাদের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিনা-পয়সায় ফটো তোলার ব্যবস্থা করা হোক এবং 
সচিত্র রেশন কার্ড সরবরাহের ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরাণী £ স্পিকার স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে রামপুর 
বলে একটা জায়গা আছে। গত লক্্পীপুজোর দিন তৃণমূল এবং বি.জে-পি. নেতাদের 
ষড়যন্ত্রে সেখানে কিছু সমাজ বিরোধী একটা মন্দিরে আগুন দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা 
করে, সান্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্িত করার চেষ্টা করে। এ খবর পুলিশ এবং প্রশাসনকে 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ সমস্ত লোকেদের বিরুদ্ধে কোনও পুলিশি ব্যবস্থা 
হয়নি। ফলে এলাকার মধ্যে উত্তেজনা আছে। যে কোনও সময় এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
ওখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে। সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র 
(পুলিশ) মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি__অবিলম্বে পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত করে, যে সমস্ত 
মানুষ মন্দিরে আগুন দিয়ে মুসলমানদের দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে তাদের 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। ধন্যবাদ, স্যার। 


শ্রী সৌগত রায় £ (অনুপস্থিত।) 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
পূ্তিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইতিপূর্বে আমি কাটোয়া-বর্ধমান রোড-এর খারাপ অবস্থা 
সম্পর্কে বারবার বলেছি, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হয়নি। গত ৩০ তারিখ কাটোয়া-বর্ধমান 
রোডে রাস্তার খারাপ অবস্থার জন্য দুর্ঘটনায় পড়ে, দুজন লোকের মৃত্যু হয়, বেশ কিছু 
লোক গুরুতর আহত হয়। কাটোয়া-বর্ধমান রোড, এস.টি.কে'কে. রোড, কাটোয়া বহরমপুর 
রোড-এর যা অবস্থা তাতে অবিলম্বে এই রাস্তাগুলো মেরামত না করলে এই রাস্তাগুলোয় 
আগামী দিনে বহু মানুষের প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাতে অবিলম্বে রাস্তাগুলো 
মেরামত করা হয় তার জন্য আমি পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[12-20 _ 12-30 77.] 


শ্রী সুভাষচন্দ্র সোরেন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূরতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকায় গোগীবল্লভপুর থেকে হাতিবাড়ি 
রাস্তাটি ২৫ বছর আগে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সেই রাস্তার জন্য কমপেনসেশনের 
টাকা চাষীরা এখনও পাইনি। তার ফলে এ রাস্তাটি অবরোধ করা হচ্ছে। সত্তর যাতে 
চাষীদের টাকা দেওয়া হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমি এই প্রসঙ্গে আরও বলতে চাই, কিছু কিছু চাষী টাকা পেয়েছে, 
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তবে সব চাবীরা পায় নি। তার ফলে বিভিন্ন সময়ে এ রাস্তাটি অবরোধ করা হচ্ছে 
এবং এই অবরোধ করার জন্য যানবাহন এবং যাত্রীদের চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। পূর্ত 
বিভাগ এ চাষীদের টাকা যাতে সত্তর দিয়ে দেয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


তরী দিলীপকুমার দাস ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, পশ্চিমবাংলার রাস্তাঘাটের যে 
অবস্থা, মাননীয় জ্যোতিবাবু যদি সেই রাস্তাগুলির উপর দিয়ে যান তাহলে ২৪ ঘন্টার 
মধ্যেই সেই রাস্তাগুলি ভাল হয়ে যায়। আমি এর আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, 
হেলিকপ্টার কিনলে উনি আর কোনও রাস্তা দিয়ে যাবেন না। ফলে কোনও রাস্তা আর 
সংস্কার হবে না, ভাল হবে না। তাই হেলিকপ্টার না কিনে উনি যদি উত্তরবঙ্গের 
কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত এ রাস্তার উপর দিয়ে আগামী ১ মাসের মধ্যে যাতে 
যান তার জন্য আমি আবেদন করছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে কয়েকটি 
কথা বলতে চাই। স্যার, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ গঠিত হয়েছে ১৯৯৮ সালে। এই সভায় 
মাননীয় সদস্য কমলবাবু পরশু দিন বললেন, উনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছিলেন 
. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের ব্যাপারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উনি গত ১৯৯২ সাল থেকে 
১৯৯৭ সাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকারী কামতাপুরির আন্দোলনের 
সঙ্গে উনি ঘুক্ত ছিলেন। তারপর ১৯৯৭ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত উনি কংগ্রেসের 
সঙ্গে উত্তরবঙ্গে আন্দোলন করলেন। যেইমাত্র উন্নয়ন পর্যদ গঠিত হয়ে গেল এবং ৪৫ 
কোটি টাকা স্যাংশন হয়ে গেল, উনি সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাল্টে ১৮০ ডিগ্রিতে চলে 
গেলেন। উনি বললেন, আমি উন্নয়ন পর্যদে আছি এবং আমাকে চেয়ারম্যান করা হোক। 
আশ্চর্যের ব্যাপার, ৪৯ জন এম.এল.এ-র মধ্যে একজন স্টেট প্ল্যানিং কাউদ্সিলের সদস 
নেই। উত্তরবঙ্গের অনেক সদস্য আছেন, দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয়,_সেখানে ১ 
জন প্রতিনিধিও নেই। উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যান হয়ে আছেন অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম 
দাশগুপ্ত। আমি এই সভার কাছে দাবি করছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিবেদন 
করছি, এই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের জন্য বিরোধী দলের একজন এম.এল-এ-কে অর্থাৎ 
আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার ডাঃ অনুপম সেনকে চেয়ারম্যান করা হোক। তার সঙ্গে 
সঙ্গে আমি বলতে চাই, উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাটের খে অবস্থা সেই খারাপ অবস্থা থেকে 
যেন ভাল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। আজকে কমলবাবু চোখের জল ফেলছেন আর 
আমরা কিছু নয়। আমরা যারা উত্তরবঙ্গের এম.এল.এ. তারা উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য 
আন্দোলন করেছি, উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন যাতে হয় তারজন্য লড়াই করেছি আর আজকে 
ওনার চোখ দিয়ে বেশি জল পড়ছে। তাই আপনার কাছে আবেদন করছি, জ্যোতিবাবু 
যেন উত্তরবঙ্গে ১ মাসের মধ্যে যান, অন্তত আমাদের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর 
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দিয়ে যান তাহলে রাস্তাটি ভাল করে দেওয়া হবে। 


শ্রী পরেশনাথ দাস £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূ্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি রাস্তা-_ভগবানগোলা- 
লালগোলা-সীতেশনগর-সাগরদিঘী--এই রাস্তাটি ২৫ বছর আগে থেকে নির্মাণের কাজ 
শুরু হয়েছে। 


সেখানে গীচ রোড করা হচ্ছে। আজ পর্যন্ত কিন্তু এই রাস্তাটির কাজ শেষ করা 
গেল না। ভাগীরথীর পূর্ব পারে প্রায় ১৩/১৪ কিঃমিঃ রাস্তা হয়েছে কিন্তু পশ্চিম পারে 
যেখানে সাগরদীঘী ব্লক পড়ছে সেখানে রাস্তা এখনও করা হচ্ছে না। এর আগেও আমি 
এই রাস্তাটির ব্যাপারে মাননীয় পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, আজ আবার তার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার কাছে অনুরোধ, এই রাস্তাটির জন্য বেশি টাকা বরাদ্দ করে 
অবিলম্বে পাকা রাস্তার কাজ শেষ করা হোক। এই রাস্তাটির কাজ শেষ না হওয়ার ফলে 
সেখানে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তাটির কাজ শেষ করা 
খুবই প্রয়োজন। মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে আবার তাই অনুরোধ, এই রাস্তাটির জন্য বেশি 
টাকা বরাদ্ধ করে অবিলম্বে রাস্তাটির কাজ শেষ করা হোক। 


শ্রী প্রমথনাথ রায় £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী এবং মাননীয় পূর্তমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন, গত বন্যার তান্ডবে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ 
দিনাজপুর, তথা উত্তরবঙ্গের ন্যাশনাল হাইওয়ে, স্টেট হাইওয়ে এবং জেলা পরিষদের 
রাস্তাগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী থাকলে ভাল হত, তিনি 
নেই, তবুও স্যার, বলছি, তিনি বলেছিলেন, কাগজে দেখেছি, ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে 
সমস্ত ভাঙ্গাচোরা রাস্তা রিপেয়ার করে দেওয়া হবে। ৩০শে নভেম্বর পার হয়ে আজকে 
ডিসেম্বরের দু তারিখ হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর তথা উত্তরবঙ্গের 
গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি মেরামত হল না। সেগুলি এখন যান চলাচলের অনুপোুক্ত হয়ে 
পড়েছে। সেই সব রাস্তা দিয়ে যখন যানবাহন যাচ্ছে তখন অনেক যান ভেঙ্গে পড়ছে 
এবং এক ঘন্টার রাস্তা যেতে তিন ঘন্টা সময় নিচ্ছে। অবিলম্বে সেখানে রাস্তাগুলির 
মেরামতের জন্য মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে দাবি রাখছি। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা 
হয়েছে যে নতুন রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে। এই রেশন কার্ডের সমস্যাটা খুরই 
জ্বলত্ত সমস্যা । ছাত্র ভর্তি থেকে আরম্ত করে বিভিন্ন কাজেই এই রেশন কার্ডের প্রয়োজন 
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হয়। আমার প্রস্তাব, রেশন কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া. 
হোক যে এই তারিখ থেকে এই তারিখ পর্যন্ত রেশন কার্ড দেওয়া হবে যেমন ভোটার 
লিস্টের ক্ষেত্রে করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমার আরও প্রস্তাব, এর সঙ্গে পঞ্চায়েত ও 
জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করা হোক। ফলস রেশন কার্ড যাতে না হয় তারজন্য পঞ্চায়েত 
ও জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করা দরকার। তা না হলে রেশন কার্ড নিয়ে সমস্যা থাকবেই। 
অফিসাররা থাকুন কিন্তু তার সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদেরও যুক্ত করা হোক। এই রেশন কার্ড 
দেওয়ার ব্যাপারে অনেক দোহাই দেওয়া হয়। যেমন সীমাত্ত এলাকার দোহাই দেওয়া হয়। 
সীমান্ত এলাকায় রেশন কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বাধা তৈরি করা হচ্ছে। আমার কথা 
হল, যারা ভারতীয় নাগরিক, যাদের রেশন কার্ড পাওয়ার অধিকার আছে তাদের সকলকে 
রেশন কার্ড দেওয়া হোক। যারা ভারতীয় নাগরিক, নতুন ভাবে যে রেশন কার্ড দেওয়া 
হচ্ছে তা যাতে সকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পান, সীমান্ত এলাকার কেউ যাতে বঞ্চিত 
না হন-যারা পাওয়ার অধিকারী তারা যাতে পান তা দেখার জন্য খাদ্যমন্ত্রীর কাছে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


স্ত্রী বাদল ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে সরকারের এবং এই সভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলার বাঘ 
আশুতোষ মুখার্জির সুযোগ্য পুত্র, ভারত-কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম শতবার্ধিকী 
শুরু হচ্ছে দু হাজার সালে। স্যার, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির দানে আমরা এই সদনে বসে 
আছি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ১৯২৯ সাল থেকে অবিভক্ত বাংলার আইন সভার সদস্য 
ছিলেন। তারপরে তিনি রাজনৈতিক কারণে ইস্তফা দেন এবং আবার ১৯৩৭ সালে 
নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় আসেন। তিনি সেই সময়ে প্রপ্রেসিভ কোয়ালিশন সরশার 
করেছিলেন। তখন ফজলুর হক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৪২ সালে ইংরেজদের সাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে ১৯৪২ সালের ২০শে নভেম্বর তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে 
তিনি ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি সদস্য ছিলেন। তার সময়কার সন 
বক্তৃতার সংকলন করা হোক এবং সেগুলি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হোক, ৫ 
আবেদন আমি এই সরকারের কাছে রাখছি। এই ব্যাপারে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছেও আবেদন পাঠিয়েছি। 


[12-30 - 12-40 077.] 


শ্রী বিদ্যুৎকুমার দাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পধ্গয়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
হুগলির সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতি বর্তমানে তৃণমূল-বি.জে-পি.-র দ্বার পরিচালিত হচ্ছে 
এবং ইতিমধ্যে সেই পঞ্চায়েত সমিতি নানা রকম দুর্নীতিমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে 


296 £95লাগাযা, ২0205 
[217 10606177001, 1999 ] 
পড়েছে এবং এই কাজে তারা এতই বেপরোয় যে, তার একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে 
তুলে ধরছি। গত ২৬শে নভেম্বর, সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। সেই সভায় স্থায়ী সমিডির পক্ষ থেকে গোপাল নগর, সানাপাড়া থেকে কামারকুন্ডু 
স্টেশন পর্যন্ত ১।| কিলো মিটার যে রাস্তা, সেই রাস্তা সংস্কারের জন্য নাকি ৮৬ হাজার 
৩৮৪ টাকা খরচ হয়েছে এবং তার ব্যয় অনুমোদন চান। সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত 
সমিতির সদস্য এবং বিরোধী পক্ষের নেতা সেই খরচের বিস্তারিত হিসাব চাইলে তাকে 
কর্মধ্যক্* আশালীন ভাথায় গালিগালাজ করেন এবং তাকে দৈহিক নির্যাতনে উদ্ধত হন। 
অন্যান্য সদস্যদের হস্তক্ষেপে তিনি রক্ষা পান। আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি যে, অবিলম্বে এই ব্যাপারে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী শীতলকুমার সর্দার 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার সীকরাইল বিধানসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। 
আমার সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রের ধুলাগড়ী গ্রামের শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে 
তুলেছে সিপি.এম.-এর জেলা পরিবদের সদস্য এবং ধুলাগড়ী প্রধানের প্ররোচনায়। তার 
ফলে ১৭২ জন মানুষকে ত্যারেস্ট করা হয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই নিরাপরাধ। 
কেউ পথচারী, কেউ ৭০ বছরের বুদ্ধ মানুষ। সেখানে ঘর-বাড়িতে আগুন জ্বালানো, 
বোমা মারা এবং আগ্রেয়ান্ত্র নিয়ে বাড়ি চড়াও হওয়ার ঘটনা ঘটছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
ভঙ্গ করা হচ্ছে। স্যার, এটা একটা স্পর্শকাতর ব্যাপার। স্যার, এফ আই আর.-এ নাম 
থানা সত্তেও সি.পি.এম.-এর প্রধান এবং জেলা পরিষদের সদস্যদের এখনও পর্যন্ত আযারেস্ট 
করা হয়নি। তাই, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্টরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। 


শ্রীমতী ইভা দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার বড়াগ্রাম 
পঞ্চায়েত অঞ্চলে বি.জে.পি.-র মদতপুষ্ট সমাজ বিরোধীরা বিভিন্ন রকম ভাবে মহিলাদের 
উপরে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক দিন সেখানে মহিলারা সঙ্গবদ্ধ হয়ে মদের 
বিরুদ্ধে লড়াই এবং আন্দোলন করছিল। মহিলাদের সেই আন্দোলনের উপর এ বি.জেপি.- 
র মদতপুষ্ট সমাজ বিরোধীরা বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ চালিয়ে গেছে। এখন এই আক্রমণ 
চালাতে গিয়ে তারা মহিলাদের পরিবারের ছেলে, মেয়ে, স্বামী সকলের উপরে গালিগালাজ 
এবং বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। গত লোকসভার নির্বাচনের পর 
এঁ বি.জে.পি.-র মদতপুষ্ট মানুষরা গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্য জগাই ঘোষকে আক্রমণ করে 
এবং তার একটা চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। আমি পুলিশমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ 
জানাচ্ছি যে, এই সমস্ত সমাজ বিরোধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক। 
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শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে 
আমি মাননীয় পৌরমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতা শহর ভারতবর্ষের সেই শহ্রগুলির 
অন্যতম যেখানে সবচেয়ে বেশি পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। বিকালবেলা পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে 
যদি দাঁড়ান দম বন্ধ হয়ে যাবে। কলকাতা শহরে গাড়ির সংখ্যা বেড়েই চলেছে, কিন্তু 
সেই রেশিওতে শহরে গাছ বাড়ছে না। কিন্তু আমি সংবাদপত্রে দেখলাম, গতকাল 
গড়িয়াহাটে বড় বড় ২০টার মতো গাছ কেটে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যে গাছ কাটা 
হচ্ছে, আমি জানি উন্নয়নমূলক কাজে প্রয়োজনে গাছ কাটতে হবে, কিন্তু সেটা যতদূর 
সম্ভব গাছ বাঁচিয়ে করা উচিত। গড়িয়াহাটে উড়ালপুলের কাজ শুরু হয়েছে। এরপর 
সাদার্ন এভিনিউর বুলেভার্নে যে গাছগুলি রয়েছে সেগুলোও কাটবার ব্যবস্থা হচ্ছে। 
এখানে পৌরমন্ত্রী আছেন। কলকাতার বুকে ৫২২টি গাছ কাটা হবে। কলকাতা শহরের 
বুকে এই ৫২২টি গাছ কাটার ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য জানতে চাই। 


শ্রীমতী শকুত্তলা পাইক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গণহত্যার চিত্র মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরতে চাইছি। গত ১০.১১.১৯৯৯ 
তারিখে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার জয়নগরের টৌভাঙ্গি গ্রামে এসইউ.সি. আমাদের 
৯জন কর্মীকে খুন করেছে। যারা খুন হয়েছেন তারা হলেন শ্যাম মন্ডল, পতিত মন্ডল, 
নৃপতি মন্ডল, গুরুপদ মন্ডল এবং আরও ৫ জন। আমি বলতে চাই, এরা" সবাই ছিলেন 
বিবেকানন্দ সেবা সংঘের সদস্য। ২ বিঘা জমি এ সংঘের নামে তারা ভোগ দখল 
করছিলেন। এ দুই বিঘা জমি এস.ইউ.সি. কেড়ে নিতে চায়। তারজন্য তারা মহামান্য 
আদালতে যান এবং আদালত তাদের পুলিশ প্রটেকশন দেবার নির্দেশ দেন এবং পুলিশ 
প্রটেকশনে এ জমির ধান কাটারও নির্দেশ দ্েন। ৯ তারিখে তারা পুলিশ প্রটেকশনে 
ধান কাটতে গেলে এস.ইউ.সি. ঘটনাটি ঘটায়। 


শ্রী অসিত মিত্র ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত বছর এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস 
দিয়ে বলেছিলেন যে, তেনুঘাটের জল দিয়ে হাওড়া, হুগলি এবং বর্ধমানের বোরো চাষ 
বাঁচানো হবে। সেই আশ্বাসে হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর, হুগলি, বর্ধমানের চাষীরা 
বহু জমিতে বোরো চায করে, কিন্তু কংগ্রেস এবং বামক্রন্টের এম.এল.এ.-রা অনেক চেষ্টা 
করেও চাষীদের জল দিতে পারেননি। তার জন্য লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির চাষ নষ্ট হয়েছে 
এবং তারফলে যে বিষ মাঠে দেবার কথা সেই বিষ খেয়ে অনেক চাষী আত্মহত্যা 
করেছে। এবারেও চাষীরা সমস্ত কিছু দিয়ে বোরো চাষ করেছে। এই অবস্থায় যাতে 
বোরোতে জলের ব্যবস্থা হয়, যাতে চাষীরা চাষ করে জীবনযাপন করতে পারে, তারজন্য 
ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে এবারেও চাষীদের আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ থাকবে 
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না। এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনও আশ্বাস পাইনি। তাই আমি- সেচমন্ত্রীকে বলছি, 
বোরো চাষীদের এই বছর জল দেবার ব্যবস্থা করুন হাওড়া, হুগলি এবং বর্ধমান 
জেলায়। 


শ্রী নাজমুল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য অসিত বাবু একটি 
সমস্যার কথা বললেন। আমি একই কথা বলতে চাই। মাননীয় সেচমন্ত্রী হাউসে নেই। 
আমার নির্বাচন কেন্দ্র খড়গপুর সহ মেদিনীপুরে অতি বৃষ্টি এবং বন্যায় আমন ধান নষ্ট 
হয়েছে, ফলে সেখানকার মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। 


আমি সেমমন্ত্রীর কাছে দাবি করছি আপনার মাধ্যমে যে বোরো চাষ করার জন্য 
এবং গম চাষ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জল কংসাবতী এবং তেনুঘাট থেকে ছাড়ার 
ব্যবস্থা করা হোক, মানুষরা যাতে অনাহারে না থাকে, কৃষকদের কিছু করার সুযোগ 
দেওয়া হোক। 


[12-40 - 12-50 007.] 


শ্রী পরেশ পাল £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, গত ২৮ তারিখ রবিবার রাত 
৩টার সময় আমি একটা শববাহী সকটে করে ফিরছিলাম। আমার সঙ্গে আমার হেলপার 
ছিল, তাকে আমি রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাকে আমি ৪০০ টাকা দিয়ে 
গিয়েছিলাম। পুলিশ তাকে রাস্তায় আটকে মারধোর করে এবং ৪০০ টাকা কেড়ে নেয়। 
আমি এই ঘটনার ব্যাপারে থানায় গিয়েছিলাম। আজকে সারা পশ্চিমবাংলায় এই অবস্থা। 
এই শুদ্ধোধনের ছেলে বুদ্ধদেব বাবু সারা পশ্চিমবাংলা জ্বালিয়ে দিল। তার উপর উনি 
এখন উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এর চেয়ে লঙ্জা এবং ঘৃণার কিছু নেই। এই উপ-মুখ্যমন্ত্রী 
হাত থেকে পশ্চিমবাংলার মানুষকে বাঁচান। 


শ্রী অজিত পান্ডে £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় দিল্লি বোর্ডের অধীনে অনেকগুলি ইংরাজি স্কুল 
আছে, এই স্কুলগুলিতে মেধার ভিত্তিতে কখনও ছাত্র ভর্তি হয় না। সেখানে ছাত্র-ছাত্রী 
ভরি করতে গেলে হাজার হাজার টাকা লোককে ঘুষ দিতে হয়। একটা দুর্নীতির চক্র, 
একটা র্যাকেট তৈরি হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর 
প্রতিকার চাই। আমি ওই অঞ্চলের বিধায়ক, আমি ফোন করলে প্রিন্সিপ্যাল উত্তর দেন 
যে আমি যার তার সঙ্গে কথা বলি না। ইনি বিধায়ককে পর্যন্ত ইগনোর করেন, এটা 
অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। এই ব্যাপারে দ্রুত পরিণতি কামনা করি। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে নগর 
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উন্নয়ন মন্ত্রী এবং কৃষি বিপণন মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার বিধানসভা কেন্দ্র 
চন্দননগরে দুটি পৌরসভা আছে, চন্দননগর পৌরসভা এবং ভদ্রেশ্বর পৌরসভা। এই 
দুটি পৌরসভার অধীনে যে সমস্ত রাস্তাঘাট আছে সেই রাস্তাঘটগুলি অত্স্ত খারাপ। 
বিশেষ করে ভদ্রেম্বর পৌরসভার ১ নম্বর এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের এবং চন্দননগর 
পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত রাস্তাগুলির অবস্থা অত্যন্ত 
ভয়াবহ। আমি বারে বারে মন্ত্রী মহাশয়কে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। এই 
ব্যাপারে পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদের একটাই বক্তব্য যে টাকা নেই। 
হুগলি জেলা পরিষদের অধীনে সিঙ্গুরে বিঘাটি নামে একটা জায়গা আছে। এখানে একটা 
রাস্তা আছে সেটা কৃষি বিপণন দপ্তরের অধীনে । এখানে বিঘাটি কে.এম. হাইস্কুল থেকে 
লাহা রোডের মোড় পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় নি। তাই আমি আপনার 
মাধ্যমে কৃষি বিপণন মন্ত্রী এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে রাস্তাগুলির 
মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়। 


শ্রী অমর চৌধুরি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমি 
অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে জানতে পারলাম আমাদের 
নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে যে জল নিকাশির জন্য তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। 
এই জল শিকাশি ব্যবস্থাটা একটা বিরাট সমস্যা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল এই জল 
নিকাশির জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট প্রভিসন নেই। আমার আবেদন এই জল নিকাশির জন্য 
আলাদা করে হেড করে উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হোক। ফ্লাড কন্ট্রোলের মাধ্যমে এই 
কাজ হয় না। এই ভাবে এই টাকা দিয়ে সারা বছর কাজ করা সম্ভব হয় না। অবিলম্বে 
শুধু জল নিকাশির জন্য আলাদা করে হেড খুলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন 
জানাচ্ছি। 


শ্রী আবুল বাসার লম্কর £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র মগরাহাট ১ নম্বর ব্লকে কৃষি 
উন্নয়ন আধিকারিক এবং সুশীলকুমার বিশ্বাস এবং সি.পি.এম. নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েত সমিতির 
কর্মাধক্ষের যোগসাজসে কয়েক শো ভুয়ো চাষীর নামের তালিকা তৈরি করে তাদের সই 
জাল করে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। 


এই আত্মসাতের টাকা বিভিন্ন ক্কিমের মাধ্যমে পাস করা হয়েছে। এন.আর.ইপি., 
এন.আর.জিপি., এন.ডরুডিআর.পি. এবং আই.পি.এম. ইত্যাদি স্কিমের যে লক্ষ লক্ষ 
টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, এই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যাতে তদন্ত করে শাস্তির 
ব্যবস্থা করা হয় তারজন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 
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শ্রী ভক্তরাম পান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার এলাকার জরুরি 
একটি বিষয় আপনার মাধ্যমে উত্থাপন করছি। সেটি হচ্ছে, আমার হুগলি জেলায় সরস্বতী 
নদী এবং ডানকুনি এই দুটি খাল বহু পুরনো খাল। ১৯৭৭ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে 
তখন এই নদী ও খালের সংস্কার করার জন্য একটি কনভেনশন হয়েছিল। তারপর 
বহুবার বিধানসভায় এটি উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়নি। এই বছর ৫০ হাজার লোক জলবন্দি হরে পড়েছিল। আমি দাবি জানাচ্ছি 
হাওড়া, হুগলি জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের এবং সি.এম.ডি.এ.-কে যুক্ত করে 
এই খাল ও নদীটির অবিলম্বে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী পুলকচন্দ্র দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। একজন গরিব প্রাইমারী শিক্ষককে তার চাকুরি 
থেকে যে ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তা তুলে ধরছি। তার নাম স্বপনকুমার মুখার্জি 
তিনি “ওয়ারিয়া ফ্রি প্রাইমারী স্কুল" দুর্গাপুর-এর একজন আ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ছিলেন। গত 
নির্বাচনে তিনি যেহেতু শাসক দলের বিপক্ষে কাজ করেছিলেন, সেই কারণে গত ৩০। 
৯১৯৯৯ তারিখে ডিসমিস করা হয় এবং যে প্রসিডিওর ফলো করা উচিত ছিল তা 
ফলো করা হয়নি। আমি এই বিষয়ে প্রতিকার চাই। এই বিষয়ে আমি শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী রবীন দেব £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের রাজ্য সরকারের খাদ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে তখনকার অবিভক্ত 
বাংলার প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন এবং খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শেখ সুরাবদ্দীর আমলে 
এখানে রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই রেশন ব্যবস্থা স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ সালে 
কার্যকর হয়েছে। এই রেশন ব্যবস্থাকে পর্যুস্ত করে দিচ্ছে বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি. 
এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। সারা দেশে এটা নেই, আমাদের রাজ্যে আছে। সারা 
দেশে ওরা ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে যে চিনি সরবরাহ করা হত তা ওরা 
বন্ধ করে দিয়েছে। এখানে গতকাল নবাগত সদস্য অনেক কথা বলেছেন। এই যে চিনি 
সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এর বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এর নিন্দা 
করছি। ওরা একদিকে যেমন গণবন্টন ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করছে, তেমনি অন্যদিকে আবার 
মাথা নত করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে। মার্কিন মুলুকে গিয়ে রাতের অন্ধকারে 
তাদের পদলেহন করছে। গণবন্টন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখবার এবং চিনি সরবরাহ 
করার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী মিহির গোস্বামী ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই 
সভায় রাখছি। উত্তরবাংলায় অনুন্নয়নের চাপে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী 
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আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। এরই মধ্যে আবার ঘোলা জলে কিছু মেকি বামপন্থী নেতা 
মাছ ধরবার চেষ্টা করছেন। এখানে দুদিন আগে কমল বাবু বললেন যে, উত্তরবঙ্গে 
বিধিবদ্ধ উন্নয়ন .পর্যদ চাই। এই বিধানসভাতে দাঁড়িয়ে বহুবার তিনি স্বশাসিত উন্নয়ন 
এর নিন্দা করছি। এবং উন্নয়ন পর্যদ গঠনের দাবি জানাচ্ছি। 


[12-50 _ 1-00 717.] 


শ্রী খগেন্দ্রনাথ মাহাতো ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
ূর্তিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা এলাকায় লালগড় থেকে ধেড়ুকা 
রাস্তাটি এবং কংসাবতী নদীর উপরে ব্রিজটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হয়ে আছে। এই 
ব্রিজটি হলে পরে বাঁকুড়া এলাকার থেকে ঝাড়গ্রাম মহকুমাতে যাবে এবং ৩৫ কিঃমিঃ 
রাস্তা কমে যাবে। এতে নিত্য যাত্রী, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষের 
উপকার হবে। তাদের সময়টাও বাঁচবে এবং পয়সারও সাশ্রয় হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতি ঘটবে। এলাকার উন্নতি ঘটবে, সুতরাং রাস্তা এবং ব্রিজটি তৈরি যাতে হয় তাই 
আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুলী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকা কালিগঞ্জে ৪-৫টি গ্রামে 
১৫-২০ হাজার বিঘা জামি আছে, সেগুলো এখনও জলের তলায় স্ট্যাগন্যান্ড হয়ে 
আছে। সুতরাং ওই ১৫-২০ হাজার বিঘা জমিতে চাধ-আবাদ করা যাচ্ছে না। ওখানে 
ভাগীরী নদীর বাঁধে জল নিকাশি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১৫-২০ হাজার বিঘা জমি বৃষিকার্ষের 
অযোগ্য হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে আমি অবিলম্বে আপনার মাধ্যমে সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 


তরী বংশীবদন মৈত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খানাকূল, হাওড়া এবং হুগলি এলাকায় গত বছরে বোরো 
চাষের জল দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেই জল পাওয়া যায়নি। গত বছর এর ফলে বহু 
চাষ নষ্ট হয়েছে এবং প্রায় ৭-৮ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মরছে। এই বছর আবার 
৭৮ লক্ষ টাকা খরচ করে বোরো বীধ নির্মাণ করা হয়েছে। এই অবস্থায় যদি বোরো 
চাষের জল তাদের দেওয়া না হয় তাহলে ওই ৭-৮ লক্ষ লোক বিরাট অসুবিধার মধ্যে 
পড়বে। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় 
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মন্ত্রীর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সাথে সাথে সভারও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
এই সভাতেই ডানলপের একজন শ্রমিক প্রসেনজিৎ সরকার, যিনি ডানলপ বন্ধের জন্য 
আত্মহত্যা করেছে, তার মেয়ের 2িৎসার ব্যাপারে মাননীয় স্পিকার রুলিং দিয়েছিলেন 
যে রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু আমরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, 
স্পিকারের নির্দেশ বা রুলিং দেওয়া সত্তেও রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ কোনও চিকিৎসার দায়- 
দায়িত্ব মেয়েটার নিচ্ছে না। ডানলপের ওই শ্রমিক যে আত্মহত্যা করেছেন ওই শ্রমিকের 
মেয়ের চিকিৎসার দায়িত্ব যাতে রাজ্য সরকার নেয় তার দাবি জানাচ্ছি। 


রী নির্মল সিনহা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্টরমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। আমার মহরাহাট থানার পাশে তৃণমূলের 
অফিস আছে। ওই তৃণমূলের লোকেরা মগরাহাটের অফিসারদের সঙ্গে যোগ-সাজস করার 
পরিকল্পনা নিয়ে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ওখানে ঘটাচ্ছে। এই ব্যাপারে অনেক প্রমাণাদি 
আছে, আমি তার কাগজ-পত্র আপনার কাছে জমা দেব। ওখানে পুকুর লুঠের ব্যাপারে 
যে অভিযোগকারী অর্থাৎ মালিক থানায় অভিযোগ করতে যায়। তাকে থানার থেকে 
তাড়িয়ে দেওয়া হল। ব্যাপারটা ডি.জি.-কে বলা হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যস্ত কোনও 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। 


ওখানে তৃণমূলের নেতা রাজা পুরকায়েত বলে একজন আছেন তার বিরুদ্ধে এখনও 
পর্যন্ত কোনও কেস হয়নি, সে গাড়ি ভাঙ্গচুর করে। এস.ডি.ও. সাহেব বলেছিলেন মানবতার 
খাতিরে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, এই রকম অবস্থা চলছে, এটা দেখার জন্য 
আমি অনুরোধ করছি। 


শ্রী রামপ্রবেশ মন্ডল ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকার অধীনে কালিয়াচক ২ 
নম্বর ব্লক প্রতিষ্ঠিত, সেখানে বহুদিন ধরে পুলিশ ফাঁড়ি আছে। সেই পুলিশ ফাড়িটি 
থানায় রূপান্তরিত করা দরকার। মোথাবাড়ি থানায় রূপান্তরিত করা দরকার। সেখানে 
ব্লক অফিস আছে, হাসপাতাল আছে, হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল আছে, তাই এই ফাঁড়িটিকে 
থানায় রূপান্তরিত করা দরকার। কালিয়াচকে যে জনসংখ্যা আছে তা মালদা জেলার যা 
জনসংখ্যা তার দ্বিগুণেরও বেশি। তাই এই ফীড়িটিকে মোথাবাড়ি থানাতে রূপাস্তরিত 
করার দাবি জানাচ্ছি। কিছু দিন আগে কালিয়াচক এলাকায় নারায়ণপুরে গুলি চলেছে, 
ডাকাতি চলছে, রাহাজানি হচ্ছে, স্মাগলিং চলছে, তাই কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের অধীনে 
মোথাবাড়ি ফাঁড়িটিকে থানায় রূপান্তরিত করার জন্য আহান জানাচ্ছি। 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি ও 
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সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার কীথি মহকুমায় তিন নম্বর ব্লকে 
যশাবিশা মৌজায় প্রায় ১ হাজার একর কৃষি জমির পাকা ধান আজকে নষ্ট হতে 
বসেছে। এ মৌজায় কোনও জলনিকাশি না থাকার জন্য প্রায় ২ হাজার মেস্ট্রিক টন 
খাদ্যশস্য নষ্ট হতে বসেছে। গ্রামের অধীনে প্রায় ৫ শত পরিবার তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, 
তাদের বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। তবে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে এই মৌজায় যদি জলনিকাশি 
ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে এ গ্রামে সাড়ে ৫ শত পরিবারের আত্মহত্যা বা মৃত্যু ছাড়া 
কোনও পথ নেই। 


শ্রী গৌতম চক্রবতী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৯৮ সালে মালদা জেলায় যে 
ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল এবং সেই বন্যায় মালদা জেলার যেটা সদর ইংলিশ বাজার 
মিউনিসিপ্যালিটি, সেটা ১ মাস ৩ দিন জলবন্ধ ছিল। এই বন্যায় মালদা শহরের বুকে 
সমস্ত রাস্তাঘাট এবং ড্রেনেজ সিস্টেম আজকে বিপর্যস্ত। আমি আপনার মাধ্যমে নগর 
উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে ৩ কোটি টাকার দাবি জানাচ্ছি যাতে অবিলম্বে এই সমস্ত রাস্তা এবং 
ড্রেনেজ সিস্টেমকে সংস্কার করে মানুষের বাসস্থানের উপযোগী করা যায়। 


রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রায়দীঘি মথুরাপুর এই সমস্ত গ্রামের হাসপাতালে কুকুরে 
কামড়ানোর ওঁষধ বা জীবনদায়ী ওঁষধ নেই। প্রায় ২ মাস যাবৎ ওঁধধ নেই। এই সমস্ত 
রোগী যারা যাচ্ছে তাদের ডায়মন্ডহারবার সাব-ডিভিসন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
সেখানেও ওঁষধ নেই। ফলে পরশুদিন একজন রোগী মারা গিয়েছে কুকুরে কামড়ানোর 
জন্য, তার চিকিৎসা হয়নি। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, এই রকম অপদার্থ স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছ 
থেকে দপ্তর কেড়ে নিয়ে অন্য কোনও মন্ত্রীকে নিয়োগ করুন যাতে এই স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর 
কাজ করতে না পারেন, এই দাবি আমি জানাচ্ছি। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই বিধানসভায় একটি 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করছি। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কলেজে পার্ট টাইম অধ্যাপকরা 
৪শত টাকা বেতন পাচ্ছেন, গত বিধানসভায় এটা আমি উল্লেখ করেছিলাম। সেই সময় 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ২ 
হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশনও হয়েছে টেন্থ জুন, ১৯৯৯, 
তাতে বলেছে, ৪ শত টাকাটা বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করা হল। এটা সমস্ত পার্ট টাইম 
অধ্যাপকদের দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সেটা এখনও কার্যকর 
হয়নি। অবিলম্বে এটা কার্যকর করার আবেদন জানাচ্ছি। 
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প্রী শেখ দৌলত আলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডায়মন্ডহারবারে একটি সেন্ট্রাল রেড ক্রস 
হাসপাতাল আছে, কিন্তু বর্তমানে সেই হাসপাতালটির অবস্থা মরনাপন্ন। কোনও রকম 
সাহায্য সে পাচ্ছে না, এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও কোনও রকম আর্থিক সাহায্য 
করা হচ্ছে না। অবিলম্বে সেই হাসপাতালটিকে আর্থিক সাহায্য করে সরকারি হাসপতালে 
রূপান্তরিত করার জন্য আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি 
কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং থেকেই সেটা বোঝা যায়। সৃতাহাটার বিধায়ক তুষার 
মন্ডলের ক্ষেতের ধান গতকাল কেটে নেওয়া হয়েছে জোর করে এবং তার আশি 
বছরের বৃদ্ধ পিতা যখন বাঁধা দিতে গিয়েছিল তখন তাকে বল্পম দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়। 
বর্তমানে তিনি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। একজন বিধায়কের জমির ধান 
যেখানে জোর করে কেটে নেওয়া হচ্ছে সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কি সেটা এই 
ঘটনার থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই ঘটনার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি 
এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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রী সুরত মুখোপাধ্যায় ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে জানাতে চাই, 
গতকাল বি.বি.সি. ঘোষণা করেছে এই সহম্াব্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রথম মহিলা 
নির্বাচিত হয়েছে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সারা ভারতবর্ষে অনেক 
উল্লেখযোগ্য মহিলা আছেন, তাছাড়া বি.বিসি.-র নিজেদের দেশে রানি এলিজাবেথ 
রয়েছেন, কিছুদিন আগে ওখানকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই থ্যাচার রয়েছেন, বাংলাদেশের 
মহিলা প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন, শ্রীলঙ্কার মহিলা প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন, তাছাড়া সংস্কৃতি জগত 
এবং রাজনৈতিক জগতে অনেক মহিলা থাকা সত্তেও বি.বি.সি. প্রধান এবং মুখ্য মহিলা 
হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীকে 9“ চিত করেছেন। এর জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং 
গর্বিত, আমরা তার পরিঝ|এেএ সঙ্গে সমান ভাবে গর্বিত। এক সময় বিবিসি.-র কর্মকর্তারা 
সাধারণভাবে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি অত্যন্ত ক্রিটিক ছিলেন। তা সত্তেও তারা এই সহত্রাব্দের 
প্রধান মহিলা হিসাবে ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া অন্য কোনও মহিলাকে নির্বাচিত করেননি। এটা 
কোনও রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, এটা সমস্ত ভারতবর্ষের ব্যাপার। এক সময় তাকে 
ভারতরত্ব উপাধি দেওয়া হয়েছিল, এক সময় তাকে এশিয়ার মুক্তি সূর্য বলা হত, কিউবার 
মত একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের যুক্তি সূর্য বলে ইন্দিরা গান্ধীকে অভিহিত 
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করেছিল। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে তার পরিবারকে বার্তা পাঠানো হোক। এই 
ব্যাপারে চিফ হইপ যদি দু-একটি কথা বলেন তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী পদ্মনিধি ধর ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সভাকে অবহিত করতে চাই। শিয়াটেলে বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার যে 
অবৈধ সভা হবার কথা ছিল, কালকে তাতে ডাইরেক্ট আ্যাকশন নেটওয়ার্কের ব্যানারে 
লক্ষ লক্ষ মানুষ সংগ্রামী মানুষ গোটা বিশ্বকে শোষণ করার এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধ 
সোচ্চার হয়েছে। সেখানে পুলিশ কারফিউ জারি করেছে, জল কামান ব্যবহার করে, 
রবার বুলেট ব্যবহার করে, লাঠিচার্জ করে বহু মানুষকে আহত করেছে। সেইসব সগগ্রাসী 
সেইগুলোর পথও বন্ধ করে দিয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে 
শ্রমিক শ্রেণী যে আন্দোলন করেছিল, তারই ফলশ্রুতিতে যে দেখতে পাই আবার আজকে 
তারা ডৰ্ু: টি. ও.র অধিবেশন যাতে ঠিক সময়ে না হতে পারে, তার জন্য সোচ্চার 
হয়েছে। আমি আশা কর্ব, এই সভায় সমস্ত দল এই ডর্রু টি. ও. সাশ্রাজাবাদী সংস্থার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন এবং এসব আন্দোলনকারিদের অভিনন্দন জানাবেন। 


শ্রী তপন হোড় ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য পদ্মনিধি ধর মশাই 
সঠিক কথাই বলেছেন। সিয়াটেলে বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ে যে সম্মেলন হচ্ছে, 
তাতে আমরা জানি, আমাদের কাছে খবর আছে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্ন্টনের সঙ্গে একট গোপন ডিল করেছেন যে, সি. টি. বি. টি.তে সই করতে হবে 
ভারতবর্ষকে এবং সিয়াটেলে বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থায়ও সই করতে হবে। এটা করলে 
ভারতবর্ষের উপর যে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আছে তা পুরোপুরি ভুলে নেওয়া হবে। এই 
গেপন ডিলের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ডের উপর চরম আঘাত 
আনতে যাচ্ছে এবং আমাদের বাজপেয়ী সরকার পুরোপুরি মার্কিন ঘুক্তরাষ্ট্রের কাছে 
সারেগ্ডার করছে। সিয়াটেলে বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার মার্কিন চত্রান্তে যে চুক্তি হতে চলেছে, 
তার বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব উত্তাল হয়ে উঠছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, 
ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন এবং যে কঠোর 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছে। আমাদের দেশ, সেটা প্রতিরোধ করুন। 


শ্রী শাস্তিরাম মাহাতো ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া জেলাতে দারুণ খরার ফলে সেখানকার সাধারণ 
মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা দারণ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। সেখানে বেশিরভাগ মানুষই 
এখন দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছেন। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই যে, সেখানে একটা পুরুলিয়া উন্নয়ন পর্যদ গঠন করা হোক। এটা 
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নাহলে পুরুলিয়ার মানুষের কোনওভাবেই আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। সেইজন্য 
অবিলম্বে পুরুলিয়া উন্নয়ন পর্যদ গঠন করার দাবি জানাচ্ছি। 


11-10 -_ 1-20 020.] 


শ্রী রামচন্দ্র মণ্ডল £ গত ২৯শে অক্টোবর ঘূর্ণিঝড়ে খেজুরী থানার শাহাপুর এবং 
ভাঙনমারী গ্রাম সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে প্রয়োজন মতো পলিথিন এবং 
সরকারি সাহায্য পৌছাচ্ছে না। এই সরকারি সাহায্য যাতে তাড়াতাড়ি পৌছায়, তারজন্য 
আবেদন করছি। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেমমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের পিংলার ৮ নাম্বার পিদরোই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বর্ষাকাল 
হলেই জল জমে থাকে। বর্যাকালে ওই অঞ্চলের মানুষ একেবারে জলবন্দি হয়ে বসে 
থাকে। এরফলে ওখানকার রাস্তা ঘাট ডুবে যায় এবং নদীর নাব্যতা একেবারে নষ্ট হয়ে 
যাওয়ার ফলে জল জমে থাকে। তাই একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে ওই অঞ্চলের 
যাতে সংস্কার করা যায় এবং দুটো ওয়াটার লিফট রিভার পাম্প বসিয়ে জল সরাবার 
ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী মাণিক উপাধ্যায় £ আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে 
অনেক প্রতিনিধিই রেগুলারি অনেক সমস্যার কথা বলেছেন। কিন্তু কোনও কাজই হচ্ছে 
_ শা। স্যার, পুরো পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাট একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে আমার 
কেন্দ্র বারাবণি এলাকায় রোডগুলিতে দুই ফুট, আড়াই ফুট, ৫ ফুট করে গর্ত হয়ে 
রয়েছে। সেই জায়গার পাশে হয়ত কিছু বোল্ডার পড়ল। কিন্তু সেখানে রাস্তা রিপেয়ার 
হচ্ছে না। এই বড় বড় গর্ত থাকার জন্য বাসও ঠিকমতো চলাচল করতে পারে না। 
ফলে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারে না। অনেক সময় অসুস্থ্য রোগীদের 
স্বাস্থ রক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা যায় না। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৫ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয় সম্প্রতি রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলছেন। আমি এরজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
তাকে। ২২ বছর পরে এই জিনিষ তাকে উপলব্ধি করতে হল এইজন্য আরও একবার 
তার সরকারের বিরুদ্ধে তদন্ত করছেন, হয়ত সেই থেকে বাঁচবার জন্য, হঠাৎ কয়েকদিন 
পরপর কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলছেন। আমাদের এটা জানা প্রয়োজন। গত 
২২ বছর ধরে আমরা দেখেছি যে সরকার আসুক। ভাল কাজ করুক বা না করুক 
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জ্যোতি বাবু তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। কলকাতা শহরে মিটিউ, মিছিল ডেকেছেন। 
আজকে হঠাৎ এই পরিবর্তনের মূল কারণ কি? এই যে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি তার হাত 
থেকে বাঁচবার জন্যই কি এই পরিবর্তন। 


শ্রী বাদল ভট্টাচার্য ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি 
জরুরি বিষয়ের প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বারাসাত ইভনিং কলেজের 
পাশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আইন মোতাবেক যে ঘর ছিল, তার দলিল কাগজপত্র থাকা 
সত্তেও, ১৪৪ থাকা সত্তেও ওই কলেজের প্রিন্সিপাল গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী কিছু আ্যান্টি 
সোশ্যাল নিয়ে সমস্ত ভাঙচুর করে দিয়েছে, সেখানে রামচন্দ্রের ছবি ভেঙ্গে দিয়েছে গত 
১২ নভেম্বর। এখনও পর্যন্ত সেখানে টেনশন চলছে। বিশ্ব বিন্দু পরিষদের ঘর ভাঙচুর 
করা হয়েছে। 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে, এই জিরো আওয়ারে হাউসের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের বাপারে। আমাদের 
রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল আসছেন এবং আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষ, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত 
মানুষ আমরা চাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ যেন আলিমুদ্দিন ছ্টিট 
(থকে না হয়। উপাচার্য হয়ে যাচ্ছেন। আমরা চাই এবারে উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে 
সরকার শিক্ষিত সমাজ বিদ্বান সমাজের সঙ্গে আলোচনা করুন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যে মর্যাদা যেখানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য ছিলেন, সেই মর্যাদা রক্ষিত হোক। 
আজকে সি. পি. এমের লোক যেন নিযুক্ত না হয়, এটা দেখা দরকার। নতুন রাজ্যপাল 
আসুন বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট একটা নামে প্যানেল করে তার কাছে পাঠাবে, আমরা নতুন 
রাজ্যপালের কাছে বলব সিনেটের সেই প্যানেলের উপর যেন নিজের মনোযোগ দেন। 
শুধুমাত্র প্যানেলের সুপারিশে যেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ না হয়। 
কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ নিয়ে নানা অভিযোগ বিভিন্ন সংবাদপত্রে উঠেছে। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতি মুক্ত করার জন্য আবেদন করছি। 


শ্রী নির্মলচন্দ্র দাস £ (অনুপস্থিত) 


রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে পি. 
এইচ, ই. মন্ত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কাটোয়ার যে জলপ্রকল্প তার সমগ্র টাকা কাটোয়া 
পৌরসভাকে দিয়ে দেওয়া সত্তেও পি. এইচ. ইর গাফিলতিতে সেই জলপ্রকল্প একটা বন্ধ 
হয়ে আছে। সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। মন্ত্রীর কাছে আবেদন যাতে অধিলম্ছে কাজ 
শুরু হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


রী চক্রধর মাইকাপ £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে অর্থন্রীর 
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দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতিককালে উড়িষ্যায় যে সুপার সাইক্লোন হয়ে গেল তাতে 
মেদিনীপুরের বহু পরিবার যারা চাষের উপর নির্ভর করে থাকে। সেখানে ১০ জন 
সদস্যর মধ্যে ৮ জন মারা গেছে। দু-এক জন বেঁচে আছে, তাদের মেদিনীপুর জেলায় 
আদি বাসস্থান, তারা ফিরে এসেছে, তারা আতঙ্কিত। এই মুহূর্তে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি যে এই সব পরিবারকে আপতকালীন সাহায্য দেওয়ার জন্য। 
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স্ত্রী শেষ খবিরুদ্দিন আহমেদ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় পূত্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
আমার নাকাশীপাড়া বিধানসভা এলাকার বিগত বিধ্বংসী বন্যায় বেখুয়াডহরী থেকে পাটুলী 
বাট, বেথুয়াডহরী থেকে বীরপুর ঘাট, দেবগ্রাম-কাটোয়া মোড় থেকে তেহট্টঘাট, বেথুয়াডহরী 
থেকে অগ্রদ্বীপ ঘাট রাসাগুলি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং বেথুয়াহরী অগ্রদ্বীপ 
রাস্তায় ছড়ি গঙ্গার উপর থাড়পাড়া ব্রিজটিও অকেজো হয়ে পড়েছে। আমি এই রাস্তাগুলি 
এবং থাড়পাড়া সড়কের একাংশ সামান্য বর্ষনেই জলমগ্ন থাকে। এখানে যাতে অনতিবিলম্বে 
জল নি্কাশনী ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে 
আমার বিষয়টা একটু চেঞ্জ করছি। স্যার, সুব্রতবাবু যে প্রস্তাব এই হাউজে এনেছেন, 
আজকের সংবাদপত্রে সেই সংবাদটি বেরিয়েছে যে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহিলা হিসাবে 
ইন্দিরা গান্ধীকে চিহ্ত করে ঘোযনা করা হয়েছে। তার জন্য আজকে শুধু কংগ্রেস 
কর্মিরাই নয়, এটা সারা ভারতবর্ষের মানুষের গর্ব এবং আনন্দের খবর। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার: 
নজরে আনছি। অনেক আন্দোলন সংগ্রামের পর ১৯৯০ সালের ৩০শে আগস্ট প্রসার 
ভারতী বিল পাস হয়েছিল। এটা ১৯৯৭ সালে যখন যুক্তফ্রন্ট ছিল তখন আইনটি 
কার্যকর হয়। প্রসার ভারতীর একটি কমিটি গঠিত হয়। এই সংঘ পরিবার অর্থাৎ বি. 
জে. পি. তৃণমূল তারা সরকারে আসার পর বি. জে. পির এমন একজন যিনি জন 
প্রতিনিধি নন তিনি মন্ত্রীর আসনে বসেছেন। তিনি ইতিহাসে রমিলা থাপা, যশপাল সিং 
এদের নাম কেটে দিয়েছেন, আমি তার নিন্দা করছি। এর সাথে রাজেন্দ্র যাদবের নামও 
বাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকার একটা টি. ভি. চ্যানেল দাবি করছে, সেটা 
নিয়েও গড়িমশি হচ্ছে। এটা সংঘ পরিবারে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। আমি 
তার নিন্দা করছি। 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
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পূ্মন্্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়েছে, তার 
ফলে প্রায়ই ত্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। আমরা দেখছি আ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ফলে অনেক বেহাল 
হয়েছে, তার ফলে প্রায়ই ত্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। আমরা দেখছি আ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ফলে 
অনেকে মারা যাচ্ছে। আমার এলাকার তারাতলায় রাস্তা এত খারাপ যে সেখানে যানবাহন 
চলাচল করতে পারে না। কোন রোগীকে যদি কলকাতা নিয়ে আসতে হয় তাহলে রাস্তায় 
একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাননীয় মন্ত্রীকে অনেকবার বলেছি, এই হাউজ্দেও জানিয়েছি, 
প্রত্যেকেই বলেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনও লাভ হয়নি। আমি আপনার মাধ্যমে 
অনুরোধ করছি অবিলন্থে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য রাস্তা সারানো দরকার। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্য সরকারের অপদার্থতার 
জন্যই আজকে গোটা পশ্চিমবাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রোকোপ একটা মহামারি আকার ধারণ 
করেছে। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ ম্যালেরিয়া 
এবং ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে। কলকাতা কর্পোরেশনের ১০০টি ওয়ার্ডের 
প্রত্যেকটি ওয়ার্ডেই ম্যালেরিয়ায় এমনভাবে আব্র/ও হয়েছে যে এটা একটা ভয়ের কারণ 
হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে স্বাস্থ্য দপ্তরের অনাগ্রহ এবং দপ্তরের সার্ধিক ব্যর্থতায় গোটা 
কলকাতা ম্যালেরিয়ায় আক্রমণে নাস্তানাবুদ। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি 
এবং ব্যবস্থা নিতে বলেছি। “হ__ওয়ার্ড্ড হেলথ অর্গানাইজেশন-এর ব্যবস্থাবলী এক্ষেত্রে 
মানা হচ্ছে না। সেই নির্দেশ মেনে আজকে মুম্বাই, চেন্নাই দিল্লি ম্যালেরিয়ার হাত থেকে 
রেহাই পেলেও আমাদের এখানে যথাযথ ভাবে মানা হচ্ছেনা। আমি এ ব্যাপারে অবিলম্বে 
ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী অসিতকুমার মাল ঃ স্যার, বীরভূম জেলার সমস্ত চাষীরা হতাশায় ভুগছে। 
এখনও পর্যন্ত কোন কোন এলাকায় চাষে জল দেওয়া হবে তা পরিক্ষার করে বলা হচ্ছে 
না। যার ফলে চাবীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। বারভূম জেলার যে সমস্ত এলাকায় 
ভাল চাষ হয় সেই এলাকায় কোথায় কবে জল সরবরাহ করা হবে তা জানানোর জন্য 
আমি সেচমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। 


শ্রী সৌমেন্দ্রচন্দ্র দাস ৪ স্যার, আপনার মাধ্যমে নাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্বাধীনতার পরে ৫২ বছর পার হয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গে একটা মাত্র মেডিক্যাল 
কলেজ রয়ে গেল। এই অবস্থায় আমরা চাই-কুচধিহার এবং লোয়ার আসামের চিকিৎসা 
ব্যবস্থা নির্ভরশীল কুচবিহারের উপর। এই অবস্থায় পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই যে, 
উত্তরবাংলা অবহেলিত, বঞ্চিত একথা বলার লোকের অভাব নেই। আবার সরকারের 
পরিবর্তন হলেও কিন্তু এব্যাপারে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাই আমি 
এব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। 
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শ্রী ব্রদ্মময় নন্দ £ স্যার, আমি আপনার অনুমোতি নিয়ে সাবজেন্ুটা একটু পরিবর্তন 
করছি। স্যার, টিপু সুলতানের নামে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত। তার 
আত্মবলিদানের দ্বি-শত বর্ষ অতিক্রান্ত। ১৭৯৭ সালের ৪-ঠা মে মহীশূরের শ্রীরঙ্গপত্তনমে 
তিনি তার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ 
করেছিলেন। সুতরাং, তার আত্ম বলিদানের এই দ্বিশততমবর্ষ যাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন 
করা হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীর 
কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ স্যার, “সিয়াটেলে, যখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন 
চলছে তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ অর্থাৎ উন্নয়নশীল এবং উন্নয়কামী দেশ ছাড়া 
প্রায় ৫০ হাজার বিক্ষোভকারি সেই শহরকে কীপিয়ে দিচ্ছেন। সেখানে জরুরি অবস্থা 
জারি করা হয়েছে। বিল ক্লিন্টন পর্যন্ত উদ্দিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এবং এর ফলে এটাই 
মনে করিয়ে দেয় যে, মাক্রবাদ, লেনিনবাদ অচল নয়। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হলেও 
এটা এখন মানুষ বুঝতে পারছেন। 


রী প্রত্যুষ মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত এক মাস যাবৎ এন. এইচ.-৬, যাকে বোম্বে রোড 
বলা হয় তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। সেখান দিয়ে কোনও যান চলাচল করতে 
পারছেনা। হাজার হাজার প্যাসেঞ্জার নিদারুণ দুর্ভোগের মধ্যে পড়ছেন। আজকে এই 
কারণে অবরোধ হচ্ছে, কলকাতা, হাওড়ায় মানুষ আসতে পারছেনা। এব্যাপারে অবিলম্বে 
কেন্দ্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ না হলে মানুষ প্রচণ্ড কষ্ট 
পাচ্ছে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এখন বিরতি। আমরা আবার ২.৩০ মিনিটে মিলিত হব। 
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রী সুব্রত মুখার্জি 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় এই 
সভায় উপস্থাপিত করছি। বেশ কয়েক বছর ধরে লোকসভার অধিবেশন ও তার পর্যালোচনা 
টি. ভি. তে দিন রাত ধরে দেখানো হচ্ছে। তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আপনি বহুবার 
বলেছেন আমরা কি করছি না করছি তাও মানুষের দেখা উচিত। এবং এব্যাপারে 
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ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমার মনে হয় অপরিহার্য। বিধানসভার সমস্ত কাজকর্ম দেখানোর 
জন্য কলকাতা দূরদর্শন মাত্র ১০ মিনিট ধার্য করেছিল। সেটা এখন কমতে কমতে ৩ 
মিনিট করে দিয়েছে। আপনি জানেন ৩ মিনিটে বিধানসভার কাজকর্ম দেখানো কিরকম 
হাস্যকর হয়। ৩ মিনিটে বিধানসভার পর্যালোচনা একটা হাস্যকর অবস্থায় পৌছে গেছে। 
দূরদর্শনের কর্মকর্তারা পুরোপুরি কাজ করতে পারেনা। পর্যালোচনা বন্ধ থাক তাতে 
আপত্তি নেই। কিন্তু পর্যালোচনা করতে গেলে ১৫ মিনিটের কমে হয় না। এখানে পার্টি 
কোনও ব্যাপার নয়। এবং দলমত নির্বিশেষে বিধানসভার পর্যালোচনা হোক। তবে 
বিধানসভার কাজ ১৫ মিনিটের কমে দেখানো সম্ভব নয়। ১৫ মিনিটের কম হলে সেটা 
হাস্যকর ব্যাপার হয়। সুতরাং বিধানসভার পর্যালোচনা ৩ মিনিটের বদলে ১৫ মিনিট 
করা হোক। কিন্তু টি. ভি.তে বিধানসভার পর্যালোচনা কমিয়ে ৩ মিনিট করা হয়েছে। 
কাদের এত ওদ্ধত্য হল আমাদের উপর সেনসর করার? কারা এটা করল আপনি সেটা 
ভালভাবে খোঁজ নিয়ে কথা বলুন। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ঃ মাননীয় সদস্য সুব্রত মুখার্জি মহাশয় যেটা বললেন আমি 
তাকে সমর্থন করছি। আমরা দীর্ঘ দিন ধরে লক্ষ্য করছি যে, দূরদর্শনে আমাদের 
বিধানসভাকে ইগনোর করা হচ্ছে এবং আগে যে সময় ধার্য করা হয়েছিল সেই সমস্ত 
আস্তে আস্তে কমে আসছে। একটা ভিসাস সার্কেল, জনপ্রতিনিধিরা বিধানসভায় যে সব 
কথাবার্তা বলেন সেটাকে অবহেলা করছে। এব্যাপারে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকেও আগে বলা 
হয়েছে, আগেও কথা হয়েছে। মাননীয় রবীনবাবুও বিষয়টি তুলেছিলেন। আমরা উদ্বেগের 
সঙ্গে বিষয়টি লক্ষ্য করছি। আপনার এব্যাপারে কতটুকু এক্রিয়ার জানি না, অন্তত পক্ষে 
জনপ্রতিনিধিদের জন্য একটা টাইম শিডিউল করা উচিত, সেটাকে কমানো উচিত নয়। 
বাইরের লোক কিছু এর মধ্যে এসে গেছে, তাদের কথাবার্তা দিয়ে সময় চলে যাচ্ছে। 
এরকম অবহেলা টি. ভি. করছে। দীর্ঘদিন ঘদি এই অবহেলা চলতে থাকে তাহলে তা 
প্রতিফলিত হবে জনরোষে। এর বিরুদ্ধে জনরোষ দেখা দেবে। এটা সুরাহা করা দরকার। 
আমি স্ুংলি বলছি এব্যাপারে ১৫ মিনিট সময় ধার্য করা উচিত। ভিসাস সার্কেলের 
হস্তক্ষেপ কমানো উচিত। আশা করি আপনি এটাকে সুবিবেচনা করবেন। এই প্রস্তাবকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী কৃপাসিন্ধু সাহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় মাননীয় সদস্য শ্রী সুব্রত মুখার্জি যে 
প্রস্তাব এখানে করেছেন আমি তাকে পুরোপুরি সমর্থন করছি। স্যার, অতীতেও আমরা 
দেখেছি এই ব্যাপার নিয়ে এই সভার আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোন ফল আমরা পাইনি। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এই হাউস সাধারণত বছরে দুবার বসে। শীতকালীন 
অধিবেশন খুবই স্বল্পকালীন এবং বাজেট অধিবেশন করেক মাসের জন্য হয়। এই কটা 
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দিন 'দূরদর্শন” আমাদের সভার বিবরণ প্রচার করতেও কার্পণ্য করছে। আমরা বুঝতে 
পারিনা এর কারণ কী? আজকের দিনে মিডিয়া যেখানে মানুষকে অনেক উঁচুতে নিয়ে 
চলে গেছে সেখানে আমাদের বিধানসভার কার্য বিবরণ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে 
খুব সামান্যই মানুষের কাছে গিয়ে পৌছাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শুধু তাই নয়, 
সংবাদ প্রচারের সময়েও আজকাল বিধানসভাকে সঠিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছেনা__অল্প দু" 
একটা কথার মধ্যেই সেরে দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় আমি আপনার মাধ্যমে দূরদর্শন 
কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রাখছি, তারা আমাদের বিধানসভাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে 
বিধানসভার কার্য বিবরণ একুট বেশি সময় দিয়ে প্রচার করুন। 


তরী আব্দুল মান্নান £ স্পিকার স্যার, একটু আগে আমাদের দলের মাননীয় সদস্য 
সুরত মুখার্জি যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন, সে বিষয়ে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই। 


(হাস্যরোল) 


মিঃ স্পিকার £ মিঃ মান্নান অফিসিয়ালি যা রেকর্ড আছে তাই বলেছেন। এভাবে 
বলেছেন! 


শ্রী আব্দুল মান্নান 3 স্যার, সুব্রত মুখার্জির পরে রবীন মণ্ডল বললেন এবং কৃপা 
সিন্ধু সাহা বললেন। তারা ঠিকই বলেছেন। এটাও ঠিক যে, সাংবাদিকরা কতটুকু দায়িত্ব 
পালন করবেন সেটা তাদের ওপরই নির্ভর করছে। কি দূরদর্শন, কি অন্যান্য সংবাদ 
মাধ্যম এটা ভাল করেই জানে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিধানসভা পর্যালোচনা করতে 
গিয়ে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ বিষয়টাকে একটা প্রহসনে পরিণত করেছেন। মাত্র তিন মিনিটের 
জন্য পর্যালোচনা, তাতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যও প্রচার করা যায় না। সব রকম গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলিই বাদ থেকে যায়। অথচ মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মাচ্ছে এই সব গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলি যখন বিধানসভা পর্যালোচনায় নেই তখন নিশ্চয়ই এসব বিষয়ে বিধানসভায় 
কোনও আলোচনা হয়নি। আমরা শুনেছি যে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুরা এখানে সংবাদ 
সংগ্রহের জন্য আসেন তারা যা লিখে দেন তা কেটে-কুটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় দূরদর্শন 
কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। এবং আকাশবাণীর ক্ষেত্রেও এ একই জিনিস ঘটে। এইভাবে 
বিধানসভা পর্যালোচনার নামে বিধানসভার বিভিন্ন সংবাদ দূরদর্শন এবং আকাশবাণীর 
মাধ্যমে প্রচার করার ক্ষেত্রে হঠকারিতার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে এবং তা একটা প্রহসনে 
পরিণত হচ্ছে। এই প্রহসন বন্ধ করে, সুব্রত মুখার্জি যেটা বললেন-__ অন্তত ১৫ মিনিট 
সময় বিধানসভা পর্যালোচনার জন্য ধার্য করা অবিলম্বে সেটাই করা উচিত। আপনি 
চেয়ার থেকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে ওরা আমাদের এই প্রস্তাব মেনে নেয়। 
আমরা দেখছি এখন যা হচ্ছে তাতে কারো কোনও কথার উল্লেখ থাকেনা, শুধু গড়গড় 
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করে কতগুলো নাম বলে যায়। যথেষ্ট সময় দিয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ওরা যাতে 
বিধানসভার কার্য বিবরণ প্রচার করে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 
আমরা চাই না কোনও প্রচার মাধ্যমের কাজে হস্তক্ষেপ করতে। কিন্তু সরকার পরিচালিত 
প্রচার মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে সঠিক তথ্য পৌছাচ্ছে না। অতএব তারা 
যেভাবে চলছে তার পরিবর্তন প্রয়োজন। 


শ্রী জয়ন্ত বিশ্বীস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিধানসভা যখন চলে তখন সারা 
পশ্চিমবাংলার মানুষ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিধানসভা পর্যালোচনা শোনেন। আমরা যখন 
হাউস থেকে আমাদের এলাকায় ফিরে যাই তখন এটা বুঝতে পারি। অনেক সময়ই 
অনেক মানুষ বিধানসভা পর্যালোচনা শোনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাছে অনেক কথাই 
বলেন। কিন্তু এই পর্যালোচনার সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বর্তমানে তা আরো সংক্ষিপ্ত করা 
হয়েছে। ফলে আমাদের মনে হচ্ছে বিধানসভার যে গুরুত্ব তা আকাশবাণী এবং দূরদর্শন 
তাদের প্রচারে দিচ্ছেনা। এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে আলোচনা হয় তা 
আকাশবাণী বা দৃরদর্শন প্রচার করেনা। আমরা দুঃখের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করছি 
সংবাদপত্রেও সেসব বিশেষ জায়গা পায়না । ফলে বিষয়গুলি মানুষের কাছে গিয়ে পৌছতে 
পারেনা, মানুষ কিছুই জানতে পারেননা। এমন অনেক মন্ত্রী আছেন, যাঁরা এখানে 
বাজেট উত্থাপন করেন, তাদের বাজেট বরাদ্দের কথাও থাকেনা। এর মধ্যে দিয়ে 
আমাদের বিধানসভাকে ক্রমশ গুরুত্বহীন করা হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যম এই জিনিস করছে। 
অথচ দেশের মানুষ কোন সন্দেহ নেই তারা বিধানসভার কথা শুনতে চান, যেসব 
আলোচনা হচ্ছে তা জানতে চান। ব্যাপক অংশের মানুযুই সংবাদ শোনেন। তাই আপনার 
মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মাননীয় সদস্য শ্রী সুব্রত মুখার্জি সঙ্গতভাবেই যে অভিযোগ 
উত্থাপন করেছেন তার বিহিত হওয়া উচিৎ। 
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্্ী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ৫ স্যার, যে প্রস্তাব নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা খুবই 
স্বাভাবিক কারণে আমাদের ক্ষোভ রয়েছে। টি. ভির পর্যালোচনা ২ মিনিট, ৩ মিনিট 
কিন্বা ৫ মিনিট সময় দেয়, অথচ বানিজ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ওরা কত সময় ব্যয় 
করেন এবং প্রতি ৫ মিনিট পর পর বিজ্ঞাপন দেয়। সুতরাং বাণিজ্যই যেখানে মূল 
উদ্দেশ্য হয়ে গেছে টি. ভি., সেখানে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য একটু সময় যে বায় 
করবে, সেকথা টি. ভির অধিকর্তা ভুলে গেছেন। সুতরাং এই বিধানসভা থেকে আমাদের 
এইরকম একটা প্রস্তাব যেন টি. ভির অধিকর্তার কাছে যায় বাণিজ্যের লক্ষাই শেষ কথা 
নয়, জনগণের কল্যাণের জন্য যাতে ওরা সময় খরচ করে। তাই এ ব্যাপারে যে 
প্রস্তাবে এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। 
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শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৫ মাননীয় স্পিকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সুব্রত 
মুখোপাধ্যায় যে প্রস্তাব এনেছেন তাতে দূরদর্শনে বিধানসভার পর্যালোচনার সময় বাড়িয়ে 
দিতে উপকারই হবে। এখানে মাননীয় সদস্যরা তাদের নিজ নিজ এলাকার সমস্যা 
সম্পর্কে, জাতীয় সমস্যা এবং রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে যেকথাগুলি বলছেন তা সঠিক 
উপস্থাপনা হচ্ছে না। আমি মনে করি সুবতবাবু যে কথা বলেছেন তা যথাথই বলেছেন। 
এই সঙ্গে সঙ্গে আম বলতে চাই, শুধু দূরদর্শন নয়, রেডিওতেও যা পর্যালোচনা হচ্ছে 
তাতে করে আরও সময় বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। কারণ ২৯৪ জন সদস্য আমরা আছি 
এই হাউসে। সুতরাং ৩ মিনিট, ৫ মিনিট কিম্বা ১০ মিনিট সময় যথেষ্ট নয়। এই 
বিধানসভায় সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সেগুলি 
যথাযথভাবে রেডিও এবং টি. ভি-র মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার দরকার 
আছে। এছাড়া আর তেমন বিশেষ কোনও জায়গা নেই। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যেটুকু 
আছে তা আন্তর্জাতিক বিষয়, জাতীয় বিষয় ছাপার পর বিধায়কদের জন্য সামান্য কিছু 
জায়গা থাকে। তারফলে বিধানসভায় যারা বলবার চেষ্টা করছেন তার পারফরমেন্সের 
প্রবণতা কমে যায় আস্তে আস্তে। সেই কারণে যেটা ঘটে এবং সেই সম্পর্কে আপনি 
অনেকবার বলেছেন যে, ননসেসভ্যালু ক্রিয়েট করা, সংবাদপত্রে প্রোজেকশনের চেষ্টা বহু 
সদস্যের মধ্যে আছে-_এটা অন্বীকার করিনা। সেইজন্য সংবাদপত্রে যথাযথ এবং 
সঠিকভাবে প্রোজেকশন হলে, টি. ভিংতে ১৫ মিনিট পর্যালোচনা করা হলে ভালই হবে 
এবং আগামীদিনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে। আমি এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণরূপে 
সমর্থন জানাচ্ছি। 


মিঃ স্পিকার £ এটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। এখানে বুদ্ধদেববাবু 
থাকলে ভাল হত । কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলাম বিধানসভার অধিবেশন লাইফ টেলিকাস্ট 
করার জন্য খাত মানুষেরা জানতে পারে এবং ওদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি রকম 
আচরণ করেন টাও। আমি একবার আমাদের বিধানসভায় লাইফ টেলিকাস্টের ব্যবস্থা 
করেছিলাম। গর কেন্দ্রীয় সরকার বলল, রাজ্যসরকার যদি টাকা দেয় আমরা ব্যবস্থা 
করে দেব। %্: ্ঈি বললাম, আমাদের টাকা-পয়সা নেই, আমরা পারব না। একবার 
কেন্দ্রীয় সর. ক্যবহা করেছিল, রাজ্যপালের ভাষণ লাইফ টেলিকাস্ট করা হয়েছিল। এ 
একবারই হন ছি, তারপর আর হয়নি। এখন আমার কথা হচ্ছে, বিধানসভার পর্যালোচনা 
উপযুক্ত স্মশ্পন দিয়েই করা উচিৎ বিস্তারিতভাবে জনগণ. যাতে জানতে পারে। নির্বাচিত 
প্রতিনিধিষ্না ক্কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বলছেন এবং তাদের আচরণও দেখানো উচিৎ, বলা 
উচিৎ। শর খ্টাপারটা জনগন জানুক, জনগণের মধ্যে যাওয়া দরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
মধ্যে। 
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আমি আবার সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি, এ ব্যাপারে তিনি দূরদর্শনে 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করুন যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা তারা করেন। যদি তারা মনে 
করেন যে সময় দিতে পারবেন না তাহলে তারা বন্ধ করে দিন, দেখাবেন না, কি 
দরকার আমাদের। জনগণ সেটা বুঝে নেবেন। আর যদি দেখান তাহলে ভালভাবে 
দেখান, না হলে না দেখান। দুটোর মধ্যে একটা ঠিক করে নিক। ০৬, 9171/051। 
0101079 $111)2 [0 110৬6 006 1700101) 01 10. 00170001100 010. 1110106 
509901). 
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শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা ৪ স্যার, আব্দুল মান্নান এটা মুভ করবেন। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ স্যার, ] 025 19 7105০ 0101 1015 [1005৩ 37001055095 
105 ৮/07 06 00177001008 11) 1019. 0001701] 01 71]1505. আমি ফরম্যালি মুভ 
করলাম মোশনটা, সৌগত বাবু বক্তব্য রাখবেন। 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্টের থে 
মন্ত্রিসভা সেই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা, শ্রী আব্দুল 
মান্নান, শ্রী জ্ঞানসিং সোহনপাল এনেছেন এবং যা একটু আগে মান্নান সাহেব মুভ 
করলেন তার সপক্ষে আমি কিছু বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। স্যার, পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভার অবস্থাটা কি? এক কথায় যদি তার উত্তর দিতে হয় তাহলে বলতে হবে এই 
বামফন্ট মন্ত্রিসভার অবস্থা তাদের হেলিকগ্ঠারের মতন। মুখ্যমন্ত্রী ওঠার আগেই হেলিকপ্টার 
পড়ে গেল মুখ থুবড়ে, এই মন্ত্রিসভাও মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে। আজকে এই মন্ত্রিসভা 
এগুতে পারছে না। স্যার, গত লোকসভার নির্বাচনের পর এটাই প্রথম বিধানসভার 
অধিবেশন এবং এই অধিবেশনে আমরা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছি। বিগত 
লোকসভার নির্বাচনে আমরা কি দেখেছি? আমরা দেখেছি, বিগত লোকসভার নির্বাচনের 
সময় উপ-মুখ্যমন্ত্রী সহ অনেক মন্ত্রী তাদের নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রে হেরে গিয়েছেন। 
তাদের তালিকা খুব দীর্ঘ। তারমধ্যে আছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অসীম দাশগুপ্ত প্রাক্তন 
মন্ত্রী শঙ্কর সেন, শান্তি ঘটক, সুভাষ চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি, সত্যসাধন চক্রবর্তী, অশোক 
ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখার্জি, নরেন দে, ক্ষিতি গোস্বামী, প্রবোধ সিনহা, বীরেন মৈত্র, 
বিশ্বনাথ চৌধুরী, শ্রীকুমার মুখার্জি। শঙ্কর সেনকে বাদ দিলে মোট ১৫ জন মন্ত্রী তাদের 
বিধানসভা কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন। মন্ত্রিসভার এতই জনপ্রিয়তা যে মন্ত্রীরা তাদের 
নিজেদের এলাকায় জিততে পারেননি। আপনারা বলতে পারেন তার মানে কি আপনারা 
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জিতেছেন___কংগ্রেস? না, আমরা জিতিনি। আপনাদের মন্ত্রীরা যে রকম হেরে গিয়েছেন 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ তেমনি আমরাও অনেকে আমাদের নিজেদের এলাকায় হেরে গিয়েছি। 
কিন্ত এই নো কনফিডেন্স মোশন তো আমাদের বিরুদ্ধে নয়, নো কনফিডেল্স মোশন 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে। আমরা হেরে গিয়েছি কেন? তার কারণ, লোকে চায় যে এই বামফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভা অপসারিত হোক। তারা কংগ্রেসের উপর নির্ভর করেছিল যে আমরা সরাতে 
পারব। আমরা সরাতে পারিনি বলে আমাদের উপর ক্ষোভ করে যারা বামফ্রন্টের 
বিরদ্ধে তারা আমাদের উপর অনাস্থা এনেছেন। একথা মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমবাংলায় 
নতুন একটা শক্তি এসেছে। সেই শক্তি এখনও আনটেস্টেড অপরীক্ষিত। মানুষ তাদের 
দিকে ঝুঁকছে। আমাদের মতন অনেক লোক হয়ত সেই সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে সমঝোতা 
করতে পারবে না কিন্তু রাজ্যের মানুষ যারা বামফ্রটের বিরুদ্ধে তারা যে কোনও শক্তিশালী 
শক্তিকে জিতিয়ে দেবে, ওদের হারিয়ে দেবে আগামী নির্বাচনে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ 
নেই। যখন কোনও কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে তখন তার মধ্যে আস্তে আস্তে ফাটল দেখা 
দেয়। ফাটল কি রকম দেখা দিয়েছে? আমরা দেখছি এমনই অবস্থা যে মুখ্যমন্ত্রীকে উপ- 
মুখ্যমদ্ত্রী নিয়োগ করতে হয়েছে। সেটা অবশ্য আমরা বিধানসভায় জানতে পারিনি। সি. 
পি. এমের পলিটব্যুরোতে আলোচনা হয়েছে, সি. পি. এমের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলিতে 
আলোচনা হয়েছে। সংবাদপত্র পড়ে এমন কি বামফ্রটের লোকেরাও জেনেছেন যে 
জ্যোতিবাবু উপ-যুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করছেন। 
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ওর কি কারণ দেখিয়েছেন? উনি বলেছেন যে, আমার বয়স হয়েছে, আমি এক 
বেলার বেশি কাজ করতে পারছিনা, আমার পেটের অসুখ চলছে, আমি অব্যাহতি চাই। 
আজকে এই মন্ত্রী সভা এত অপদার্থ যে, একটা মানুষ তার শরীর খারাপ বলে চলে 
যেতে চাইছে, কিন্তু তাকে চলে যেতে দেবেন না। এদের ভরসা নেই যে এরা নিজেরা 
চালাতে পারবেন। আমি আগেরদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি 
উপ-মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করেছেন। কিন্তু উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলে ভারতবর্ষের সংবিধানে কিছু নেই। 
ভারতবর্ষের সংবিধানে ১৬৩, ১৬৪ ধারায় দুটি পদের কথা আছে। একটি হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী, 
আর একটি হচ্ছে মন্ত্রী। মাঝামাঝি কোনও পদ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব 
আছে। স্যার, আপনি জানেন যে রুলস অব বিজনেসে সরকারের একটি পদ্ধতি আছে 
তাতে ঠিক করা হয় কোন ফাইল কার কাছে যাবে। কিছু ফাইল আছে যেটা সাধারণত 
মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ দেখতে পারেনা। ধরুন কলিমুদ্দিন সামসের বিরুদ্ধে যদি 
কোনও অভিযোগ ওঠে তাহলে সেটা অন্য কোনও মন্ত্রী দেখতে পারবেন না, এটা 
একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী দেখবেন। এই কাজগুলি কি উপ-মুখ্যমন্ত্রী করতে পারবেন? রুলস অব 
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বিজনেসে কি এই ব্যাপারে ক্লারিফায়েড হয়েছে? এখানে সংবিধানের একটা প্রশ্ন আছে। 
আজ পর্যন্ত এটা তিনি পরিষ্কার করলেন না। সবই আমরা শুনছি যে সি. পি. এম 
পার্টিতে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু বিধান সভার সামনে সেটা জানানোর দরকার মনে 
করলেন না। এই হাউসে যখন আমরা বসি, একজন মন্ত্রী যিনি গত অধিবেশনে ছিলেন 
এবং মন্ত্রী সভার মধ্যে সবচেয়ে পণ্ডিত এবং দক্ষ মন্ত্রী ছিলেন, তিনি হচ্ছেন ডঃ শঙ্কর 
সেন। তিনি আর মন্ত্রী নেই। আমরা শুনেছি যে তিনি শুধু মন্ত্রিসভা নয়, বিধানসভা 
থেকেও পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সি. পি. এম পাটি থেকে অনেক ধরাধরি 
করে তাকে নাকি থাকতে বলা হয়েছে। তার কারণ দমদম লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে 
কোনও আসন এখন ছেড়ে দিলে উপ-নির্বাচনে সি. পি. এম আর জিততে পারবেনা। 
শঙ্কর সেন বিধান সভায় আসছেন না। শঙ্কর সেন সি. পি. এম-এর কোন প্রাইভেট 
ব্যাপার নয়। শঙ্কর সেনের রেজিগনেশন সি. পি. এম.এর কোনও প্রাইভেট ম্যাটার নয়। 
এটা মুখ্যমন্ত্রী এবং শঙ্কর সির ব্যাপারও নয়। হাউসে আমাদের জানা দরকার যে 
কেন শঙ্কর সেনকে পদত।, * +রতে হল। স্যার, আজ পর্যস্ত সেটা জানা গেলনা। এই 
মন্ত্রিসভা গোপন ঘেরা টোপের মধ্যে দিয়ে চলছে। এদের কোনও সিদ্ধান্ত মানুষ জানতে 
পারেনা। এই হাউসে আমরা দেখেছি যে শঙ্কধ সেন সি. ই. এস. সি'র ফিউয়েল 
সারচার্জের ব্যাপারে কয়েকটি শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সেই শঙ্কর সেন সংবাদপত্রে 
ইন্টারভিউ দিয়ে বলেছেন যে, আমি মন্ত্রিসভার দিনগুলি ভুলে যেতে চাই। সেই শঙ্কর 
সেন বলেছেন যে, তিনি রেজিগনেশন দেবেন, কিন্তু তাকে ফোন করে হুমকি দিয়ে ভয় 
দেখানো হচ্ছে তিনি যতে রেজিগনেশন না করেন সেই কথাগুলির কোনও জবাব নেই? 
এই মন্ত্রী সভা সব কিছু গোপনীয়তার ঘেরাটোপের মধ্যে দিয়ে চলেছে। মানুষ এদের 
কোনও সিদ্ধান্ত জানতে পারেনা । আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভার লোকেরা যে 
অভিযোগ এনেছেন, শঙ্কর সেনের সম্পর্কে যা বেরিয়েছে সে সম্পর্কে জানতে চাই। 
শঙ্কর সেন নাকি ইনফর্মেশন টেকনোলজি মিনিষ্ট্রির একটা দপ্তর এখানে" খুলতে চেয়েছিলেন। 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই ইনফর্মেশন টেকনোলজি একটা নূতন দিনের বিষয়। তিনি এই 
ব্যাপারে রাজ্যে একটা দপ্তর খুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রী অসাম দাসগুপ্ত নাকি 
তাকে খুলতে দেননি। তার অনেক অভিযোগের মধ্যে একটা হচ্ছে ইনফর্মেশন টেকনোলজির 
একটা দপ্তর খুলতে না দেওয়া। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব যে, কেন এই 
রাজ্যের মানুষ ইনফর্মেশন টেকনোলজি থেকে বঞ্চিত হল? ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য 
আজকে এগিয়ে যাচ্ছে। হায়দরাবাদকে বলা "হচ্ছে সাইরাবাদ। সেখানে চন্দ্রবাবু নাইড়ু 
সমস্ত জেলার সঙ্গে মহাকরণে কম্পিউটারের মাধ্যমে যোগাযোগ করছেন। স্যাটেলাইটের 
মাধ্যমে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ইনফরমেশন পৌছে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় 
জ্যোতিবসুর আমলে আমরা প্রাগ-এঁতিহাসিক যুগে বাস করছি। আমি ওনাকে আর 
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একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম। স্যার, আমরা বি. জে. পি*র সঙ্গে সমঝোতা করতে 
পারব না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে কোনও অসুবিধা নেই। উনি বাস্তববাদী মানুষ। উনি 
কমিউনিস্ট নন, উনি প্রাগমেটিক। তাই, একটা সমঝোতার রাস্তা উনি খুঁজছেন। মুখ্যমন্ত্রী 
অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে দেখা করেছেন। বুদ্ধদেববাবু, যাকে কট্টর আগমার্কা মনে 
করতাম, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানির সঙ্গে দেখা করতে, 
সুভাষ চক্রবততীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মমতার সঙ্গে কথা বলতে। সেই দায়িত্ব পালন 
করতে গিয়ে সুভাববাবু একটু বেশি বলে ফেলায় ত নিয়ে পার্টির মধ্যে অনেক আলোচনা 
হয়েছে। আজকে একেবারে যেন ত্রিবেনী সঙ্গম হয়েছে, বি.জেপি.-র পাশেপাশেই আছেন। 
একবার ১৯৮৯ সালে ওরা বি.জেপি.-র দিকে গিয়েছিলেন, আবার সেরকম প্রবণতা 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারকে বাঁচতে হবে তো! আ্াট এনি কস্ট সরকারকে বাঁচিয়ে 
রাখতে হবে এবং তারজন্য কমপ্রোমাইজই শুধু নয় লক্ষ্য করছি। এই মন্ত্রিসভার যৌথ 
দায়িত্ব কোথায়? এই মন্ত্রিসভারই মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী, তিনি দাড়িয়ে বলছেন যে, অর্থ 
দপ্তর পি.ডবুডি.-কে টাকা দিচ্ছে না। মন্ত্রিসভায় নয়, পাবলিক মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে তিনি 
এটা বলছেন! কিন্তু তার কোনও ক্লারিফিকেশন আসছে না। এই মন্ত্রিসভার আর একজন 
মন্ত্রী অশোক ভর্টীচার্য। তিনি বলছেন--ক্ষিত্রি গোস্বামী যা বলেছেন তারপর মন্ত্রিসভায় 
তার থাকা উচিত নয়। একথা বলতে অশোকবাবুকে কে উৎসাহ দিয়েছেন জানা যায়নি। 
এক জায়গায়, সোনারপুরে, উড়ালপুলের শিলান্যাস করতে একই মন্ত্রী দুবার যাচ্ছেন। 
প্রথমবার অশোক ভট্টাচার্য এবং ক্ষিতি গোস্বামী গিয়ে শিলান্যাস করলেন, এ একই 
জায়গায় পরে ক্ষিতি গোস্বামী এবং মমতা ব্যানার্জি গিয়ে শিলান্যাস করলেন। এক্ষেত্রেও 
মন্ত্রিসভা থেকে কোনও ক্লারিফিকেশন নেই। মন্ত্রিসভার বক্তব্য আমাদের সংবাদপত্র পড়ে 
জানতে হবে। একেই কি যৌথ দায়িত্ব বলে? এরপরও মন্ত্রিসভা মুখ থুবরে পড়েছে 
বলব না? আজকে কি অবস্থা মন্ত্রিসভার? এই মন্ত্রিসভার আমলে রাজ্যের রাস্তাগুলির 
এমনই অবস্থা যে, মৎস্য মন্ত্রী ইচ্ছা করলে রাস্তার গর্তের জলে মাছ চাষ করতে 
পারেন। তারই জন্য তিনি বিবৃতি দিয়েছেন যে, তার নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবার 
জন্য কলকাতা থেকে পাঁশকুড়া পর্যস্ত রেলওয়ে মান্থলী টিকিট কেটেছেন, কারণ বোন্ধে 
হাইওয়ে দিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী অনেক আগ্রহ দেখিয়েছেন; বলেছেন, তিনি 
এই রাজ্যে শিল্প আনতে চান। কিন্তু ঠাদের পিঠের মতো এবড়ো-খেবরো রাস্তা দিয়ে 
শিল্প আসে না। রাজ্যে যান চলাচল থেমে গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত রাস্তা রিপেয়ার 
হয়নি। যেসব জায়গায় রিপেয়ার করা হয়েছিল, এর মধ্যেই সেসব রাস্তা আবার উড়ে 
গেছে। এই ভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে কি শিল্প আসবে? 


মিঃ স্পিকার স্যার, এই সরকার স্থবিরতার জন্য বিখ্যাত। এই মন্ত্রিসভায় কোনরকম 
চেঞ্জ, রিসাফলিং হয় না, কোনও আ্যাসেসমেন্ট হয় না মন্ত্রীদের কাজের। পৃথিবীর সব 
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জায়গায় মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হয়; মন্ত্রীদের কাজের আযাসেসমেন্টের ভিত্তিতে এগিয়ে- 
পিছিয়ে দেওয়া হয়। এখানে বুদ্ধদেব বাবুর প্রমোশন ছাড়া আর কিছু হয় নি। মন্ত্রিসভায় 
কে ভাল কাজ করছেন, কে খারাপ কাজ করছেন তার বেসিসে রিআ্যাসেসমেন্ট হয়নি 
কোনও। তার ফলে একই জায়গায় মন্ত্রীরা থেকে যাচ্ছেন। কতগুলো দপ্তর কতগুলো 
পার্টিকে দিয়ে তাদের বলে দেওয়া হয়েছে-_নিজ দপ্তর থেকে তোমাদের পার্টির জন্য 
টাকা তোল। এভাবেই মন্ত্রীরা চলছেন। তারজন্য পিংডব্লুডি-র অবস্থা যতই খারাপ হোক 
ফুড মিনিস্টার সরবেন না; বিদ্যুৎ গাঙ্গুলির বিরুদ্ধে যে মতামত থাকুক, তিনি থাকবেন। 
ফলে এক স্থবিরতার মধ্যে মন্ত্রিসভা এসে গেছে। আজকে হেলথ মিনিস্টার এখানে 
আছেন। উনি মাঝে মাঝে বিবৃতি দেন বাঁকুড়া থেকে। তিনি স্বাস্থামন্ত্রী হবার তিন 
বছরের মধ্যে কলকাতায় ম্যালেরিয়ার এপিডেমিক হয়ে গেল। ১৪১টি ওয়ার্ডের মধ্যে 
১১০টি ওয়ার্ড আজকে ম্যালেরিয়া প্রবণ। কিন্তু ম্যালেরিয়া দমন করবার ব্যাপারে কলকাতা 
কর্পোরেশন এবং হেলথ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোনও রকম কো-অর্ডিনেশন নেই। আজকে 
কলকাতাসহ কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ম্যালেরিয়া এপিডেমিক আকার নিয়েছে। 
ম্যালেরিয়া শুধুমাত্র কলকাতাতেই নয়, সুদূর বীরভূমেও চলে গেছে। আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তিনি 
বাকুড়ায় বসে পার্টির কাজ করবার ফাঁকে টেলিফোনে খবরা খবর নিচ্ছেন। আজকে কি 
অবস্থা স্বাস্থ্যের? সোমনাথবাবু আজকে মন্ত্রিসভার সাদা বাঘ। 
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ডব্ুবিআই.ডি.সি.-র সোমনাথবাবুকে চোখ কাটাতে' চলে যেতে হচ্ছে ম্যাড্রাসে, মন্ত্রী 
মৃণালবাবুকে বাইপাস করতে চলে যেতে হয় ম্যাড্রাসে। এই রাজ্যের হাসপাতালে কেউ 
কিছু করাতে চান না। এই রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে ঠিকভাবে চিকিৎসা হয় 
না, বেসরকারি হাসপাতালগুলির চিকিৎসা সর্বভারতীয় মানের নয়, আন্তর্জাতিক মানের 
নয়। এই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই রাজ্যে ম্যালেরিয়ার মতো 
জাপানী এনকেপালাইটিস ছড়িয়ে পড়েছে। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন তার 
শরীর খারাপ, বলেছেন আমি দেড় ঘন্টার বেশি কাজ করতে পারি না। যদি কেউ 
গাইডেস না দেয় চালাতে পারেন না। এই মন্ত্রী সভার মন্ত্রীরা যে ভাবে চলতে হয় সেই 
ভাবেই চলছে, একটা গয়ংগচ্ছভাবে চলছে। আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে গত পরঞ্ দিন 
আমি বিস্তারিত ভাবে বলেছি। মুখ্যমন্ত্রীর জবাবি ভাষণের পর যে ঘটনা ঘটেছে সেটা 
আমি এখানে বলব। আমরা জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা স্বীকার করেছেন যে 
আইন-শৃঙ্খলার সব কিছু ভাল নয়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের পর দুটি ঘটনার কথা আমি 
এখানে বলছি। মহাকরণের সামনে দেখলাম পুলিশ মহিলারা শাড়ি খুলে নিচ্ছে। হতে 
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পারে তারা তৃণমূল কংগ্রেস, তাদের আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করি কি করি না সেটা 
বড় কথা নয়, তাদের আন্দোলন করার অধিকার আছে। কিন্তু পুলিশের কি কাজ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে মহিলাদের শাড়ি খুলে নেওয়া? পুলিশ যদি এই ভাবে মারতে যায় তাহলে এই 
পুলিশ দিয়ে কি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? আর একটি ঘটনা হল, আইনুল হক নামে 
বেলঘোরিয়ার এক গরিব লোকের মৃতদেহ পুলিশ মর্গ থেকে উধাও হয়ে যায়। এই 
ঘটনা ঘটে এন. আর. এল হাসপাতালে । এই মৃতদেহ চলে যায় বীরভূমের দিবাকর 
মণ্ডলের জায়গায়। বাঁকুড়া থেকে পার্থ বাবু বলে দিলেন তদন্ত কমিটি করা হচ্ছে এটা 
দেখার জন্য। দপ্তরগুলি কি অবস্থায় চলছে দেখুন। মৃতদেহ এক্সচেঞ্জ হয়ে চলে যাচ্ছে। 
ডিপার্টমেন্ট এই ভাবেই চলছে। আমার বন্ধু সম্ভীববাবু ঠিকই বলেছেন যে মরেও শাস্তি 
নেই মানুষের। উত্তরবঙ্গে আই. এস. আই-এর কার্যকলাপ বেড়ে গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে জঙ্গী 
তৈরি হচ্ছে। তারা রেলে ডাকাতি করে গেল কয়েক দিন আগে। বুদ্ধদেববাবু লালকৃষ্ঃ 
আদবানির সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন এই আই. এস. আই আ্যাকটিভিটিজের জন্য। 
এই মন্ত্রী সভার উপর কেমন ভাবে আস্থা রাখবে লোক? অনাস্থা ছাড়া উপায় নেই। 
আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-__আজকে ২২ বছর পার 
হয়ে ২৩ বছরে পা দিল এই মন্ত্রিসভা, আজকে পশ্চিমবাংলায় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 
সবচেয়ে বেশি পারসেন্টেজ বেকার, সারা ভারতবর্ষের ১৬ শতাংশ বেকার এই রাজ্যে। 
এই রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ৫৭ হাজারে গিয়ে দীড়িয়েছে। সেই জায়গায় 
বছরে চাকুরি হচ্ছে ১০ হাজার মাত্র। এই হারে চাকুরি দিলে এই সংখ্যক বেকারকে 
চাকুরি দিতে ৫৭০ বছর লাগবে। পশ্চিমবাংলা যা যা ক্ষেত্রে আগে এগিয়ে ছিল সেই 
সেই ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা পেছিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যে 
কটন র্লথ উৎপাদন হত বছরে ১৬৩৫ লক্ষ মিটার আর এই বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে গড়ে বছরে উৎপাদন হচ্ছে ৪৫৫ লক্ষ মিটার। কটন ক্লথ উৎপাদন একের তিন 
অংশে চলে এসেছে। ফিনিশড স্টীল, ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদন 
হত ১০.৬২ লক্ষ টন পার এনাম, এখন সেটা কমে এসে দাড়িয়েছে ১০.৩৪ লক্ষ টন 
পার এনাম। আসলে এই রাজ্যে কোন কাজ হচ্ছে না। কারণ হচ্ছে এই মুখ্যমন্ত্রীর 
নেতৃত্বে যে অর্থমন্ত্রী কাজ করছেন তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া করে দিয়েছেন। 
এই রাজ্যের লায়েবিলিটি মার্চ ৯৮ হচ্ছে ২৫ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা । আজ পর্যন্ত 
রাজ্যের মোট খণের বোঝা হচ্ছে ২০ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা। তাহলে প্রায় ৪০ 
হাজার কোটি টাকা রাজ্যের মূলত ধার। আমাদের এই সাড়ে ছয় কোটি মানুষের 
রাজ্যের প্রতিটি মানুষের উপর ৬ হাজার টাকা করে খণের বোঝা এই সরকার চাপিয়ে 
দিয়েছে। আসলে হচ্ছে রেভিনিউ ডেফিসিট। ১৯৭৮ সালে আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন। 
রেভিনিউ ডেফিসিট দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। একটা রাজ্যের আয়ের চেয়ে ব্যায় 
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যদি বেশি হয় তাহলে যে পরিমাণ টাকা ঘাটতি হচ্ছে সেটা সরকারকে ধার করে সেটা 
মেটাতে হয়। ১৯৭৭-৭৮ সালে এটা ছিল ১.৮১ কোটি টাকা, আর ১৯৯৭-৯৮তে তা 
এসে দাঁড়িয়েছে ২,২৯৪ কোটি টাকা । তার মানে ২১ বছরে ১১,৪২৮ কোটি টাকার 
ডেফিসিট। এই ডেফিসিট মেক-আপ করার কোনও চেষ্টা এরা করতে পারেননি। গত 
আরও বেড়ে যাবে ২০ হাজার কোটি টাকা। ডেফিসিটে চলছে একটা রাজ্য। কোনও 
রাজ্যে যদি সংবিধানের ৩০৭ ধাত্রা আনতে ফিনা্সিয়াল এমাজেন্সী করার দরকার হয়, 
তাহলে এই ব্যাঙ্করাপ্ট পশ্চিমবাংলাকে করতে হয়। যেখানে বছরে আমরা যে খণ নিচ্ছি 
তার ইন্টারেস্ট, গত দু বছরে আমরা ইন্টারেস্ট দেব ৭ হাজার ৯ কোটি টাকা, আমাদের 
যে ট্যাক্স রেভেনিউ আদায় হয় তার ৬৫ শতাংশ চলে যায় ইন্টারেস্ট দিতে। ধারের 
বোঝা নিয়ে চলছে এই সরকার। তাই এই রাজ্য সরকারের ব্যয়ের বোঝা বেশি, 
রেভেনিউয়ের টাকা নেই। এখানে প্লানের টাকা কাটা যায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। এই 
রাজ্য দেউলিয়া হয়ে গেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ২৩ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বের ফলে। তাই ' 
আর একদিনও থাকার অধিকার নেই এই মন্ত্রিসভার । চার্টিলের কথা বলতে হয়-_ সন 
দি নেম অফ গড়, গো। ভগবানের নামে চলে যান। তারপর রাজ্যের যা হবার হোক। 
আমি নেপোলিয়নের কথায় শেষ করছি__'আফটার মি দি ডিল্যুজ। আমার পরে মহা 
প্রলয় হোক। এর চেয়ে খারাপ অবস্থা আর কিছু হতে পারে না। এই কথা বলে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মুস্তাফা বিন কাশেম ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী কংগ্রেস দলের পক্ষ 
থেকে বামফ্রন্টের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, 
আমি তার সর্বতোভাবে বিরোধীতা করছি। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে 
সরকারপক্ষের একজন সাধারণ বিধায়ক হিসাবে আমাদের প্রথম বক্তা হিসাবে মানণীয় 
সৌগত রায় যে কথা বলেছেন তার জবাবের দায় আমার না, আমাকে মানায়ও না। 
তার জন্য সরকার পক্ষের নেতারা আছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী আছেন। 
আমি সাধারণ ভাবে দু'একটি কথা বলতে চাই। সেটি হচ্ছে, আমি এই অনাস্থা প্রস্তাবকে 
একটি অহেতুক প্রস্তাব বলে মনে করি। যে অনাস্থা প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে তা 
সংসদীয় রীতিনীতিতে বিরোধী দলের কাছে একটি বিরাট হাতিয়ার। সরকারের সমালোচনা 
করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় এর মাধ্যমে। কিন্তু বিরোধী দল যদি 
দায়িত্বশীল হয়, তাহলে এই অনাস্থা প্রস্তাবকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন এবং 
সেটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হয়। এটাই হচ্ছে সাংবিধানিক ইতিহাস। সংসদীয় ইতিহাসে 
এইসব নজির আছে। কিন্তু এমন কি ঘটলো যে আপনাদের এই অনাস্থা প্রস্তাঝ আনতে 
হল? এটি অহেতুক বলে আমি মনে করি। এর যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ আমি বুঝতে 
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ধারনা উড বই রাড না? জনি যা 
আমাদের একটি কথা আছে, “নেই কাজ তো খৈ ভাজ।” আপনাদের খৈ ভাজতে গিয়ে 
এই অনাস্থা প্রস্তাব আপনারা এনেছেন। আমি সর্বতোভাবে এর বিরোধীতা করছি। তবুও 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে যখন বলছিলেন তখন আমি বোঝার চেষ্টা করছিলাম। 
আমি মন দিয়ে শুনছিলাম। আমি আশা করেছিলাম কিন্তু গঠন মুলক, সমালোচনা 
হলেও এমন কিছু বলবেন যার দ্বারা আমরা উপকৃত হব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা 
সেই রকম তার মধ্যে খুঁজে পেলাম না। সৌগতবাবু, আপনার পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে 
নামডাক আছে। আপনি বললেন যে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ তৈরি করেছেন। আমি আপনাদের 
কাছে এই বিষয়টি "রাখতে চাই যে সংবিধানের ১৬৩ এবং ১৬৪ ধারা আপনি যা উল্লেখ 
করেছেন, আপনি জানেন, এটি একটি টোট্যাল কথা। 


[3-10 _ 3-20 7.7] 


সংবিধান মানে শুধুমাত্র রিটিন লেটারস অফ দি কনস্টিটিউশন নয়, কাজেই সংবিধান 
বলতে এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সমস্ত রীতিনীতি এবং প্রথা গড়ে ওঠে শাসনকার্ষের 
সুবিধার জন্যে এবং শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে, সেটাকেই সংবিধানের অংশ বলে 
বিবেচিত হয় এবং প্রতিফলিত হয় এবং এটাই হচ্ছে আন রিটিন ম্যাক্সিম অফ দি 
কনস্টিটিউশন। আর আমি নিজে মনে করি পশ্চিমবঙ্গে আনকস্টিটিউশনাল বলে কখন 
ঘোষিত হয়নি। আপনাদের অর্থাৎ বিরোধীপক্ষের ক্ষমতা আছে সরকারের কাজের তীব্র 
সমালোচনা করার, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম সেইদিকে না গিয়ে আপনি আপনার 
নিজের উপরে খানিকটা দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে নিয়ে আপনি মাননীয় মন্ত্রীদের ক্যারেঠার 
রোল নিয়ে লিখতে বসে গেলেন। মাননীয় মন্ত্রীদের ক্যারেক্টার রোল লেখার ক্ষমতা 
আপনাকে কে দিয়েছে বা কি ভাবে পেয়েছেন জানিনা কিন্তু যাইহোক আপনার বলার 
মধ্যে একই কথা একই গতানুগতিকতা লক্ষ্য করা গেছে। আপনার আলোচনার মধ্যে 
সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের ত্রুটি বা ঘাটতি এই সমস্ত থাক পারত কিন্তু সেসব 
দিকে আপনি গেলেন না। আপনারা তো বামফ্রন্ট সরকারের ঝৌন্মও কাজ বা কোনও 
, অগ্রগতি রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখতে পেলেন না, কোনও ইতিবাচক দিক দেখতে পেলেন 
না। ই্ংরাজিতে একটা কথা আছে 11 19013 6110 (0 (119 390170195 ০95. নেবা 
চোখে সবই হলুদ দেখে। আপনি রাজনৈতিক ভাবে কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে সরকারে 
কাজকর্মের পর্যালোচনা করছেন জানিনা। এই যে অনাস্থা প্রস্তাব আইন-শৃঙ্বলা নিয়ে 
এসেছেন এবং কথা উঠেছে আপনি নিজেও বলেছেন এবং আপনার স্মরণেও আছে 
অতি সম্প্রতি মঙ্গলবার যে মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাতে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন বলে আপনারা বিম্ময় প্রকাশ করেছিলেন। আমরা তো জানি এসব 
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ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে এবং আমরা তো তা বলি। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে কোনওদিন 
কেউ দাবি করেছেন যে আমাদের রাজ্যের আইন শৃঙ্বলার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা নেই; 
আসলে আপনারা যখন বলেন সরাসরি না বললেও, আপনাদের বলার মধ্যে দিয়ে যেন 
একটা ধারণা বেরিয়ে আসে যে পশ্চিমবঙ্গ যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে একটি অঙ্গ রাজ্য। অন্যান্য অঙ্গ রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গও 


' একটা অঙ্গ রাজ্য। এটাকে ইচ্ছামতো চালানো যায় না।.ভারতবর্ষের যে রকম প্রচলিত 


অর্থনীতি, সামাজিক কাঠামো তার বাইরে পশ্চিমবঙ্গ নয়। এটা নিয়ে ফিলোজফি করার 
কথা নয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্য থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার মেকাবিলা আর একটা সরকারের কাজের মূল্যায়ন করা যায় 
না। আমাদের দেশে শোষণ আছে, পুঁজিবাদী আছে, সামন্ততান্ত্রিক বঞ্চনা লুঠ আছে। 
একদিকে সম্পদের প্রাচুর্য অন্যদিকে অভাবের তাড়নায় বেকার যুবকরা হতাশায় ভুগছে। 
অনেক সময়ে হতাশায় সামিল হয়ে তারা বিপথে পরিচালিত হচ্ছে এবং অপরাধের পথে 
পা বাড়াচ্ছে। সুতরাং এই অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে সরকার একটা সুস্থ 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ফেলবেন হতে পারে না। যেখানে ভারতবর্ষের সর্বত্র অপরাধ সংগঠিত 
হচ্ছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ধারণায় পরিচালিত হয়ে একটা আইডিয়াল 
স্টেট, একটা সম্পূর্ণ আদর্শ রাজ্য হবে-_এটা বক্তৃতা করতে গিয়ে বলা যায় কিন্ত 
বাস্তবে কখনই হয় না। সুতরাং এইসব বলে কোনও লাভ নেই। আপনারা তুলনা করতে 
গিয়ে বারে বারে রাজ্যের আইন-শৃঙ্বলার প্রশ্ন নিয়ে আসছেন। এবং বারেবারে একই 
প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। অতি সম্প্রতিও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেইকারণে 
আমি মনে করি মাননীয় সদস্য সৌগত বাবু হয়ত আর নতুন কথা বলবেন না। সুতরাং 
উনি যখন বললেন একই কথা তখন আমিও আমার দিক থেকে আই স্মুড পুট ইট অন 
রেকর্ড। আমিও নথিভুক্ত করতে চাই। আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে যেসব কথা বলেছেন 
আমাদের দিক থেকে সেদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্্মন্ত্রী যথেচ্ছভাবেই সেসব 
বিষয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু তবুও আমরা যখন আমাদের রাজ্যের সঙ্গে অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনা করি তখন সাধুরণভাবেই আপনারা প্রশ্ন তোলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের কথা 
বলুন, কেন দিল্লির কথা বলছেন, কেন উত্তরপ্রদেশের কথা বলছেন, কেন বিহারের কথা 
বলছেন। আমি আপনাদের কাছে ধরতে গেলে সারেগার করছি, আপনারাই বলে দিন 
তাহলে কোনভাবে বিচার করা হবে? যদি ভারতবর্ষের গোটা দেশের সঙ্গে একটা রাজ্যের 
আইনশৃঙ্খলা অবস্থা কি রকমের পরিমাপ বা এর মাপকাঠি হবে”_আগে কি অবস্থায় 
ছিল, বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করতে হবে, তা 
আছে তার সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় আইনশৃঙ্খলা তুলনা করতে হবে, এতে কোনও বিরক্তি 
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হওয়ার ব্যাপার নেই। এটাতে আপত্তি হওয়ারও ব্যাপার নেই। এটা অন্যতম মাপকাঠি। 
অতীতের ঘটনা যদি আপনারা জানতে চান তাহলে আমি বলতে পারি, আমি মনে করি 
এটা অহেতুক সময় নষ্ট হবে। ৭২ থেকে ৭৭ সালে কি ঘটেছিল তা তো কেতাব পড়ে 
বা বই পড়ে জানতে হবেনা, আপনারা করেছিলেন আপনদের সেই অভিজ্ঞতা আছে। 
পশ্চিমবাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে মানুষের সেই দুর্ভোগ যা ভোগ করতে হয়েছিল একটা 
আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের শিকার তাদের হতে হয়েছিল, তারই পাপের ফলাফল আপনাদের 
ভোগ করতে হচ্ছে। মানুষ আপনাদের আরও কতদিন ভোগ করাবে তা আপনারাই 
জানেন। আপনারা যাই বলুন না কেন, ২৩ বছর ধরে একটানা জনগণ বামফ্রন্ট 
সরকারকে রাজোর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখেছে। তাদের চেতনার উপর দাীঁড়য়ে অধিষ্ঠিত 
রেখেছে। এইসব তথ্য এখানে থাকলেও আমি যদিও উল্লেখ করতে চাই ন্যাশনাল ক্রাইম 
রেক্স ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, বিভিন্ন রাজ্যে থে পরিস্থিতি অপরাধের ঘটনার তার 
বিশ্লেষণ করে যেটা বেরিয়ে আসে সেটা হচ্ছে হিংসাজনিত অপরাধ এর ক্ষেত্রে আমাদের 
রাজ্যের ভাগ হচ্ছে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ। সেখানে উত্তর প্রদেশ এবং অন্কপ্রদেশে হচ্ছে 
৯ ভাগ। আমার কাছে ঠিক সাম্প্রতিক হিসাবের তথ্য বা রেকর্ড নেই, আমি ৯৭ সালের 
হিসাব বলছি, মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানে সেখানে বামফ্রন্ট সরকার চলছে না, সেখানে 
কাদের সরকার চলছে তা আপনারা জানেন। সেখানে হিংসাজনিত অপরাধের ঘটনা 
হচ্ছে ১১ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ১৩ শতাংশ, ৯৭ সালের হিসাবে মোট অপরাধমূলক ঘটনা 
৬.৮৬ শতাংশ আমাদের এই কলকাতায়। আমাদের পশ্চিমবাংলায় মূল কেন্দ্র রাজধানিতে। 
মোম্বাইতে ১৫.৫ শতাংশ, দিল্লিতে ১৮.৫১ শতাংশ, ব্যাঙ্গালোরে ১৬.২ শতাংশ। এই 
সম্বন্ধে স্বরাষ্টরমন্ত্রী ৩০শে নভেম্বর বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন, দ্যাট ইজ অন রেকর্ডস অফ 
দি হাউস। আমি তার মধ্যে বিস্তারিতভাবে যাচ্ছি না। বিস্তারিত আলোচনারও সুযোগ 
নেই, যেদিন স্বরাষ্ট্র বাজেট আলোচনা হবে, সেইদিন আলোচনা করা যাবে। এই 
সমস্ত ঘটনার পিছনে নানা রকম কারণ আছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মিদের মধ্যে সংঘর্ষ 
আছে। তিনি এই ব্যাপারে বারবার আযাপিল করেছেন সব রাজনৈতিক দলগুলির কাছে, 
এই সিদ্ধান্তে আসুন, আন্তরিকভাবে মেনে নিন, যাদের অপরাধের খাতায় নাম লেখা 
আছে, এইসব কর্মী ও সদস্যদের নিজের দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। এখানে 
পুলিশের ব্যপার এয, পুলিশ দিয়ে এই সংঘর্ষ দূর করা যায়না। মাননীয় সদস্য সৌগত 
রায় বলে চলে গেলেন উনি বলছিলেন, মূলতুবি প্রস্তাব আলোচনার পরে ২টি ঘটনার 
কথা। আমি খুশি হতাম আর যদি একটি ঘটনার কথা বলতেন, যা ঘটেছে, সেটা তিনি 
যদি উল্লেখ করতেন, তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলার পরে আর একটি ঘটনা ঘটেছে, 
উনি সযত্বে তা এড়িয়ে গেলেন। সেটা হচ্ছে, বর্ঘমানে ঘটনাটি ঘটেছে। প্রতিটি দৈনিক 
সংবাদপত্রেই এই খবরটা বেরিয়েছে! কংগ্রেস দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন-_আছে কি না 
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জানিনা-_তাদের সম্পর্কে বেরিয়েছে, সেখানে তারা সমবেত হয়েছেন, কংগ্রেসের আর 
একটি অংশ তাদেরকে বেদম পিটিয়েছে, যার ফলে সেখানে রক্তপাত হয়েছে। আপনারা 
মাননীয় স্বরাষ্টম্ত্রী পুলিশকে এই ব্যাপারে কি দোযারোপ করবেন? কংগ্রেসের একটি 
অংশ আর একটি অংশকে বেদম পিটিয়েছে, এই ব্যাপারে তো বামক্রন্টের পুলিশ মন্ত্রী 
কিছু করতে পারছে না। আপনারাই বলে দিন, এটা কোন পথে সমাধান হতে পারে। 
এই খবর সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় বেরিয়েছে। বর্ধমানের এই ঘটনার কথা এই প্রস্তাবের 
উ্থাপক নিশ্চয় দেখেছেন। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সেখানে বেরিয়েছে আমি সবটা 
পড়ছি না জেলা কংগ্রেস নেতা রাজকৃষ্ দী বলেছেন, নুরুল চিরকালই সমাজবিরোধাদের 
নিয়ে রাজনীতি করেন। এই রাজ্যে তৃণমূল এবং বিজেপি চারিদিকে সন্ত্রাস সৃত্ঠি করছে। 
এই অনাস্থা প্রস্তাব অন্তত একটু মানানসই হত, যদি আরেকটা অধিবেশন পর্যন্ত আপনারা 
অপেক্ষা করতেন। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেছে, সেই নির্বাচনে আমরা লড়েছি 
জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে, আর কংগেস এবং অন্যান্যরা লড়েছে স্থানীয় ইস্যুর পরিপ্রেক্ষিতে 
এবং বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা করে। আজকে তেহশ বছর পরও 
৪২টি লোকসভা সীটের মধ্যে ২৯টি সীটে বামফ্রন্ট জয়লাভ করেছে এবং এই সরকারের 
প্রতি পশ্চিমবাংলার মানুষ আস্থা জ্ঞাপন করেছে। তাই এই অনাস্থা প্রস্তাব বেমানান, 
আপনারা মানে মানে তুলে নিন, এই কথা বলে এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধীতা করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী সুরত মুখার্জি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা বার ঝার বলেছি এই সরকারের 
বিরুদ্ধে যারাই অনাস্থা প্রস্তাব আনবেন, সে যে দলেরই হোক আমরা তা সমর্থন করব। 
তেইশ বছরের জগদ্দল পাথরের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, পরিবর্তনের জন্য 
দেশের মানুষ নীরবে, নিভৃতে কীদছে। প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক আজকে সোচ্চারিত সববতর। 
আর এই বিধানসভার বাইরে দেশের মানুষ রয়েছে এবং তাদের চাওয়া এবং না চাওয়া 
অনেক অনেক বড় কথা। যদি অন্ধ না হয়ে থাকেন তাহলে এই বিধানসভার বাইরের 
দেওয়ালের লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করুন এবং এর প্রতিবাদ হয়েছে বিগত লোকসভা 
নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। যদি সি. পি. এম এবং তার শরিকরা জোচ্চুরি না করতেন দু- 
একটি বিধানসভার ক্ষেত্রে তাহলে ছয় থেকে সাতটির বেশি সীট তারা পেতেন না। তাই 
ওরা ছাপ্লা ভোট জিন্দাবাদ বলছে। টিটাগড়ে দুটি বিধানসভা এলাকায় শতকরা ৯০ ভাগ 
ছাপ্লা ভোট দেওয়া হয়েছে, সেখানে সন্তর থেকে আশি হাজার ভোটে জয়লাভ করেছে। 
হাওড়া ব্রিজ থেকে বিবেকানন্দ সেতু পর্যন্ত বিগত কয়েকটি লোকসভা নির্বাচনে আপনাদের 
যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি ৭৩ হাজার ভোট পেয়েছেন। ১৯৭২ সালে যদি এই রকম 
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ঘটনা ঘটত তাহলে জ্যোতিবাবুরা অনেক পুস্তিকা প্রকাশ করে দিতেন এবং তখন সি. 
পি. এমের' যারা জিতেছিল তারা বিধানসভা বয়কট করেছিল। গত লোকসভা নির্বাচনে 
বুদ্ধদেব বাবুর কেন্দ্র থেকে ৭২ হাজার ভোট বেশি পেয়েছে তৃণমূল প্রার্থী, এ এলাকার 
লোকরা বলতে চাইছে তোমাকে চাইনা । আর জ্যোতি বাবু ও তার দল তার পদোন্নতি 
করে দিয়ে বললেন-_তুমি বিধানসভা এলাকায় হেরে গেছ তাতে কি আছে, আমরা 
চামচের দল তোমার পঙ্গোন্নতি করে দিলাম, তোমাকে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার করে 
দিলাম। এখানে দাঁড়িয়ে বলুন তো কোনও দল বামফ্রন্ট সরকারে থাকাকালীন ডেপুটি 
চিফ মিনিস্টার কোনওদিন করেছিল কি না? মানুষ যখন হাঁটতে পারে না, তখনই লাঠি 
নেয়, তার ক্রাচের দরকার হয়। আপনারা ক্ষেত্রে এটা প্রমাণিত সত্য। আপনি তো 
নিজেও বলেছেন আমি অসুস্থ, পারছি না। তার জন্য আমি দুঃখ করতে পারি, সহানুভূতি 
দেখাতে পারি, কিন্তু একটা মানুষ যদি দেশসেবা করতে আর না পারে, তাহলে আর 
একজনকে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার করে দিয়ে তার কাধে ভর করে মুখ্যমন্ত্রীর পদ 
আঁকড়ে থাকতে পারেন না। এটা তঞ্চকতা। এই রাজনৈতিক তঞ্চকতার প্রতিবাদ করছি। 
এখানে আপনাদের লিগ্যাল অথরিটি আছে, সংখ্যার জোর আছে, কিন্তু সত্য যা, লেজিটিমেট 
বলতে যা৷ বুঝি, রিয়েল অথরিটি বলতে যা বুঝি, সেটা কি আছে সরকারে থাকার 
পক্ষে? এর অধিকার তো আপনারা হারিয়েছেন সর্ব ক্ষেত্রেই। বামফ্রন্টের নিজেদের 
দলের অবস্থা দেখুন__শরিকদের কথা বলছি না। আর. এস. পি.-র ছেলেদের আগুনে 
ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, তাদের এম. এল. এরা এখানে এসে কীদছে, তপন হোড়কে মাথা 
ফাটিয়ে দিয়েছে সি. পি. এম., কোনও কথা বলছে না, কিন্তু এই সরকারের বিরুদ্ধে 
বলছে। শঙ্করবাবু বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত মন্ত্রী ছিলেন, তিনি পদত্যাগ 
করলেন। আর, আমাদের কথা নয়, “দি উহক' পত্রিকায় কি বেরিয়েছে আমি পড়ে 
শোনাব। তার ২৪ পাতায় বলছে আমি জ্যোতি বাবুর ঘরে বসেছিলাম সাড়ে চারটে 
অবধি। 
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ভাবতে পারেন, কল্পনা করতে পারেন। এ তো আমার কথা নয়, একেবারে কোট 
করছি। ক্ষমতা থাকলে এঁ পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করুন, আর কোনও বক্তব্য না রেখে, 
আর না হলে তার জবাব দিন। বলছেন-_ 
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এইগুলো বেরিয়েছে বইতে, তার ছবি দিয়ে। তারপর সেই মন্ত্রী উপস্থিত হবে? 
জ্যোতি বাবু বলবেন না? দেশের মানুষের জানার অধিকার থাকবে না? বলছে আর. 
পি. জি.-র সঙ্গে শঙ্কর সেনের লড়াই চলছে। তারপর পদত্যাগ, তারপর এই বিবৃতি। 
একটা মানুষকে ধন্ধে ফেলে দেবেন, তার উত্তর থাকবে না? আপনার বক্তব্য অতীতে 
অনেকবার শুনেছি। আপনি তো সেই ভাঙ্গা রেকর্ডই বাজিয়ে যাবেন। কয়েকদিন আগেও 
এই ধরনের ল আ্যাণ্ড অর্ডার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, কিছুই হলনা-_না ল না অর্ডার 
কোনও বক্তব্যেই তিনি নেই। জ্যোতি বাবু, আপনি তো পার্টি ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজের 
দিকে দেখুন। ৬০এর দশকের গোড়ায় ছিল শুধু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি-_সি. পি. 
আই.। আপনি সেই দল ছেড়ে দিয়ে সি. পি. এম. করলেন। আপনার পলিসিতেই এম. 
এল. হয়েছে। আপনি কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গেছেন বললে বলবেন- নির্লজ্জ, অসভ্য, 
বর্বর। এখানকার রাস্তাঘাট দেখে, হাসপাতাল দেখে মনে হয় না অসভ্য বর্বর? ত্রৌপদীর 
বন্ত্র অপহরণ করা হল, আপনারই অফিসের তলায়, আপনার একবারও মনে হয়নি যে, 
কে নির্লজ্জ, কে অসভ্য, কে অপরাধী? মন্ত্িত্বে রয়েছেন, এগুলি নিয়ে একটু ভাববেন। 
আর.এস.পি. মন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ১ হাজার কোটি টাকা পেতেন। কিন্তু 
যেহেতু আর.এস.পি.-র মন্ত্রী, তাই আপনারা বললেন যে এই টাকা নেবেন না। আপনারা 
বললেন যে, আমরা প্রগতিশীল, তাই ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কাছ-থেকে টাকা নেন না। এগুলি 
তাকে হেনস্থা করতেই করলেন। কিন্তু ভাববেন যে, তাকে হেনস্থা করতে গিয়ে সর্বনাশ 
হচ্ছে রাজ্যের মানুষের। এখানে শিল্পে একেবারে ভয়ঙ্কর অবস্থা। অনেক নতুন শিল্প 
আছে। মৌ এর নাম করে আপনারা তঞ্চকতা করছেন, প্রবঞ্চনা করছেন। ডাঁনলপ 
খুলবেন বললেন এক ঘন্টার মধ্যে। মেটাল বক্স খুলবেন বললেন। কিন্তু কিছুই .করলেন 
না। দুই হাজার শ্রমিক এর ফলে আত্মহত্যা করল। আপনারা আবার এ নিয়ে চিৎকার 
' করছেন। কোথায় গেল এন.আর.আই.। কোথায় আজকে বহুজাতিক সংস্থা? ০.৩ পারসেন্ট 
মৌ এ ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন নি। হলদিয়ায় ফে ৰিনিয়োগ করার কথা ছিল, তার 
১। ১০ ভাগও বিনিয়োগ করতে পারেননি) ১০ লক্ষ বেকার যুবককে চাকরি দেবেন 
বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি পারেননি 
আমার পূর্ববর্তী বক্তা, মার্জিত শিক্ষিত লোক বারে বারে ইউ.পি., বিহারের উদাহরণ 
টেনে বললেন। কিন্তু ইউ.পি. বিহারের উদাহরণ নয়, এই রাজ্যের অতীতের উদাহরণ 
টেনেই আমি বলছি যে, ১৯৯৬-৯৭ সালে এই পশ্চিমবঙ্গে নারী ধর্ষণ হয়েছে ৭৮৯ জন 
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১৯৯৭-৯৮ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দীড়িয়েছে ৮৪১। এটা সর্বকালীন রেকর্ড। সমস্ত 
প্রদেশ থেকে এখানে রেকর্ড সংখ্যক। আমি হিউম্যান রাইটস থেকে উদ্ধৃত করছি যে, 
আমাদের সময়ে প্রতি বছর গড়ে মাত্র ৫ জন ছিল নারী ধর্ষণ। এই ভাবে সমস্ত দিকেই 
কি আইন শৃঙ্খলা বলুন, শিল্পে বলুন, শিল্পের বাইরেও সব দিকেই অবনতি ঘটেছে। এই 
কয়েকটি কথা বলে এই প্রস্তাবের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ মানম্ীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে সরকার ২৩ বছর ধরে গরিব 
মানুষের স্বার্থে কাজ করেছে, নিপীড়িত মানুষের সাথী হয়ে রাজ্যে রয়েছেন, তার বিরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব আনা, এটা বোধ হয় কংগ্রেসের পক্ষেই সম্ভব হয়। এটা আমরা লক্ষ্য 
করছি যে, আমাদের এই রাজ্যে সামগ্রিক ভাবে যখন একটা উন্নয়নের বাতাবরণ তৈরি 
হচ্ছে, তখন বোধহয় ওরা এটা সহ্য করতে পারছেন না। আপনারা দেখুন, কংগ্রেস 
আমলের শেষ সময় ১৯৭৭-৭৮ সালে আমাদের এই রাজ্যে যে খাদ্য উৎপন্ন হত, তার 
থেকে এখন এখানে খাদ্য উৎপাদন ৭৫ ভাগ বেড়েছে। এটা কম কথা নয়__এখানে 
প্রতিনিয়ত কৃষির উন্নয়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা 
গত ৩০ তারিখে এই রাজ্যের কতগুলি নতুন ভ্যারাইটিকে স্বীকৃতি দিয়েছি। তার মধ্যে 
আছে পাট। সাধারণত ৯০ থেকে ১০০ দিনে পাট তৈরি হয়। এমন একটা ভ্যারাইটি 
আবিষ্কৃত হয়েছে, যা স্বীকৃতি পেয়েছে গত পরশু দিন, যেটা ৭৫ দিনেও হবে। এমন 
বরবটি তৈরি হবে যার মধ্যে প্রোটিন অনেক বেশি থাকবে। এত খাদ্যশস্য, স্জী, 
অন্যান্য জিনিসের উৎপাদন হচ্ছে-_এটা সরকারি উদ্যোগ সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়া কখনই 
সম্ভব হত না। 


আপনাদের ম্মরণে থাকতে পারে ৬০, ৭০ এর দশকের কথা, সে সময়ে গ্রামে 
কাজ ছিল না। হাজার হাজার মানু স্টেশনে স্টেশনে এসে ভিক্ষা করত। এখন সেই 
চিত্র পাবেন? এখন সেই চিত্র নেই। গ্রামাঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন অনেক বেশি ঘটেছে। 
কুটির শিল্প-__আপনাদের আমলে তাতীদের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। আজকে আমরা 
আসার পর তাত শিল্পের অনেক উন্নতি ঘটেছে। আপনাদের সময়ে গণতন্ত্র শেষ হয়ে 
গিয়েছিল। বছরের পর বছর পঞ্চায়েত পৌরসভাতে আপনারা নির্বাচন করতেন না। 
এখন, এমন একটা পঞ্চায়েত, একটা পঞ্চায়েত সমিতি, একটা জেলা পরিষদের নাম 
বলুন যেখানে সময় মতো নির্বাচন হয় না__আপনারা গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা 
করেছিলেন। আজকে, আমাদের সময়ে গণতন্ত্র জাগ্রত হয়েছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 
তাই আপনাদের গাত্রদাহ হচ্ছে, আপনারা সহ্য করতে পারছেন না, অনাস্থা এনেছেন। 
গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন হচ্ছে, আপনাদের তা সহ হচ্ছে না। তাই আপনারা অনাস্থা এনেছেন। 
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আমাদের যে নিজস্ব সংস্কৃতি, আমরা সেই সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমাদের 
ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-__আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, আমাদের ভাষা 
আলাদা, ধর্ম আলাদা, খাদ্যাভ্যাস আলাদা কিন্তু আমরা একসঙ্গে বাস করছি। ভারতবর্ষের 
যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা 
করছি। ২৩ বছর ধরে বাংলায় বামফ্রন্ট সরকার সেই চেষ্টা করে চলেছে। আজকে 
ভাবতে পারেন, ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হচ্ছে চারিদিকে থমথমে ভাব, 
গোলমালের আশঙ্কা? কলকাতায় বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে এসেছিলেন। এগিয়ে এসেছিলেন 
চেতনা সম্পন্ন মানুষ, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ সরকারের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন, গোলমাল 
হল না। সে দিন ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করেছিলেন এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই। 
তারা চেষ্টা করেছিল জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে। দাম বাড়েনি। কেন বাড়েনি? সেদিন 
যিনি খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান থেকে চাল এনে 
কলকাতা শহরের ৫৩টা জায়গায় লরি করে চাল দেওয়া হয়েছিল। টেন্ডার করে দাম 
ঠিক করে জনস্বার্থে চাল দেওয়া হয়েছিল। এই সরকার গরিবের সরকার। বার বার 
আমর। চেষ্টা করেছি_ শিল্পে যদি মাসূল সমীকরণ তুলে দেওয়া যায়, লাইসেন্স প্রথা তুলে 
দেওয়া যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। আজকে কেন হলদিয়া 
পেট্রো-কেমিক্যালের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে আট বছর অপেক্ষা করতে হল? কারা অনুমতি 
দেয়নি? আজকে তাই জন্য আপনারা যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন সেটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত। আমরা আশা করতে পারি না যে একটা অঙ্গ রাজ্যের সমস্ত জিনিস আদর্শ 
হবে, সেখানে অন্য প্রভাবও থাকবে। তার মধ্যেই বামফ্রন্ট জাগ্রত জনগণকে সাথে নিয়ে 
এই ২৩ বছরে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে আপনাদের অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল 
করছি এবং বিরোধীতা করছি। আমরা আশা করতে পারি না যে একটা অঙ্গ রাজোর 
সমস্ত জিনিস আদর্শ হবে, সেখানে অন্য প্রভাবও থাকবে। তার মধ্যেই বামফ্রন্ট জাগ্রত 
জনগণকে সাথে নিয়ে এই ২৩ বছরে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে আপনাদের 
অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল করছি এবং এর বিরোধীতা করছি। 
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রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দলের তরফ থেকে 
সরকারের বিপক্ষে যে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে আমি তার পূর্ণ সমর্থন করছি এবং সমর্থন 
করে কয়েকটি কথা মাননীয় সদস্যদের কাছে রাখতে চাই। আজকে এই শতাব্দীর শেষ 
বিধানসভা চলছে এবং কালকে তা শেয হবে। এই অপদার্থ দুর্ণীতিগ্রস্থ সরকারের বিরুদ্ধে 
আমরা এই শতাব্দীর শেষ অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি। যদি না আনি তাহলে গণতন্ত্রের পক্ষে 
অপমানজনক, পশ্চিমবাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করা হবে। ২০০১ সালের 
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পরে যে নির্বাচন হবে তখন নিশ্যয়ই এই বিধানসভায় পট পরিবর্তন হবে। তখন 
আপনারা ওদিকে থাকবেন না এটা আমি দ্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি। আজকে আমাদের 
ডান ভোট যদি ভাগ না হত তাহলে গত লোকসভা নির্বাচনেই আপনাদের মৃত্যু ঘন্টা 
বেজে যেত। আমাদের ভোট ভাগ হয়েছিল বলেই আপনারা এখনও পর্যন্ত ও দিকে বসে 
আছেন। মাননীয় সদস্য বীনকাসেম সাহেব তিনি বিজ্ঞ লোক তিনি সরকার পক্ষের হয়ে 
বন্তৃতা দিতে গিয়ে বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে এটা একটা অঙ্গ রাজ্য। আমি 
মনে করি এটা মুর্খেও জানে যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে একটা অঙ্গ রাজ্য। 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যদি শত শত খুন হয় আর এখানে তুলনামূলকভাবে কম হলেও 
সেটা বলা যাবে না, চুপ করে থাকতে হবে। অন্য রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা যদি কম হয় 
আর এখানে যদি কম হয় তাহলে সেটা এখানে বলা যাবে না। আইন শৃঙ্খলার অবস্থা 
খুব ভাল? আজকে এখানে বুদ্ধদেববাবু বসে আছেন আমি তাকে একটা পরিসংখ্যান 
দিচ্ছি ১৯৯৬ সালে জেলায় অপরাধের সংখ্যা ৫৬ হাজার ৭২৩টি। ১৯৯১ সালে ছিল 
৫১ হাজার ৭৩টি। গ্রামাঞ্চলে অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে, এটা আমি স্ট্যাটিসটিক্যাল 
সার্ভে থেকে কোট করছি। গ্রামাঞ্চলে অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে, তবু কলকাতা নিয়ে 
মাতামাতি। গ্রামাঞ্চলে অপরাধ হচ্ছে, সেখানে থানাগুলিকে পাটি অফিস করেছেন, সেখানে 
সি.পি.এম.-এর বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ দায়ের করতে পারবে না। যদি অভিযোগ করেও 
সেটা দায়ের হবে না। সেখানে আগেই থানা থেকে খবর চলে যাচ্ছে সেখানে গ্রেফতার 
হয় না, সেখানে ডয়েরী নেওয়া হয় না। আজকে গ্রামাঞ্চলের এই চিত্রের মধ্যে বিধানসভায় 
দাড়িয়ে বক্তৃতা করতে হচ্ছে। ৩৬১ ধারায় মেনশনে মাননীয় সদস্যরা কত কথা বলেছেন, 
তাহলে কি সব মিথ্যা কথা বলেছেন। তারা বলেছেন হাসপাতালে উঁষধ নেই, স্বাস্থ্যকেন্দ্ 
নেই, শিক্ষক নেই, তাহলে কি তারা সব মিথ্যা কথা বলেছেন? আজকে যদি বিধানসভায় 
অনাস্থা প্রস্তাব না আনা হত তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অপমান করা হত এবং 
পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে কংগ্রেস দল দুভাগ্যজনক অবস্থায় দাড়িয়েছে বলে মনে 
হত। 


বিশ্বীসঘাতকে পরিণত হব। আজকে অর্থমন্ত্রী নেই। এই সরকার একটা দুর্নীতিগ্রস্ত 
সরকার। অর্থমন্ত্রী থাকলে আমি তাকেও আঙ্গুল তুলে বলে দিতাম। আপনারা বলছেন 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া দরকার। কিন্তু তার মানে .তো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ২ 
হাজার ৫৬ কোটি টাকার তছনছ নয়। আপনারা বিকেন্দ্রীকরণের নামে রাস্তা থেকে 
আরম্ত করে গোটা দপ্তর পঞ্চায়েতের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
অর্থমন্ত্রী জবাব দেবেন, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, একটা জেলা পরিষদও তার সম্পূর্ণ 
' টাকা খরচ করতে পারেনি, ফেরত গেছে। রাস্তা সারাই-র জন্য, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য 
যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তা খরচ করতে পারেনি। শুধু তাই নয় আজ পর্যস্ত 
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ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়নি দক্ষিণ ২৪ গ্লরগনা ৫৬ কোটি টাকার। রাস্তা করতে 
পারেনি ৫২ কোটি টাকার। আবার বলছেন বিকেন্দ্রীকরণ। কেন দিয়েছেন? তার একটা 
কারণ গোটা সরকারি সংস্থার মাধ্যমে টাকা নিয়ে গিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের নামে পার্টির 
কাজ করা। পার্টির কাজ হচ্ছে সমস্ত দপ্তরের টাকা নিয়ে। জেলা-পরিষদ, পঞ্চায়েত থেকে 
নিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের নামে পার্টির কাজ হচ্ছে। সেখানে টাকা জমিয়ে রাখা হয়েছে। চার 
বছর আগে রাস্তা স্যাংশন হয়ে গিয়ে পড়ে থাকে জেলা পরিষদে। সেখানে কেউ নেই, 
একজন ইঞ্জিনিয়ার আছেন? এখানে কত মন্ত্রী বসে আছেন কিন্তু গৌফওয়ালা সেই 
পঞ্চায়েত মন্ত্রী নেই, থাকলে বলতাম মেদিনীপুর জেলা ১২২ কোটি টাকার ইউটিলাইজেশন 
সার্টিফিকেট দিতে পারেনি। এখানে নগর উন্নয়ন মন্ত্রী বসে আছেন, ওনার অবস্থাও 
একই রকম। আমার কাছে তথ্য আছে, বই নিয়েই বলছি, সব জেলা-পরিষদ টাকা নিয়ে 
বসে আছে, খরচ করতে পারেনি, সুদে খাটাচ্ছে। প্রাইভেট অকাউন্টে টাকা রেখে সুদে 
খাটিয়ে জেলা-পরিষদগুলো টাকা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। আজকে অর্থমন্ত্রী যদি এখানে 
থাকতেন তাহলে ওনাকে বলতাম যে, পশ্চিমবাংলার যদি সবচেয়ে বেশি কেউ ক্ষতি করে 
থাকেন তাহলে তা অর্থমন্ত্রী করেছেন। তিনি ভাওতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মানুষের 
কাছে। আজকে উনি থাকলে বলে দিতাম। ওনার সেলস ট্যাক্সের অবস্থা কোথায় গিয়ে 
দাড়িয়েছে? এরিয়া কালেকশন অফ রেভিনিউ ইনক্রিস? ৪৩৫.২৩ ক্রোড় ১৯৯৩।৯৪ 
সালে। সেখানে দীড়িয়েছিল ৬৬০.৬৩ কোটি ১৯৯৭।৯৮ সালে। বলা হয়েছে এটা বান্ষ 
অফ. দিজ রিলেটেড টু সেলস ট্যাক্স। কত আদায় হয়নি? ৩৪৩.২৮ ক্রোড়স। সব হচ্ছে 
সেলস ট্যাক্স। উনি আবার বড় বড় কথা বলেন। রাজস্ব তো কমে গেল। মাননীয় 
সৌগতবাবু বলেছেন। সেলস ট্যাক্সের সাড়ে ৩০০ কোটি টাকা আজ পর্যন্ত আদায় করতে 
পারেননি। আজকে প্ল্ানের অনেক টাকা ননপপ্ল্যানে নিয়ে গিয়ে তাগ্নি দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। 
এতগুলো মন্ত্রী এখানে বসে আছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শিক্ষা দপ্তরে ছিলেন, শিক্ষাকে শেষ করে 
দিয়েছেন। এখন স্বাস্থ্য দপ্তরে গেছেন, স্বাস্থ্যকে-ও শেষ করছেন। এক-একটা মন্ত্রী আসছেন 
এক-একটা দপ্তরকে শেষ করে দিচ্ছেন। 


আজকে কলকাতার ম্যালেরিয়া নিয়ে এত হৈ চৈ হচ্ছে কিন্তু গ্রাম-বাংলার সাধারণ 
মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। গ্রামের হাসপাতালগুলো ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে, কেউ 
যেতে চায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তা, প্রভৃতির অবস্থা 
খারাপ। রাস্তা দপ্তরের উপর তো আবার মনিটর করছেন ৪1৫ জন। স্বাস্থ্য দপ্তরে ৫ 
জন মন্ত্রী মনিটর করুন তো; আজকে মন্ত্রী কোনও কাজ করতে পারেন না। স্পেসিফিকেশন 
ধরে কাজ হয় না। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে ফতোয়া না আসলে হবে না। তাই আজকে 
শুরু করে দিয়েছেন কমিটি তৈরি করা। 
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তখন একটা কমিটি করা হল, মন্ত্রীদের কাজের উপর খবরদারি রাখার জন্য। 
কোন দপ্তরের কি করতে হবে সেটা আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে ঠিক করে দেওয়া হবে। 
রাইটার্স বিল্ডিংটা গারবেজে পরিণত হয়েছে, সেখানে কতকগুলো সৈনিক বসে থাকে। 
তারা সেখানে পাহারা দেয় আর ঘর ঝাড়ু দেয়। আজকে যার যা দপ্তর সেই সেই 
দপ্তরের কাজ করলে অনেক ভাল হত। আজকে মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী বলেন যে, অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যের অবস্থা অনেক ভাল। তিনি কতকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছেন, 
পরিসংখ্যান দিয়েছেন। এই পরিসংখ্যানগুলো কে দেন? ডি.জি., আইজি. আমলা ও 
পদস্থ অফিসাররা এই পরিসংখ্যানগুলো দেন। এগুলো হল জগলারি অফ ওয়ার্ডস। 
এইসব তথ্য দিয়ে মানুযকে ভুল বোঝাবেন না। আজকে যথাসময়ে আমরা এই অনাস্থা 
প্রস্তাব এনেছি। আপনাদের সব দপ্তরগুলো ব্যর্থ হয়েছে। এই সরকারের আর একটা 
দিনও থাকার অধিকার নেই। এঁদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এই কথা বলে 
এই অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সাধন পান্ডে $ স্যার, যে অনাস্থা প্রস্তাব শ্রী জ্যোতি বসুর সরকারের বিরুদ্ধে 
আনা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করে দুই-একটি কথা বলতে চাই। শতাব্দীর শেষ 
বিধানসভার অধিবেশনে নো কনফিডেন্স মোশন আনা হয়েছে। বাইরে লক্ষ লক্ষ মানুষ 
. এই সরকারের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছে। তাই আবার আমরা অনাস্থা এনেছি। ওরা 
বুঝতে পেরেছে। মিঃ জ্যোতি বসু খুব প্র্যাকটিকাল মানুষ হি হ্যাজ রিড দি ওয়ার্ণিং অন 
দি ওয়ার্। তিনি দেওয়ালের লিখন পড়ে ফেলেছেন। তাই তিনি নির্বাচনের আগে যে 
মানুষ বলেন যে আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই, সেই তিনিই নির্বাচনের পর হঠাৎ বলেন 
যে, আমি অসুস্থ, সেজন্য আমি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে চাই। আজকে মমতা বন্দোপাধ্যায় 
বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা নক্ষত্র, সেটা তারা বুঝতে পেরে মানে মানে কেটে 
পড়তে চাইছেন। আমরা চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শতায়ু হোন। আমরা চাঁই তার জীবদাশায় 
তিনি তার কীর্তি, তার কাজ তিনি যেন দেখে যেতে পারেন। এটাই হল আমাদের 
সবচেয়ে বড় আকাঙ্থা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার বক্তৃতার আগে উঠে গেলেন। আমার 
আগের বক্তাদের বক্তৃতা তিনি শুনেছেন। আপনি আজ ২২ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, 
একটার পর একটা দুনীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, পচে গলে গেছে আপনার দল। তাই 
বাংলার মানুষ আজকে আপনাদের বিশ্বাস করে না। এই বিধানসভায় বসতেন ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্প সেন। তারা কি কোনও দিন ভাবতে পেরেছেন যে, তারা ফাইলে 
সই করছেন তাদের পুত্রদের নামে সল্টলেকে জমি দেওয়ার জন্য? কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 
তার নিজের পরিবারের নামে, নিজের ছেলের নামে জমি দেওয়ার জন্য ফাইলে সই 
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করেছেন। লজ্জা লাগে না? অথচ সাধারণ মানুষ যদি সল্টলেকে জমি নিতে চান তাহলে 
কলকাতায় বা অন্য কোথাও তার জমি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। সেখানে সল্টলেকে 
মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের নামে জমি দেওয়া হল। তার হিনদুস্থান পার্কের বাড়িতে অনেক টাকা 
খরচা করে লিফট বসিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সেটা এখন ভাড়াটেরা ব্যবহার করছে। 
এরপর রাজভবনে তার থাকার জন্য অনেক টাকা খরচা করে তার বাসস্থান সাজানো 
হল। অথচ তিনি এখন আর সেখানে থাকেন না। এখন তিনি সম্টলেকে ইন্দিরা ভবনে 
থাকেন, সেখানেও অনেক টাকা খরচা করা হয়েছে। হি ইজ দি মোস্ট এক্সপেন্সিভ চিফ 
মিনিস্টার অফ বেঙ্গল। আমরা এরকম মুখ্যমন্ত্রী চাই না। যেখানে ডানলপের শ্রমিকরা 
না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কোটি কোটি টাকা খরচা করে বিদেশ 
ঘুরছেন, ২৫ কোটি টাকা খরচা করে হেলিকপ্টার কিনতে পারেন। আমি বুদ্ধদেব 
বাবুকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন? 


গুরুত্বপূর্ণ ফাইল যাতে আপনার হাতে না যায়। আমি একটার পর একটা ঘটনা 
উল্লেখ করে দেখাতে পারি যে, আজকে এই সরকারের কি অবস্থা হয়েছে। ডঃ শংকর 
সেনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, শংকর সেনকে 
বিধানসভায় আস্তে দেওয়া হচ্ছে না। তাকে থ্েট করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তুমি 
বিধানসভায় গেলে বিরোধীরা তোমাকে মুখ খুলতে বাধ্য করবে, আর তুমি মুখ খুললে 
আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাব" । আমরা কি দেখছি, মুখ্যমন্ত্রী যাকে বাইরে বক্তৃতায় ৪২০ 
বলেছিলেন, তাকেই পরে বলছেন, সম্মান করে বলছেন, “কন্যা সম বয়সের মেয়ে?। 
আগে যা বলেছিলেন, সে বক্তব্য এখন ঘুরে গেল। বাইরে এক রকম বক্তৃতা করবেন, 
আর বিধানসভায় আর এক রকম বলবেন, এটা হতে পারে না। ২২ বছরে পশ্চিমবাংলাকে 
কোথায় টেনে নামিয়েছেন তা একটু ভেবে দেখবেন না? আজকে পশ্চিমবাংলায় শিল্প 
নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, কিছুই নেই। এখন বলবেন হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস 
কমপ্লেক্স উদ্বোধন করবেন। কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল উদ্বোধন করেছে বলেই 
প্রস্তুত না হওয়া সত্তেও হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস কমপ্লেক্স উদ্বোধন করতে হবে? 
হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালের ডাউন-স্ট্রিমের কি হল? এখনও পাঁচ বছর লাগবে ডাউন- 
স্ত্িম করতে। ব্যবসা বোঝেন না, শিল্প বোঝেন না রাজ্য চালাচ্ছেন! গতকাল ব্যাঙ্ক 
আসবেন না। একটাও ইন্ডাস্ট্রি হবে না, কোনও ইনভেস্টমেন্ট হবে না। ইন্ডাস্ট্রি হবার 
কোনও ইন্ডিকেশন নেই। কি করে হবে? উইদাউট নোটিশ সাধারণ মানুষের অসুবিধা 
করার জন্য আপনারা ধর্মঘট করিয়ে দিলেন। আপনাদের কোনও নৈতিক দায়িত্ব নেই? 
আর বুদ্ধদেববাবু, আপনি রিহার্সাল দিন, নাটক করুন। আপনি নাটকের মন্ত্রী। এখন 
একটা নতুন ভার পেয়েছেন, সেই দায়িত্ব ভার পালন করার চেষ্টা করুন। আমি পরিষ্কার 
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বলছি, জ্যোতি বসুর দুর্নীতির জন্য, জ্যোতি বসুর এক্সপেন্সেস-এর জন্য আমাদের রাজ্যের 
সর্বনাশ হয়েছে। এই সরকারের কোনও পারফরমেন্স নেই। ফলে রাজ্যে কোনও ইন্ডসট 
নেই। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী দু বছর কি হবে? চিফ মিনিস্টার 
বলছেন, তিনি বাড়ি থেকে বেরুবেন না। আর বুদ্ধদেব বাবু যদি নন্দনে গিয়ে বসে 
থাকেন তাহলে রাজ্য চলবে কি করে? মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে বসে থাকছেন, আর উনি 
নন্দনে ফরেন ফিল্ম দেখছেন-_এই অবস্থা চলছে এ রাজ্যে। সুতরাং আগামী দু বছর 
পশ্চিমবঙ্গ কিভাবে চলবে সে ডিসিসন নিতে হবে, কে চালাবে, কারা চালাবে। এই 
ভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের আরও অধপতন হবে। বাইরে মানুষ 
ক্ষেপে আছে। আমরা যদি আরও একটু বেশি সংগঠিত হতে পারি, আমরা বিরোধীরা 
যদি মানুষকে, বাম বিরোধী মানুষকে আরও সংগঠিত করতে পারি, তাহলেই আমি জানি 
আপনাদের এ রাজ্যে আর কোনও স্থান থাকবে না। বাইরে মানুষ অনাস্থা জানিয়েছে, 
আমরা এই হাউসে আপনাদের আনাস্থা জানাচ্ছি-দয়া করে চলে যান। শতাব্দীর শেষে 
দয়া করে চলে যান। আর প্রয়োজন নেই আপনাদের সরকারের। 


মিঃ স্পিকার ঃ মিঃ পান্ডে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি কি আপনার 
পেরেন্ট পার্টির বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে, এবারে সরকারের বিরুদ্ধে আনাস্থা জানাচ্ছেন? 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সরকারের 
বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য 
রাখছি। এমন একটা দলের কাছ থেকে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে যে দলটা নিজেই অত্যন্ত 
অসংগঠিত। এবং আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার, ওদের নিজেদের প্রতি নিজেদের আস্থা 
আছে কিনা সেটা আগে ওঁরা ভাল করে যাচাই করে নিন, তারপরে একটা সরকারের 
বিরুদ্ধে অনাস্থা আনবেন। 


[4-00 _- 4-10 0.17.] 


এই সরকারের উপর আমার ষোলো আনা আস্থা আছে এবং ষোলো আনা আস্থা 
আছে বলেই এখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। অনেকগুলি প্রশ্ন আপনারা 
তুলেছেন এবং এই প্রশ্নগুলি তুলে এই কথাই বলবার চেষ্টা করছেন যে, সারা 
পশ্চিমবাংলার মানুষের এটাই প্রশ্ন এবং আপনারা উপসংহারে পৌছেছেন যে পশ্চিমবাংলার 
মানুষ বামফ্রন্টকে পরিত্যাগ করেছে। কার্যত এই বিধানসভার মধ্যে আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ 
হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের সেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা নেই-_এটাই বোঝাবার 
চেষ্টা করছেন। কিন্তু গত লোকসভার নির্বাচনে ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে গেছে। খুব বেশি 
দিন আগে নির্বাচন হয়েছে বলে নিশ্চয়ই আমার মনে হয় না। যিনি এই প্রস্তাবটা মুভ 
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করলেন, শ্রী সৌগত রায় তিনি কংগ্রেসের। কংগ্রেস একটি এতিহামন্ডিত দল, দেশের 
স্বাধীনতা কংগ্রেস এনেছে বলে দাবি করেন। সেই দল বিগত নির্বাচনে-_আমার বিস্ময় 
লাগে ভেবে_ তারা যে আসন লাভ করলেন এবং যতটা তাদের প্রত্যাশা ছিল তাতে 
আমার কাছে বিষ্ময়কর বলে মনে হয়েছিল। সেই এঁতিহ্যশালী কংগ্রেস দল মানুষের 
কাছে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়েছে যে আজকে ২৩ বছর ধরে যে রাজনৈতিক শক্তি এখানে 
সরকার চালাচ্ছেন-__এই ২৩ বছর ধরে সরকার চালাতে গেলে পরে নিশ্চিত ভাবেই 
সব মানুষের প্রত্যাশা পুরণ করতে পারবে না, পারা সম্ভবও নয়। কাজেই ওদের কাছে 
বিরাট সুযোগ থাকা উচিত-_গণতন্ত্রে এটাই হয়-_যারা বিরোধী দলে থাকেন তারা 
বিরোধীতার দায়িত্ব পালন করেন এবং সেই দায়িত্ব এমন ভাবে পালন করেন জনগণ 
তাদের উপর আস্থা স্থাপন করেন আর সরকারে যারা থাকেন তারা হেরে যায়, সরে 
যায়। কিন্তু আমি দেখলাম, কংগ্রেস দল প্রায় জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন 
এবং কংগ্রেসের যারা সদসা তাদের মধ্যেও দেখলাম দল ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা, 
বর্ণ পরিবর্তন,.রঙ পরিবর্তন করে চলে যাচ্ছেন এবং তীরা হিসাব কযছেন আগামী 
বিধানসভার নির্বাচনে কিভাবে তারা জিতবেন, কিভাবে তাদের আসন রক্ষা করবেন 
এবং তার জন্য কোন দিকে গেলে আসন রক্ষিত হবে সেটাই এখন ভ্রাদের ভাবনা- 
চিন্তা। সেই হিসাবে কংগ্রেস এখন হতাশাগ্রস্থ দল। এইরকম অবস্থায় বিগত ২৩ বছর 
ধরে যারা জনগণের আশির্বাদ প্রাপ্ত হয়ে রাজ্য সরকার চালাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে 
অনাস্থা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এটা ঠিকই, দেশের থে অবস্থা তাতে অনেক কিছুর 
প্রয়োজন। আমরা তো বলেছি. অন্যান্য । দেশ থেকে ভারতবর্ধ অনেক পিছিয়ে আছে। 
আমাদের অনেক কিছু করার আছে। কিন্তু সেইসব কাজ করতে গেলে সবচেয়ে বড় 
প্রয়োজন কেন্দ্রে যে সরকার থাকবে তার নিশ্চিত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। 
কারণ ভারতবর্ষকে মূলত যারা পরিচালিত করবেন তাদের স্বচ্ছ থাকা দরকার এবং 
দেশের আপামর জনসাধারণের তারাই ভাল করবেন। তারা দায়িত্ব নিয়ে নীতি গ্রহণ 
করবেন, পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন আর সেই পরিকল্পনা অঙ্গ রাজ্যগুলি তারা পরিকল্পনার 
অঙ্গ হিসাবে কাজ করবেন, গ্রণতন্থ্ে এটাই আমরা জাশা করি। সেখানে কেন্দ্রে যে 
ভয়ঙ্কর সম্কট সৃষ্টি হয়েছে কয়েক বছর ধরে সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। 
সেগুলি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, কি হচ্ছে না সে বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সংশয় 
দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় বসে রাজ্য সরকার চালাতে গেলে আমাদের প্রতি পদে-পদে 
ঠোককর খেতে হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে অর্থ কমিশনগুলি আমাদের এখানে আসেন, তাদের 
সঙ্গে কথা বলে বিষয়গুলি জানাতে চেষ্টা করি। এই যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি ঘটে সেই 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 'আমরা বিপর্যস্থ হই। তাদের আমরা দেখাই এবং বলি এগুলি কি 
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করবেন বলুন। আমরা বার বার চেষ্টা করে যাই, তাদের জানাতে চাই। কিন্তু কোনও 
সদ্‌-উত্তর আসে না। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই রাজ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। কিন্ত 
উন্নয়নমূলক কাজের যে অগ্রগতির কথা তিনি বলছেন সেগুলি করতে গেলে পরিকাঠামোর 
পরিবর্তন করা দরকার। যদিও পরিকাঠামোর উন্নয়ণ হচ্ছে। যেমন বিদ্যুতের কথা বলতে 
পারি। আজকে জেনারেশনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, নিশ্চয়ই আপনারা মানতে বাধ্য 
হবেন_ যেখান থেকে শুরু করেছিলাম জেনারেশনের দিকে থেকে দারুণ বিপ্লব ঘটে 
গেছে। 


বিপ্লব ঘটেছে বিদ্যুতের জেনারেশনের ক্ষেত্রে__সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 
বারবার বলার চেষ্টা করি যে প্রাথমিক ভাবে রাস্তাঘাটগুলি তৈরি হয়েছিল তখনকার 
প্রয়োজন মেটানোর মতো করে। পরবর্তীকালে এই রাস্তাঘাটের ব্যবহার অনেক বেড়ে 
গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েতকে সাফল্যের সঙ্গে তাতে যুক্ত করার ফলে 
আজকে সুদুর বা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ৪ চাকার ভারি গাড়ি চলে যাচ্ছে। কাজেই 
সেই রাগ্ডাঘাটের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন। 
আপনারা বলেছেন যে মাঠে ময়দানে দাঁড়িয়ে আপনি অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন। 
বক্তব্যটা অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বক্তব্য নয়। বক্তব্য এটাই সেটা হচ্ছে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। 
আমি একা নই, আমার মতন ভিকটিম ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এ সম্পর্কিত দায়িত্ব 
প্রাপ্ত যারা আছেন তারা সকলেই। তারা সকলেই কিন্তু এই সুরেই কথা বলেন আমি 
যে সুরে কথা বলার চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা এখানে কয়েক দল মিলে সরকার চালাচ্ছি 
সেই কাবণে আমি যে দলের সঙ্গে যুক্ত, আমাদের অর্থমন্ত্রী অন্য একটি দলের সঙ্গে যুক্ত 
কাজেই সহজেই আপনারা চিহিত করতে পারেন যে এখানে হয়ত বা একটা দলকে 
লক্ষ্য করে সেই দলকে বঞ্চিত করার জন্য এটা করা হচ্ছে। মন্ত্রিসভার অনেকেরই প্রশ্ন 
এটা যে আমরা নিশ্চিত ভাবে অর্থ চাই, ফান্ড চাই। এরজন্য অর্থ দপ্তরের কাছে যাই, 
তাদের বলি, অর্থ দিতে হবে, অর্থের সঙ্কুলান চাই। এখন অর্থের সঙ্কুলান করতে গেলে 
বেশি বেশি করে সম্পদ বাড়ানো দরকার। সম্পদ না বাড়ালে অর্থ আসবে না। যার 
জন্য আজকে ধার নিতে হচ্ছে, ঝণ গ্রহণের নীতি গ্রহণ করতে হচ্ছে। খণ গ্রহণ না 
করে যদি করা যায়-_ মানুষকে ঝণ থেকে যাতে বাঁচানো যায় তারজন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে 
উন্নত করে গ্রামের মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা করার 
দিকে আমরা নজর বেশি দিচ্ছি এবং সেটা সাফল্যমন্ডিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই। একটা বড় কাজ করতে গেলে আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন। কাজেই 
সেখানে খণ ছাড়া কোনও জায়গা নেই ফলে সেই খণ আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে। 
এখন সেই খণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? স্বার্থ বিক্রি করে আপনি খণ 
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গ্রহণ করবেন? আমাকে আপনারা অনেক রাজ্যের কথা বলেন। সেইসব রাজ্য যেসব 
শর্তে খণ গ্রহণ করেছে সেই শর্তগুলি যদি দেখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। সেই শর্তে 
আমরা খণ গ্রহণ করতে চাই না। সেই শর্তে খণ গ্রহণ করলে আত্মমর্যাদা ক্ষুরন হয়ে যায়। 
আমরা এমন ভাবে ঝণ গ্রহণ করতে চাইছি যার মধ্যে দিয়ে আমরা উন্নয়ণের কাজ 
করতে পারব আবার আত্মমর্যাদা বিক্রির জায়গা থেকে নিজেদের একটা সম্মানের জায়গায় 
রাখতে পারব। পশ্চিমবঙ্গ এই রকম একটা ভিন্ন নীতি নিয়ে চলার চেষ্টা করছে। এবারে 
২৫০ কোটি টাকা খণ গ্রহণ করার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে 
আমরা সম্পূর্ণ ভাবে রাস্তাগুলির উন্নতি করতে না পারলেও পশ্চিমবাংলায় আগামী 
বছরের মধ্যে আমরা বেশ কিছু রাস্তার কাজ হাতে নিয়ে সেগুলিকে যাতে উন্নত করতে 
পারি তার চেষ্টা করছি। আমরা এবারে খুব বেশি মার খেয়ে গিয়েছি ন্যাশনাল 
হাইওয়েগুলির ব্যাপারে । আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে নির্দিধায় স্বীকার করতে চাই 
যে আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়েগুলির অবস্থা যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে ন্যাশনাল 
হাইওয়েগুলিকে সত্যিকারের চলার মত রাস্তা বলা যায় না। আজকে আমি এখানে বসার 
পর সরকার পক্ষ এবং বিরোধীপক্ষের অনেক মাননীয় সদস্যই আমাকে বম্বে রোডের 
কথা বলছিলেন। আজকে ১০ দিন ধরে সেখানে যে অবস্থা চলছে তাতে এটাকে ঠিক 
রাস্তা বলা খুব মুশকিল। ১০ দিন ধরে সেখানে লরি জ্যাম হয়ে রয়েছে। সেটা আর 
রাস্তার অবস্থায় নেই। সঞ্জীববাবু এখানে বসে আছেন, জানি তিনি বলবেন যে এটা রাস্তা 
নয়। 


(গোলমাল) 


আমি নিজে সরকার পক্ষের মন্ত্রী হিসাবে দাঁড়িয়ে বলছি যে বন্ধে রোড আজকে 
সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। 


(গোলমাল) 


আমি অসত্য কথা বলছি না। আমি রাস্তার সত্যিকারের কথা বলছি। এটা কেন 
হচ্ছে? প্রকৃত যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা সরকার ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন। আপনারা 
জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সারা ভারতবর্ষের জন্য একটা গ্নোডেন ট্রাঙ্গল করার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে_ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। 


(গোলমাল) 


ন্যাশনাল হাইওয়ে অফ ইন্ডিয়া তৈরি হয়েছে এবং ২৫ হাজার কোটি টাকার তারা 
সংস্থান করছেন। সেই টাকার সংস্থান করে নিয়ে তারা বন্ধে রোডকে ফোর লেনিং 
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করবেন। বন্ধে রোড টু লেনের রাস্তা হয়ে আছে। এটাকে ফোর লেনিং না করতে 
পারলে হবে না। একটু আগেই এই বন্বে রোডের কাছাকাছি যেসব বিধায়করা বাস 
করেন তাদের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তারা বলছিলেন, এটাকে যে দু লেনের রাস্তা 
করে রাখা হয়েছে এটা দিয়ে হবে না। কারণ লরিগুলি লম্বা, চওড়া হয়েছে, ওজন 
বেড়েছে। কোথাও কোথাও ৫০/৬০ টন মাল নিয়ে লরিগুলি যাচ্ছে যা দেখলে বুক কেঁপে 
যায়। সোহরাব সাহেব সবচেয়ে বড় ভিকটিম। 
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আজকে ধুলিয়ান থেকে আরম্ত করে জঙ্গীপুর পর্যন্ত যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা 
একটা বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, এটা আমি স্বীকার করছি। সেখানে প্যাচ 
ওয়ার্কের কাজ চলছে। সোহরাব সাহেব এখানে আছেন, তিনি জানেন যে প্যাচ ওয়ার্কের 
কাজ চলছে। শুধু বোন্বে রোড নয়, এন.এইচ-৩৪-এর কথাও বলা হয়েছে। সেখানেও 
প্যাচ ওয়ার্কের কাজ চলছে। ওরা আমাকে বলছেন যে, হেভি ওয়েটেড লরি যে ভাবে 
চলছে সেটা আপনি কন্ট্রোল করছেন না কেন? এই ভাবে যদি এ লরি চলে তাহলে 
শুধু প্যাচ ওয়ার্কের কাজ করে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না, এই ভাবে রাস্তা রাখ] 
যাবে না। ওদের সাজেশন নিয়ে আমি কেন্দ্রায় সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য 
গিয়েছিলাম। যেটা নিয়ে অনেকে বড় প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছেন। আমি ব্যক্তিগত 
ভাবে সেখানে গিয়ে কথা বলি। কেউ হয়ত আঙ্গুল তুলে আমাকে বোঝবার চেষ্টা 
করেছেন। অনেকে বলেছেন যে উন্নয়নের প্রশ্নে দলবাজি করব না, রাজনীতি করব না। 
আমি বলেছি যে, আপনারা আসুন, উন্নয়ণের কথা বলুন। পশ্চিমবাংলার মানুষ ন্যাশনাল 
হাইওয়ে নিয়ে দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সেই কারণে আমি কথা বলার জন্য কেন্দ্রে 
গিয়েছিলাম। সেখানে সংশ্রিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, যার 
সঙ্গে কথা বললাম, দুইদিন পরে দেখলাম সেই মন্ত্রী আর সেই দপ্তরে নেই, তিনি কৃষি 
দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন। সেখানে নুতন একজন এসেছেন। কাজেই আমার কথাগুলি বলা 
বৃথা হয়ে গেল। আবার আমাকে সেখানে গিয়ে নূতন ভাবে বোঝাতে হবে। সেজন্য 
একটু সময় দিতে হবে। কারণ নুতন ভাবে বোঝাতে গেলে নুতন সমস্যা আসবে, সঙ্কট 
আসবে। কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে, যেখান থেকে পলিসি নির্ধারিত হবে, যেখান থেকে 
অর্থ আনতে হবে, যাদের উপরে সমস্ত কিছু নির্ভর করছে সেই জায়গাটা স্থিতিশীল না 
হওয়ার ফলে আজকে পশ্চিমবঙ্গকে দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। আপনি স্টেট হাইওয়ে কথা 
বলেছেন। পঙ্কজবাবু, স্টেট হাইওয়ে এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, আমি আপনাকে 
বলছি যে, স্টেট হাইওয়ের অবস্থা আমরা অনেকটা উন্নতি করতে পেরেছি। ডায়মন্ডহারবার, 
আপনার বাড়ির কাছে নেতাজী সুভাষ রোড, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, তারপরে কলকাতার 
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বাইরে ঘটকপুরের রাস্তা বলুন, বসিরহাটের রাস্তা বলুন, স্টেট হাইওয়ের রাস্তা আগের 
থেকে অনেক উন্নত জায়গায় এনেছি। এখানে হাওড়ার কথা যেটা হলা হয়েছে, সেজন্যই 
খণ গ্রহণের প্রশ্ন এসেছে, আমাদের খণ গ্রহণ করতে হচ্ছে। খণ গ্রহণ করে সেই রাস্তা 
স্পেশ্যাল স্পেসিফিকেশনে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা ১২ শত কিলো 
মিটার ঠিক করেছি যে এই রাস্তা করব। সরকার সাহেব বসে আছেন, আপনি বলুন যে 
আপনার কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমরা আর.আই.ডি.এফ.-এ প্রকল্প গ্রহণ করে রাস্তা ভাল 
করেছি কি না? আমি এই ভাবে সকলকে বলতে চাই, এখানে অনেক রেসপেক্টেবল 
ব্যক্তিরা আছেন, আপনারা বলুন যে আমাদের যে প্রচেষ্টা ছিল, সেই প্রচেষ্টা ঠিক ছিল 
কিনা? টাকার একটা আমাদের সমস্যা আছে। আমি বারবার করে বলেছি যে আমাদের 
অর্থের সমস্যা আছে। আমরা খণ গ্রহণের জায়গা তৈরি করেছি। আমাদের প্রচেষ্টা 
আছে। আমরা ব্রিজ থেকে শুরু করে রাস্তা চওড়া ইত্যাদি কাজ করছি। কাজেই আমি 
একথা বলতে চাই যে, আজকে এই প্রস্তাব যারা এনেছেন, এটা আনতে হয় তাই 
এনেছেন। একথা ঠিক যে আপনারা নিজেদের শক্তি আগে সঙ্গবদ্ধ করুন তারপরে 
বলবেন। সাধন বাবু বললেন যে, সঙ্গব্ধ করলে আমরা দেখাব। আগে আপনারা 
নিজেদের সঙ্গবদ্ধ করুন। আর সঙ্গবদ্ধ করলেও রাইটার্স বিল্ডিংসে বসতে পারবেন কিনা 
আমি জানি না। কারণ গত লোকসভার নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার মানুষ পরিস্কার ভাবে 
বলে দিয়েছে যে তারা কোনও দিকে আছে। আগামী দিনেও আমরা জনগণের সমর্থন 
নিয়ে আমরা আবার আসব। কাজেই এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


.* (গোলমাল) ... 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী দলের পক্ষ 
থেকে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার 
বক্তব্য রাখছি। 


... (নয়েজ ত্যান্ড ইন্টারাপশন) ... 


যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে এই অনাস্থা প্রস্তাব গুধুমাত্র কংগ্রেস দলের পক্ষ 
থেকে আনা হয়েছে একথা আমি মনে করি না। আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার শাসন 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে এদের প্রতি সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরই যে অনাস্থা 
আছে তা নয়, এখানে বামফ্রন্টের মন্ত্রী যারা রয়েছেন তারাও একে অন্যের প্রতি অনাস্থা 
জ্ঞাপন করেছেন। বড়বাজারে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি উদ্বোধনের সময় মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্্রমন্ত্রী 
সমালোচনা করে অনাস্থা জানিয়েছেন। আমি দেখেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী বুদ্ধদেব 
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বাবুর কাজের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে রাজভবনে বলেছেন, 'আপনি স্বরাষ্ট্র, কিন্ত 
রাজ্যে নারী লাঞ্চনা বাড়ছে, খুন-জখম বাড়ছে”। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পূর্তমন্ত্রীর প্রতি 
অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন, এটা আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি। তাই শুধুমাত্র এই 
অনাস্থাই নয়, মন্ত্রিসভার বিভিন্ন মন্ত্রী একে অপরের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছেন; পূর্তমন্ত্ী 
অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলেছেন। তিনি দীড়িয়ে বলেছেন__অর্থ দপ্তর থেকে টাকা পাচ্ছি না 
এটা আমাকে বলতেই হবে। সেচমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলেছেন, কৃষিমন্ত্রীও অর্থমন্ত্রীর 
বিরুদ্ধে বলেছেন। অর্থাৎ যে কোহেসিভ টিম হিসাবে আপনাদের কাজ করবার কথা ছিল 
সেটা করতে পারেননি। ২২ বছরে সর্বক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছেন। এইমাত্র 
সি.পি.এম. সদস্য মুস্তাফা বিন কাশেম মহাশয় বলছিলেন যে, গত ২৩ বছরে বামফ্রট 
সরকার এই দাবি করে নি যে রাজ্যে আইন-শৃঙ্বলার অবস্থা ভাল। কিন্তু দুদিন আগে 
বুদ্ধদেব বাবু এখানে বলেছেন যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যত রাজ্য আছে তারমধ্যে 
কলকাতা হচ্ছে মরুদ্যান। অথচ তারই দলের এক সদস্য এইমাত্র এই সভায় বলছিলেন 
যে, গত ২৩ বছরে বামফ্রন্ট সরকার এই দাবি করেনি যে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা 
ভাল। কে কার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করছেন! আমাদের অনাস্থার কথা ছেড়েই দিন। 
আপনাদের অপদার্থ তার কথা এই অনাস্থার মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। এই 
রাজ্যে পুলিশ কি বলছে? বর্তমান ডি.সি. (হেডকোয়ার্টার), তিনি বলছেন, “পুলিশকে 
আগে মানুষ ভয় পেত, এখন ঘৃণা করে'। বুদ্ধদেব বাবু, আপনার প্রমোশন হয়েছে। 
কারও অপদার্থতা প্রমাণ করবার জন্য কমিউনিস্ট শাসনে এটাই হয়; যে যত অপদার্থ 
তার প্রমোশন হয়ে যায়। কিন্তু নৈতিকতার প্রন্নও তো আছে। বুদ্ধদেব বাবু পদত্যাগ. 
করেছিলেন, কিন্তু আবার শাসন ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। এর কোনও ক্লারিফিকেশন 
আমরা পেলাম না। ডঃ শঙ্কর সেন মন্ত্রিসভা ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু কোনও আদর্শকে 
ভিত্তি করে চলে গেলেন সেটা বলছেন না। এই বাংলার মানুষের আশা স্তব্ধ করা যায় 
না, তার প্রমাণ তারা বারবার দিয়েছেন। 


[4-20 - 4-30 0-0.] 
এই সরকারের সাংবিধানিক এ কটা দায়বদ্ধতা ছিল। থার্ড শিডিউলে বলছে-_ 
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জ্যোতিবাবু দাঁড়িয়ে বলুন সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন কিনা। ২৩ 
বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বে তার পরিবারের লোকের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন কিনা, এই 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কিনা বলুন। কোথায় সাড়ে সাতশো টাকার চাকুরেকে কোটি 
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কোটি টাকার মালিকানা করে দিয়েছেন কিনা বলুন। সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল 
পরিবারের কোনও লোকের প্রতি কারও প্রতি ফেবার দেখাবেন না। এটা কি একটা 
সরকার চলছে? একটা স্টাডি রিপোর্টের কথা আমি বলছি, অক্সফেম একটা স্টাডি 
অরগানাইজেশন তার রিপোর্ট। আপনারা আপনারা কলকাতা শহরে সিআই আই. কনফারেন্স 
করলেন, বললেন সমস্ত শিল্পপতিকে এই শহরে টেনে আনবেন, পশ্চিমবাংলায় টেনে 
আনবেন, আপনারা ডেসটিনেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল করলেন। কি রিপোর্ট দিচ্ছে তারা? 
তারা বলছে-_ 
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এই শহরে শিল্পপতি আসেনি, এই বাংলায় নৃতন করে শিল্পপতি আসেনি। গত ৮ 
বছরে ২৭১টি বিদেশি শিল্পপতি আমাদের রাজ্যে আ্যপ্লাই করেছিল ব্যবসা করবার জন্য, 
মাত্র ৪ জন কাজ শুরু করেছে। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার অবস্থা। এই মুখ্যমন্ত্রী তার 
জন্য কত দিন বিদেশে কাটিয়েছেন? ৫০০ দিনের বেশি বিদেশে কাটিয়েছেন ২৩ বছরের 
তার শাসন কালে। ডর্ুবিআই.ডি.সি.-র চেয়ারম্যান সোমনাথবাবু কত.দিন বিদেশে 
কাটিয়েছেন? ১২৬ দিনের বেশি তিনি বিদেশে কাটিয়েছেন। কি করলেন তারা 
পশ্চিমবাংলার জন্য? আজকে পশ্চিমবাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার কথা 
বলি। কিছু দিন আগে জয় প্রকাশ খুন হয়ে গেলেন। নানা ধরনের খুন হচ্ছে কিন্তু এটা 
একটু আলাদা । বুদ্ধদেব বাবু এখানে নাচতে নাচতে বলবেন বন্ধের থেকে ভাল আছি, 
দিল্লির থেকে ভাল আছি। কিন্তু মানুষ কি বলছে, ব্যবসায়ীরা কি বলছে? ব্যবসাদাররা 
বলছে এরপর অপহরণ হলে পুলিশকে বলব না, টাকা দিয়ে দেব। এরপর বুদ্ধদেব বাবু 
আর সাদা জামা কাপড় পরে আসবেন না, তাতে একটু কালি মাখিয়ে আসবেন। বাংলার 
ব্যবসায়ীরা বলছে তাদের অপহরণ করলে টাকা দিয়ে দেবে, বুদ্ধদেব বাবুর পুলিশকে 
আর বলবেন না। এই অবস্থায় আজকে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। এর পরেও কি বুদ্ধদেব 
'বাবু এখানে থাকবেন? এই রাজ্য উগ্রপন্থীদের একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে, 
আই.এস.আই., এল)টি.টি'ই, এবং ইউ.এল.এফ.এ. জঙ্গীদের স্বর্গরাজ্য পরিণত হয়েছে। 


(এই সময় লালবাতি জুলে ওঠে।) 


আজকে পশ্চিমবাংলায় কেন হয়েছে এটা? এই মন্ত্রিসভার সি.পি.এম. পার্টির অনেক 
সদস্যের সঙ্গে রসিদ খানের যোগাযোগ ছিল। তাদের আজকে লোক দেখানো সাসপেন্ড 
করা হয়েছে, তারা এখন আবার বহাল তবিয়তে আছে। রসিদ খানের সঙ্গে যোগাযোগ 
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ছিল বলে দেখানো সাসপেন্ড করা হয়েছিল। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পড়েছে। এই ব্যাপারে আমরাই শুধু অনাস্থা জ্ঞাপন করছি না, আপনাদের মন্ত্রীরাও 
অনাস্থা জ্ঞাপন করছেন। এই রাজ্যের মন্ত্রীরা দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসা করতে যান। এই 
রাজ্যের মন্ত্রীরা সরকারি হাসপাতালের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন না। তারা কেউ যান 
আযাপেলোয় কেউ যান ভেলোরে কেউ যান নেত্রালয়ে। কেউ এস.এস.কে.এম. হাসপাতালে 
যান না। আমরা সবাই জানি এস.এস.কে.এম. হাসপাতাল হচ্ছে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক, 
সরকারি হাসপাতাল মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক, প্রথমে হাসপাতালে ভর্তি তারপর 
সোজা কেওড়াতলা শ্বশান। মন্ত্রীরা তাঁদের জীবন বাঁচানোর জন্য চলে যান ভেলোরে, 
চলে যান আযাপেলোয়, চলে যান নেত্রালয়ে। এর থেকে অনাস্থা কি আর থাকতে পারে? 
আপনি সি স্টাটিস্টিক্স নিয়ে দেখেছেন ভেলোরে যত হাসপাতাল আছে তার ৬৫ পারসেন্ট 
ডাক্তার হল বাঙ্গালি? সেখানে ১২৫টি হোটেল আছে, জানেন কি সেখানে যে কার্ড বিলি 
হয় সেট! বাংলা ভাষায়? কারণ সেখানে ৬৫ পারসেন্ট বাঙালি চিকিৎসা করাতে যায়। 
এই হচ্ছে অবস্থা। স্বাস্থ্য শিক্ষা সর্ব ক্ষেত্রে এই পশ্চিমবাংলায় সর্বনাশের শেষ পর্যায়ে 
এসে দীঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা... 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়?) 


রী চিত্তরপ্তান দাসঠাকুর ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমাদের সম্মানীয় 
বিরোধী সদস্যগণ কতকগুলো অভিযোগ উত্থাপন করে এই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এখানে সবিনয়ে আমার একটি জিজ্ঞাসা যে, একটা সরকারের 
বিরুদ্ধে আস্থা জানানোর মাপকাঠি কি, আর অনাস্থা প্রকাশের মাপকাঠিটা কি এই হবে 
যে, আমাদের রাজ্যের ন্যাশনাল হাইওয়ের অবস্থাটা ভাল নয়? না কি মাপকাঠিটা এই 
হবে যে, আমাদের স্টেট হাইওয়ে রাস্তাগুলো অনেকটা ভাল, আমাদের জেলা সড়কগুলো 
অনেকটা ভাল, আমাদের গ্রামে অনেক কাজ হয়েছে? মাপকাগিটা কি এই হবে যে, 
আমাদের রাজ্যে মানুষের পরমায়ু বেড়েছে? মাপকাঠিটা কি এই হবে যে এখানে শিশু 
মৃত্যুর হার কমেছে? মাপকাঠিটা কি এই হবে যে, এখানে আরও বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল? আমি মনে করি, একটা সরকারের বিরুদ্ধে আস্থা 
বা অনাস্থা জানানোর মাপকাঠি হওয়া উচিত, একটা সরকার সেই রাজ্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ 
মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা যা আছে, জীবনযাত্রা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত দিন 
থেকে উন্নতি বিধানের জন্য যে দায়বদ্ধতা ছিল সেটা তারা পালন করতে পেরেছে কিনা। 
সেই বিচারে একটা সরকারের বিরুদ্ধে আস্থা বা অনাস্থা প্রকাশ করা উচিত। আমি 
বিশ্বাস করি যে সব সদস্যবৃন্দ খোলা মনে বিচার বিবেচনা করবেন। আমাদের রাজ্যে 
পিছিয়ে পড়া যে সমস্ত মানুষ আছেন, তারা সংখ্যালঘু হোক, আদিবাসী হোক, তপশীল 
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সম্প্রদায়ের হোক বা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারি মানুষজন, তারা কংগ্রেস আমলে যে 
জায়গায় ছিলেন-_জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে, সাংস্কৃতিক মানের দিক থেকে তাদের 
উন্নতি হয়েছে। অর্থাৎ যাদের প্রতি এই সরকারের দায়বদ্ধতা ছিল তাদের উন্নতি ঘটেছে। 
আমরা হিসাব করলে দেখতে পাব যে, ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যে জোতদার জমিদাররা 
যেখানে ২৫০-৩১৯ একর জমি রাখতে পারে, অমরা সেই জোতদারদের উচ্ছেদ করে 
উদ্ৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে দিতে পেরেছি। ফলে এখানে উৎপাদন বেড়েছে। সারা 
ভারতবর্ষে গড় খাদ্যশস্য উৎপাদন'এর তুলনায় আমাদের এখান উৎপাদন হার অনেক 
বেশি। আমরা দেখছি যে, সারা ভারতবর্ষে যেখানে গড়ে ১৪.৫০ কেজি. খাদ্য গ্রহণ করা 
থেকে ১৩ কেজিতে নেমে এসেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের একজন মানুষ অনেক বেশি, ১৫ 
কেজি. করে দানাখাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। এটা তো আর রাতারাতি হয়নি। এটা কারও 
অস্বীকার করার উপায় নেই। যে কোনও রাজ্যের তুলনায় আপনারা পশ্চিমবঙ্গকে একবার 
ভাবুন। এটা তাদের কাছে মরুদ্যান-_তপশীল, আদিবাসী মানুষ যারা বাঁচার মত আশ্বাস 
পেয়েছেন, তাদের কাছে এই রাজ্য মরুদ্যান। তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত হচ্ছেন, 
শাসন ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব প্রকাশ করছেন। মানুষের এই কল্যাণ সাধনে বামফ্রন্ট সরকার 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, এই দায়িত্ব তারা পালন করেছেন। এ কথা ঠিক যে আমাদের কিছু 
ব্যর্থতা আছে। ফিনানসিয়ালি ধারা এলিট, যা আরও হওয়া উচিত ছিল, তা আমরা 
পারিনি। একটা অঙ্গরাজ্যে থেকে আমরা যতটা প্রত্যাশা করি তা আমরা পারিনি। আরও 
যা আমাদের করা উচিত ছিল তা আমরা পারিনি। তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে 
হয়েছে। কেন্দ্রে যদি একটা প্রগতিশীল সরকার থাকে এবং কেন্দ্র-রাজ্যে যদি সুসম বন্টন 
হয়, তাহলে আমাদের অসমাপ্ত কাজ আমরা করতে পারব। পশ্চিমবাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ 
মানুষ আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। তাই এই সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা 
হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমি অনাস্থা প্রকাশ করছি। 


|4-30 - 4-40 70-7-] 


তরী অসিত মিত্র ঃ স্যার, কংগ্রেস দলের আনা অসুস্থ জ্যোতি বসুর সরকার, অসুস্থ 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করে দু একটি 
কথা বলছি। প্রতি বছর ইপ্ডিয়া টু ডে বেরোয়, গত কয়েক বছর আগে এই ইন্ডিয়া টুডে 
তে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সেই প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল যে অল সিকম্যান রুলড দা 
ওয়ার্ল্ড। সমস্ত দুর্বল মানুষেরা পৃথিবী শাসন করে আসছেন, যাদের কথা বলেছেন তার 
মধ্যে একজন হলেন চার্চিল, একজন হলেন হিটলার, একজন হলেন জন এফ কেনেডি 
এবং আরও অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, যাদের নাম উল্লেখ আছে। সৌগত বাবুই তো বললেন 
যে, সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম যে জ্যোতি বাবুর মুক্তি নেই। তাকে মৃত্যুর দিন 
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পর্যন্ত এই মন্ত্রিসভা কীধে নিয়ে বেড়াতে হবে। আরেকজন মরুদ্যানের মন্ত্রী নতুন হয়েছেন, 
তিনি আবার স্বরাষ্টরমন্ত্রী তথা উপ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আবার মরুদ্যানের মন্ত্রী এবং তিনি 
আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে রাজ্যে মরুদ্যান খুঁজে পাচ্ছেন। হি ইজ এ মিনিস্টার অফ ওয়েসিস। 
আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে কাশিম সাহেব উত্তর প্রদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করলেন। 
পশ্চিমবঙ্গ উত্তর প্রদেশ থেকে ৪ গু? ছোট রাজ্য, কিন্তু তা সর্তেও দেখা যাচ্ছে যে, ওর 
অবস্থা অনেক ভাল। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি পরিসংখ্যান দিচ্ছি-যথা ১৯৯৬ সালে আসামে 
মার্ডার হয়েছে ১,৪২৫, কর্ণাটকে মার্ডার হয়েছে ১,৬০৪, উড়িষ্যাতে ১.৮ আর পশ্চিমবঙ্গে 
মার্ডার হয়েছে ১,৯২৭। তারপরে চুরির দিক বিহারের মতো রাজ্যের সঙ্গে তুলনা 
করতে গিয়ে বলছি যে, ওখানে চুরি হয়েছে ১৬,৭৮২। গুজরাটে ১৭,৬০৩ আর পশ্চিমবঙ্গে 
২০ হাজার ৯৫। এট হচ্ছে আপনাদের মরুদ্যানের পরিকল্পনা। এই মরুদ্যান অন্য 
রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে দেখা যাবে যে, ১৯৯২ সালের হিসাব ধরলে দেখা 
যাবে খুনের পরিমাণ হচ্ছে ৯ হাজার আর রেপ হয়েছে ১ হাজার। এই হচ্ছে মরুদ্যান 
আর তার স্বরাষ্রমন্ত্রী তথা উপ মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন বুদ্ধদেববাবু। আমি ওনাকে নতুন করে 
জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তার এই মরুদ্যানে আর কত হাজার মার্ডার হলে পরে পরে 
বলবেন যে আইন শৃঙ্থলার ক্ষেত্রে মরুভূমি। এই জিনিস আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গে 
ঘটছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী তার জেলার হিসাব দিতে গিয়ে লিখিত প্রস্তাব জানিয়েছেন যে, 
তার জেলাতে মোট জনসংখ্যা ৮৩,৩৬,৩১২ আর ৬,২৪,৭৮৭ বিলো পভার্টি লাইনে 
রয়েছে। অর্থাৎ দারিদ্য সীমার নিচে অবস্থিত লোকের সংখ্যা হচ্ছে ৬,২৪,৭৮৭। এটা যদি 
পরিবার পিছু ৫ গুণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ৩৪ লক্ষ, ৩৫ লক্ষতে দাঁড়াবে 
বিলো পভার্টি লাইনের লোকের সংখ্যা। সুতরাং এই অবস্থায় আপনারাই তথা অর্থমন্ত্রী, 
পঞ্চায়েত মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা বিচার করুন এটা মরুভূমি না মরুদ্যান। তারপরে 
মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি নিজেই তো রুগ্ন মন্ত্রী, আর পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে রুগ্ন করে 
তুলেছেন। আজকে হাসপাতালে গেলে বেড নেই, খাবার নেই, ওষুধ নেই কোনও চিকিৎসক 
নেই। কিছুই নেই। একজন জেল রক্ষী আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের রক্ষী মদন বলে তার 
রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এল তার মৃত্যুর পরে এবং ধরা পড়ল ম্যালেরিয়া হয়েছিল। 
সুতরাং এই তো স্বাস্থ্যের অবস্থা। তুফানগঞ্জের ৬টি ব্লকে প্রায় তিন হাজার সাড়ে তিন 
হাজার মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। তাদের কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। সেখানে কোনও 
ডাক্তার নেই, কোনও প্যাথোলজিস্ট নেই। কেবল ডাক্তারদের কাছে গেলে বলছেন মশারি 
টাঙ্গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন, কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এক সময়ে প্রফুল্প চন্দ্র সেন যখন 
মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি লোককে কীচকলা বেশি পাওয়া যচ্ছিল বলে কাচকলা খেতে 
বলেছিলেন। সেই কারণে তাকে কীচকলা মুখ্যমন্ত্রী বলা হয়েছিল। এবং কীচকলা টাঙ্গানো 
হয়েছিল। তাহলে ম্যালেরিয়া অপসারণের অক্ষমতায় মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপনাকে কি 
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বলা হবে, আপনি ম্যালেরিয়া মন্ত্রী। আপনি ম্যালেরিয়া ছড়াবার জন্যই এখানে এসেছেন। 
তাহলে আজকে থেকে আপনাকে ম্যালেরিয়া মন্ত্রীই বলা হোক। এই ব্যাপারে অন্য কিছু 
বলা যায়না। পূর্ত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী এখানে দীড়িয়ে অনেক কথা বলছিলেন, আপনার্‌ 
কি কাজ হয়নি? অসীমবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য অর্থ দপ্তর আপনার সঙ্গে কি 
অসহযোগিতা করেছে? ৯৭-৯৮ সালে গ্রামীণ পরিকল্পনা খাতে ১৪০ কোটি ৩৩ লক্ষ 
টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, খরচ করা হল মাত্র ৫৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। স্যার, অমীমবাবু 
কি টাকা দেননি? নাকি মাননীয় মন্ত্রী খরচ করতে পারেননি? দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে 
যখন হয় তখন পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছিল, ৮৬ সালে ৫৪ কোটি টাকা, এটা 
শেষ হল, ৯৮ সালে, ব্যয় হয়েছে ১৩৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। পূর্ত দপ্তরের এই 
ব্যর্থতার দায় কি মন্ত্রী সভার সকলের? নাকি পশ্চিমবাংলার মানুষের? এর জন্য কে 
দায়ী, অসীমবাবু আপনি এর উত্তর দেবেন। আপনি কি টাকা দেননি, তার জনাই কি এই 
অবস্থা, আপনি জবাব দেবেন। আজকে বোরো চাষের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, গতবারে 
বলেছিলেন জলের ব্যবস্থা হবে। এবারে কিন্তু জলের ব্যবস্থা হল না। কেন্দ্রীয় সরকার 
চিনির বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছেন পয়লা ডিসেম্বর থেকে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনি 
বলেছেন, ২২ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে চিনি দেবেন, এই ২২ কোটি টাকার আপনি কি 
বন্দোবস্থ্য করেছেন, সেই ব্যাপারে জবাব দেবেন। সর্বশেষে বলতে চাই, আজকে শুনছি 
নাকি স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে, মণীযা দেবীকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে 
আসামের কামরূপে। তিনি সন্ন্যাসিনী বেশে রয়েছেন। যার সঙ্গে সি. পি. এম. পার্টি 
ওতপ্রোত জড়িত ছিল। আপনারাও সন্াসির বেশে লোটা কম্বল নিয়ে ওর কাছে চলে 
যান। এছাড়া এই বাইরে আর কোনও রাস্তা নেই, পশ্চিমবাংলার উন্নতির ব্যাপারে । তাই 
আমি এই অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী দল যাদের প্রতি জনগণের 
কোনও আস্থা নেই, বারবার ব্যর্থ হচ্ছে গত ২৩ বছর ধরে। তারা আজকে লোক 
দেখাবার জন্য নিজেদের অপরাধ ঢাকবার জন্য দেউলিয়াপনাকে ঢাকবার জন্য এই 
সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব তারা এনেছেন সেই প্রস্তাবের আমি সম্পূর্ণ বিরোধীতা 
করছি। এখানে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন, বন্তৃতা করলেন না, শুরুতে বলি মান্নান 
সাহেব যে জেলা থেকে জিতেছেন, সেখানে একটা আ্যাসেম্বলি সেগমেন্টেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পাননি। তার পরে যিনি বললেন, তিনি তার কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের এক দশমাংশ ভোটও 
পাননি। আর একজন বক্তা তিনি যে সিম্বলে জিতেছেন, তিনি এখন কোথায় আছেন 
জানিনা। তবে তিনি পরশুদিন প্রমাণ করেছেন, অতীশবাবুর সাথেই আছেন। সেই সুব্রত 
মুখার্জি তার কেন্দ্রের হাত চিহবের সিম্বলে কত ভোট পেয়েছেন, ভোটের ফলাফলে সেটা 
জানা গিয়েছে। এখানে অসিত বাবু বলেছেন, আমরা ২৯টি লোকসভা নির্বাচনে জিতেছি, 
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একটু শুনুন, গত লোকসভা নির্বাচনেও আমাদের প্রদত্ত ভোট ৪৬.৭৪ শতাংশ ছিল, 
আগের বারে ছিল ৪৬.৮৩ শতাংশ। ৯৬তে ছিল ৪৯.৮ শতাংশ। 
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১৯৯৬ সালে আপনাদের প্রাপ্ত ভোট হচ্ছে ৪০.০৯ শতাংশ, ১৯৯৮ সালে আপনাদের 
প্রাপ্ত ভোট হচ্ছে ১৬.৪৫ শতাংশষ আর এবারে কমে দাঁড়িয়েছে ১৩.৫৩ শতাংশ। আর 
আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনছেন, আপাদের বিরুদ্ধেই তো মানুষের 
কোনও আস্থা নেই। শোভনদেব বাবু এখানে খুব চিৎকার করছেন, ১৮টি জেলা নিয়ে 
আমাদের রাজ্য, সেখানে ভোটের ফলাফল বলছে বিজেপি, তৃণমূল, মূল সব মিলিয়ে 
চারটি জেলায় একেবারে শুণ্য। আর নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগনা, 
হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান এইসব জেলাতে কংগ্রেস একটাও আসন পায়নি। 
লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরে আপনাদের নেত্রী খবরের কাগজে বিবৃতি দিল 
২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৫৫টি সেগমেন্টে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কংগ্রেসের দিকে হাতছানি 
দিয়ে বলল তোমরা চলে এস। বাস্তবে কিন্তু তা নয়, শক্রর মুখে ছাই দিয়ে ১৮৯টি 
সেগমেন্টে এবারের নির্বাচনে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছি, আর বি. জে. পি-তণমূল 
পেয়েছে মাত্র ৮৩টি সেগমেন্ট, আর কংগ্রেসে পেয়েছে মাত্র ২০টি সেগমেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
এবং সি. পি. আই. এম পেয়েছে দুটি সেগমেন্টে। আপনারা এখানে বলছেন আমাদের 
প্রতি জনগণের নাকি কোনও আস্থা নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচন, উপ-নির্বাচন, পৌরসভার 
নির্বাচন, প্রতিটি মানুষ এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছে। উত্তরপ্রদেশে 
বি. জে. পি. গত লোকসভা নির্বাচনে ভাল ফল করতে পারেনি বলে মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে 
দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেসের অবস্থাও সেই একই রকম। উড়িষ্যায় জানকী বল্পভ পট্টনায়েককে 
নিয়ে আসা হবে। উপ-মুখ্যমন্ত্রীর, পদ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে আপনারা বলছেন এটা 
সংবিধানে নেই, অতীশ বাবুর জানা উচিত ছিল এই রাজ্যে অনেকবার উপ-মুখ্যমন্ত্ী 
হয়েছে। শোভনদেব বাবু এখানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে কথা বলছিলেন, উনি 
এখন যে এলাকা থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন উনি এখন বারুইপুর ছেড়ে দিয়ে প্রয়াত 
হৈমী বসুর আসন থেকে জিতেছেন-_সেখানে গত ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রাবণী সাহা নামে 
একটা মেয়ে খুন হল। ১০ই সেপ্টেম্বর এশিয়ান এজ পত্রিকায় বেরোল 14955, হাঃ 
৫675 0110 10001119595, 11917005 61705 21000061 09. আজকে আপনারা এই 
বিধানসভায় বসে কথা বলছেন, কিন্তু আপনারা বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময় ইস্তাহারে 
বলেছিলেন কেন্দ্র থেকে টাকা আসবে পি. এম টু ডি. এম, মাইনাস সি. এম, মাইনাস 
আযাসেম্বলি, মাইনাস পার্লামেন্ট।' তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব আনা 
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হয়েছে আমরা তার বিরোধীতা করছি। আপনাদের প্রতি জনগণের আস্থা ক্রমানয়ে 
কমছে, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শেখ দৌলত আলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দল এই মন্ত্রিসভার 
বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে, তাকে সমর্থন করে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। 


আমার আগেই শাসক দলের একজন সদস্য লোকসভা নির্বাচনের রেকর্ড বাজালেন। 
কিন্ত নিজে রেকর্ডের কোথায় অবস্থান করছেন তা বললেন না। তার বিরুদ্ধে তো মানুষ 
আগেই অনাস্থা এনেছে। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়'__এই কথাটা মনে থাকলে 
আর এসব বলতে পারতেন না। 


বাজেটে অনেক কলরব শুনেছিলাম, সেখানে অনেক আশার রেকর্ড বাজিয়েছিলেন, 
অনেক আশার বাণী শুনিয়েছিলেন_ দারিদ্র, বেকারি দূর করার কথা, সুস্থ প্রশাসনের 
কথা, ন্যায়বিচার, সুস্থ্য আইন-শৃঙ্খলার কথা। এসব কি রক্ষা করতে পেরেছেন? একবার 
ভেবে দেখুন তো। এই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ত করে অন্যান্য মন্ত্রীরা তাদের 
আসন অলঙ্কৃত করে রেখেছেন-_কিন্তু তার মর্যাদা কি রাখতে পেরেছেন? বলেছিলেন 
সুন্দরবনের গ্রামগুলো ভেসে গেছে, সেখানকার লোকের চোখের জল ঝরছে। কত টাকা 
সেচ দপ্তর এমনি ভাবে নয়-ছয় করেছে। এটা একটা অপদার্থ দপ্তর। কেলেঘাই করতে 
গিয়ে মানুষকে আরও গরিব করেছেন। আমরা দেখছি কেলেঘাই ঘাই মেরে সমস্ত টাকা 
নদীর জলে দিয়েছে। আর আপনারা বলছেন বামযফ্রন্ট সুন্দর ভাবে কাজ করেছে। 


পি. ডর. ডি. মন্ত্রী অনেক কথাই বললেন। ৭ বছর ধরে টাকা দেওয়া* সত্বেও 
ফলতা ফি ট্রেড জোনে কোন কাজ করতে পারলেন না। এ যে বাবা কপিলমুনি আসে 
বছরে একবার, সেই সময় ডায়মণ্ড হারবার রোডে হাত পড়ে নাহলে যে মুখ পুড়বে। 
এঁ শিয়াল পণ্ডিতের এক বাচ্চা নিয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করবার মতো করছেন আপনারা। 
অথচ সারা পশ্চিমবাংলার রাস্তাগুলো দারুণ বেহাল অবস্থায় আছে, সেসব কথা বললেন 
না। আজকে বন্যা রোধের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় যাচ্ছে? কোনও মাস্টার প্ল্যান 
নেই বা মাস্টার প্ল্যান করতে অক্ষম বলে আজকে টাকাগুলো নয়-ছয় হয়ে যাচ্ছে। এই 
মন্ত্রিসভার উপর আস্থা রাখা উচিত? আমরা তো রাখতে পারছি না। আর একজন মন্ত্রী 
মশাই_ নরেন দে বললেন-_এটা গরিবের সরকার। এটা তো সত্যিই নাহলে ২৩ বছরে 
বি. পি. এল.-এ যে ৭০ শতাংশ বসবাস করছে তা এক শতাংশও তো কমাতে পারলেন 
না। এখনও পর্যন্ত তারা কোনও মতে দুটো অন্ন খুটে কষ্টে, ক্রিষ্টে বেঁচে আছে। তাহলে 
নরেন বাবু যেটা বলেছেন সেটা তঞ্চকতা নয়? 
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আপনারা বলেছিলেন বেকারত্ব দূর করবেন। বেকারের সংখ্যা প্রায় ৫৮ লক্ষ 
এখন। তার পর ছোটখাটো শিল্প, কল-কারখানায় যেখানে ৯৫ সালে যেখানে ১০ লক্ষ 
লোক কাজ করত, আজকে সেখানে ৭ লক্ষ লোক কাজ করছে। বেকারের সংখ্যা 
বাড়ছে। বেকারত্বের জ্বালা কি দূর করতে পেরেছেন? এরজন্য যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ 
দৃঢ় করার দরকার ছিল, এই সরকার তা করতে পারেনি বরং তাদের লাঞ্কুনা, প্রতারণার 
বুনিয়াদ তৈরি করে দিয়েছেন। আর তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন বেআইনি অস্ত্র, মদ, 
গাজা থেকে আরম্ত করে সমস্ত খারাপ জিনিস এইভাবে তাদের মানসিক অপমৃত্যু দিয়েছেন। 
আজকে এই সরকার এবং তার মন্ত্রী মণ্ডলী আজকে আমাদের ছাত্রসম্পদ, যুব সম্পদকে 
বিপথে পরিচালিত করবার জন্য সমস্ত রকম ভাবে সাহায্য করছে। এই অবস্থা আজকে 
_ তারা নিজেরাই এনেছেন। এটা তাই বিবেকের কাছে প্রশ্ন__এই রাজত্বে বেকাররা আজকে 
অন্য পথে, ভুল পথে যাচ্ছে। আইন শৃঙ্খলার কথা বলছেন? মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন 
না যে, আজকে ১৫ দিনে জায়মণ্ড হারবারে ২৫টা খুন হয়েছে? ডায়মণ্ড হারবারের 
একটা জায়গায় ৫ দিনে ৫ বার বাস ছিনতাই হয়েছে? ওই দিক থেকে প্রভগ্ন বাবু 
থেকে আরন্ত করে যারা আসেন, তাদের জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন যে, কি 
অরাজকতা চলছে। শেখানে আইন বলে কিছু নেই। শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। প্রত্যেক 
দিনেই ডাকাতি হচ্ছে। আজকে খবরের কাগজে দেখলাম যে, মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা 
সাতগাছিয়ার বিশালাক্ষী তলায় খুন হয়েছে। গতকাল সেখানে সি পি এম বন্ধ ডেকেছিল। 
বলুন না আইন কোথায় আছে? শৃঙ্খলা কোথায় আছে? তার দু দিন আগে বিশেষ করে 
দিঘীরপাড়ে ডাকাতরা ডাকাতি করতে এসেছিল। সেই কথা একজন লোক বলে দিয়েছে 
বলে সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় গুলি করে হত্যা করেছে। পুলিশ হত্যাকারিদের টিকিটিও 
খুঁজে পাচ্ছে না। সুতরাং এই হিসাবগুলি মন্ত্রী মহাশয় রাখেন না। আর মন্ত্রী মরুদ্যান 
দেখছেন এখানে। আজকে কেউ একজন বলছিলেন যে, সংস্কৃতিবান, বিবেকবান। আমরা 
আপনাদের বলছি যে, সংস্কৃতিবান, বিবেকবান হলে এটা ঘটা কখনও সম্ভব নয়। প্রত্যেক 
জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছে। মিঃ পাণ্ডে বলছিলেন যে, টাকা পয়সা না দিলে ভর্তি হয় না 
ছেলে মেয়েরা। এটা আমার কথা নয়। এটা শাসক দলেরই একজনের কথা। এই কথা 
বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-50 - 5-00 0.7.] 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রী আব্দুল মান্নান এবং 
অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের আনা যে অনাস্থা প্রস্তাব, আমি তার বিরোধীতা করে আমার 
আর্থিক প্রসঙ্গেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখছি। একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
পরিষ্কার করে বলে রাখ যে, আজকে ভারতের ২৫টা রাজ্যই কঠিন আর্থিক সমস্যার 
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মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এর মূল সূত্রপাত ইদানিংকালে হয়। কেন্ত্রীয় সরকার যখন 
কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে কিছু যুক্ত করে প্রায় ৪০ শতাংশ মূল বেতন 
রাজ্যের কর্মী, আমাদের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এদের বেতন বৃদ্ধি করতে হয়েছে। এর মুখে 
দাড়িয়ে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে যে, গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় উন্নয়ন পর্যদে 
যখন নবম যোজনা আলোচনা, হল, তখন প্রতিটি রাজ্য থেকে আমাদের অনুরোধ করা 
হয় যে, সমস্ত রাজ্যের হয়ে আমরা যেন রাজ্যের সমস্যার কথা বলি। আমরা বলি যে, 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এইভাবে চলতে পারে না। এই যে হঠাৎ বৃদ্ধি হয়েছে, এই অতিরিক্ত 
ব্যয়বৃদ্ধির অর্ধেক আপনারা একটা খণের ব্যবস্থা করে দিন। আপনাদের বাজেটে কিছু 
ক্ষতি করতে হবে না। প্রত্যেকেই সমর্থন করবেন, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের যে সমর্থক 
আছেন, তারা প্রত্যেকেই সমর্থন করবেন। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এখন 
ও পর্যন্ত সহায়তা পাইনি। আর একটা কথা বলে রাখি যে, গত আর্থিক বছর শেষ 
হয়েছে, এর মধ্যে একটা বিচ্ছিন্ন দিন ছাড়া একটা দিনের জন্য আমাদের দৈনন্দিন 
ঘাটতিতে পড়তে হয়নি এবং পরিকল্পনা বাজেটের প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকাতে আমরা 
উন্নীত করতে পেরেছি। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যেগুলি ইর্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, পূর্ত 
দপ্তর, সেচ দপ্তর, জনস্বাস্থ্য দপ্তর, তাদের এল ও সি ৯৭.৫ শতাংশ দেওয়া সম্ভব 
হয়েছে। যদি গত বছরের কথাই বলেন। সৌগত বাবু বলছিলেন সমস্ত রাজ্যের হিসেবে। 
একটি দিন ছাড়া একটুও ঘাটতি না করে পরিকল্পনা বাজেট খুব বেশি রাজ্য করতে 
পারেনি। আপনি বলছিলেন দেউলিয়া। সবচেয়ে সক্ষম জায়গার একটি জায়গায় আমরা 
আছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বছরও ওই ঘাটতি বাঁচিয়ে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত 
প্রায় ১ হাজার ৫শো কোটির মতো পরিকল্পনা ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেকটা 
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ৫৪ শতাংশের মতো ইতিমধ্যেই এন. ও. সি ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছে। একশো ভাগ আমরা ছাড়তে পারব। সেচ এবং পূর্ত দপ্তরের জন্য অতিরিক্ত 
খণ বাবদ অর্থের কথা আমি এক মিনিট পরে বলছি। মাননীয় সৌগত রায় একটা দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। রাজস্ব ঘাটতি এবং রাজ্যগুলির উপর খণের বোঝার উপর রাজস্ব 
খাটতি শুধ পশ্চিমবাংলায় ৯১-৯২ সালের পর ২৫টি রাজ্যের প্রত্যেকটা রাজ্যে, আপনারা 
যখন কেন্ট্রীয় সরকারে সর্বশেষ বছরে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৪০ হাজার 
কোটি টাকার বেশি। এই বছর ৬০ হাজার কোটি টাকার বেশি। আপনি যে বছরটা 
বণছিলেন ৯৬-৯৭তে তুলনীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি। রাজস্ব ঘাটতি তো 
অন্ধপ্রদেশে। ৩ হাজার ১শো ৯৯ কোটি। উত্তরপ্রদেশে ৩ হাজার ১৭৯ কোটি, মহারাষ্ট্রে 
প্রায় দু হাজার কোটি। পশ্চিমবঙ্গে ২ হাজার ৯৫ কোটি টাকা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
এই ঘাটতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি অংশ হচ্ছে স্বল্প সঞ্চয় জনিত সুদের যে ভাগটা দিতে 
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হয়। আমি বারবার বলেছি যে, এখন কেন্দ্রীয় সরকার শুনতে শুরু করেছেন, ১২০ 
কোটি টাকা যদি স্বল্পসঞ্চয় জনিত হয় ২০ কোটি টাকা যদি মানুষ তুলে নেন সেটা রাজ্য 
থেকে কেটে নেওয়া হয়। বাকি ১শো কোটি ২৫ কোটি কেটে নেওয়া হয় সুদ দেওয়ার 
জন্য। তারপর যে উদ্ৃত্ত সব ফেরত দেওয়ার পরে সেই উদ্ৃত্ত কেন্দ্রীয় সরকার গত ২০ 
বছর কৃত্রিমভাবে খণ হিসেবে চাপাচ্ছেন রাজ্যগুলির ওপরে। এটা অন্যায়। যদি উদ্ৃত্ত 
হয় তাকে যদি উদ্ৃত্ত হিসেবে গ্যান্ট হিসেবে বন্টন করা হয়, আমাদের এই যে দু হাজার 
৯৫ কোটি টাকা, তা থেকে ১২শো কোটি টাকা সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। শুধু তাই নয়, 
আমরা কোল রয়ালটি বাবদ যে এক হাজার কোটি টাকা পাই, যদি সেটা পেতাম ওই 
বছর উদ্ৃত্ত হতে পারত। আপনি পাবলিক ডেটের কথা বলেছেন, মাননীয় সৌগত রায় 
মহাশয়, আমি একই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য উল্লেখ করে বলছি। আপনি শুধু পশ্চিমবঙ্গের 
কথা বলেছেন। সেই বছর মহারাষ্ট্রের পাবলিক ডেট হচ্ছে ২৬ হাজার ২৬৭ কোটি টাকা, 
উত্তরপ্রদেশে ৪০ হাজার ৭৮৯ কোটি টাকা, অন্ধপ্রদেশে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। 
পশ্চিমবাংলায় ২২ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা কিন্তু এর মধ্যে ১৩ হাজার হচ্ছে ওই স্বল্প 
সঞ্চয় জনিত খণ। এটা সরিয়ে দেওয়া মাত্রই ৯ হাজার কোটি টাকায় পশ্চিমবঙ্গ নেমে 
আসবে। আমাদের যে আলোচনা চলছে। সেই অন্যায় কৃত্রিম খধণের বোঝা সরালে সমস্ত 
রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবাংলার উপর খণের বোঝা সবচেয়ে কম আছে। আমরা বাইরে 
থেকে খণ নিই না। একমাত্র স্বল্প সঞ্চয় ছাড়া আমরা সফল হয়েছি। তার এই প্রতি তার 
এই প্রতিফল দিতে হবে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলা 
উচিত। পরিকল্পনা ব্যয়-_আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন-_আপনাদের শেষ বছরে ছিল, 
২২৮ কোটি টাকা। ৭৬-৭৭ সালে। ৮৬-৮৭তে সেটা হয় ৭০৫ কোটি। এখন ৪ হাজার 
কোটি টাকা। আপনাদের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে জিনিসপত্রের দাম 
বৃদ্ধি পেয়েছে ৭ গুণের মত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ এর উপর ভিত্তি করে, আপনারা 
বলছিলেন দেউলিয়া, উন্নয়নের গতিটা লক্ষ্য করুন, কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বলছে ৯১ 
থেকে ৯৯ এর মধ্যে, আমাদের দেশের সমস্ত রাজ্যগুলির গড় মোট উৎপাদন বৃদ্ধির 
হার ৫.৮ শতাংশ থাকছে। পশ্চিমবাংলা অনেক উঁচুতে ৬.৬ শতাংশ। আপনারা কৃষিতে 
৮০ থেকে ৯৭, সর্বভারতীয় তথ্য বলছেষ যেখানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির খাদ্যশস্য 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার যেখানে ২.৬, পশ্চিমবাংলা প্রথম ৪.৫ শতাংশ হারে। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের, তারা করেন ৮৩-৯৩ বৎসর 
মধ্যে, সমস্ত রাজ্যগুলির কংগ্রেস, বি. জে. পি যে যেখানে আছেন তাদের মাথাপিছু 
খাদ্যশস্য গ্রহণ কমে গেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে পশ্চিমবাংলা এবং কেরালা এবং উড়িষ্যা, 
পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বেশি। আপনি শিল্পের কথা বলেছেন। ৯৩-৯৪ সালের শিল্পের 
উন্নতির হার ছিল ৪ শতাংশ। ৯৬-৯৭তে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯ শতাংশ। সর্বভারতীয় ৮ 
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ণতাংশের বেশি। তারপর কেন্দ্র রাজ্যে দুই কমে গেছে, গিয়ে হয়েছে ৫ শতাংশ। এই 
বছর আমাদের রাজ্যে শিল্লোৎপাদনের হার ৬ শতাংশ অতিক্রম করতে চলেছে ফেব্রুয়ারির 
মাঝামাঝি আপনাদের সমস্ত বিরোধীতা অতিক্রম করে হলদিয়া পেট্রো-কেমিকেল প্রকল্প ৫ 
হাজার ১শো কোটি টাকা, চিমনী দিয়ে ধোয়া বেরোবে। 


[5-00 - 5-10 9-.] 


এখন থেকে ৪ মাসের মধ্যে ১৩০০ টি অনুসারি শিল্পের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি, 
বি. টি. এ. প্রোজেক্টে ১৫০০ কোটি টাকা আপনাদের বাধা অতিক্রম করে ফেব্রুয়ারিতে 
শুরু হবে, তাই বৃদ্ধি পাবে। এই সমস্তগুলি যখন করছি তখন আমাদের পরিকাঠামো 
উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। কৃষিতে বশেষ করে সেচ এবং জল নিকাশি-_তাই সেচ 
দপ্তরের বাজেট ৩৭৬ কোটি টাকা, তার পরেও পদ্মার ভাঙন রোধের জন্য আপনারা 
জানেন কেন্দ্রীয় সরকারের কমিটি বলেছিলেন ৯২৭ কোটি টাকা লাগবে, কেন্দ্রীয় স্তরের 
প্রকল্প, আপনাদের অর্থ দেওয়ার কথা ছিল, আপনার ৩০ কোটি টাকার বেশি দেননি। 
আমরা ৬০ কোটি টাকা দিয়েছি। আমরা হার্ডকো থেকে ১৪ পারসেন্ট সুদের হারে ৩০০ 
[কাটি টাকা খণ গ্রহণ করেছি। আমরা সমস্ত জল-সেচ প্রকল্পগুলি শেষ করতে চাই। 
রাস্তার ক্ষেত্রে ৩০৫ কোটি টাকা থেকে ৫৯৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে দু-গুন টাকা বৃদ্ধি 
করেও আরও ২৫০ কোটি টাকা আমরা খণ হিসাবে নিচ্ছি। এটা নতুন ভাবে কাজ হবে, 
ূর্তদপ্তর এবং অর্থদপ্তর আমরা দুই মন্ত্রী মিলে ঠিক করেছি রাজ্য সড়কের কাজগুলি 
তারাই পাবেন এবং ৩ বছরের গ্যারান্টী নিয়ে কাজ হবে। ৬ তারিখে খোলাখুলি আমরা 
আলোচনা করে একটা জায়গায় যেতে চাই। জিলাত্তরের প্রকল্প এটা ৭৩, %৪ এর 
সংবিধান সংশোধনের কারণে ৩৯টি বিষয় আছে, কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নয়। 
জিলাপরিষদের প্রকল্পগুলি জিলাপরিষদের মাধ্যমে করতে হবে। আমরা মাঝামাঝি পথ 
বার করছি। এটা শুধু রাস্তা-ঘাটের ক্ষেত্রেই নয়, সেচের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, জন- 
্াস্ার ক্ষেত্রে, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে জিলাপরিষদের হয়ে সেই দপ্তরগুলি কাজ করবেন। যখন 
কাজ করবেন তখন স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ হবে এবং কাজের হিসাব মানুষ দেখবেন। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে সত্যরপ্জন বাপুলী বোধ হয় আমাকে একটা কথা 
বলেছিলেন পঞ্চায়েতের দুর্নীতির কথা, কাজ শেষ না হওয়ার কথা, জহর রোজগার 
যোজনার কথাও উনি বলে ছিলেন-__উনি চলে গেলেন__এই জিলাপরিষদের পক্ষ থেকে 
যে টাকা চাওয়া হয় ১৮.১২-তে সেই টাকা আবার কেন্দ্রীয় সরকার দেন ২৬.২ তারিখে, 
সেই টাকাই খরচ হয়নি। আপনারা এত দিন অপবাদ দিচ্ছিলেন, তাই সি. এ. জি. কে 
আমরা বলি অডিট করতে। ভারতবর্ষে আর কোন রাজ্য সরকার সি. এ. জি-কে দিয়ে 
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পঞ্চায়েত অডিট করান না। নিজেদের অডিট অফিসারদের দিয়ে করান। একমাত্র আমর! 
এ. জি. কে দিয়ে করাই। সি. এ. জি. ১৪০০ কোটি টাকা অডিট করে রিপোর্ট দেওয়ার 
পর দেখা গেল একমাত্র বে-নিয়ম হয়েছে .০৫ পারসেন্ট-এর চেয়েও কম ক্ষেএ্রে। প্রত্যেকটি 
জায়গায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সমস্ত পরিকল্পনা খাতে এই 
ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি বিকেন্দ্রীকরণের দায়বদ্ধতা, বিকেন্দ্রীকরণ-এর কথা তুলে পাচ্ছে আপনারা 
কোনও প্রশ্ন করেন তাই কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের ১৯৯২ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী 
বলছি আপনারা কর্মসংস্থানের প্রশ্ন তুলেছেন সমস্ত রাজ্যগুলিতে প্রতি বছর কর্মসংস্থান 
বৃদ্ধি পাচ্ছে ২.৩ পারসেন্ট হারে, পশ্চিমবাংলায় সব চেয়ে বেশি ২.৯ শতাংশ হারে। 
তবে এটা মুলত কৃষি এলাকায়। এটা আমাদের ছড়িয়ে দিতে হবে শহর এবং আশা 
শহরে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাঙ্কগুলি সাহায্য করছে না, আগামী দিনে সমবায় 
ব্যাঙ্ক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আমরা প্রতিটি শহরে বস্তি এলাকায় প্রবেশ করব। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সরকারি কাজে টিলেঢালা দিনগুলি শেষ করতে হবে, তাই ঠিক 
সময়ে আসা এবং ঠিক সময়ের আগে না যাওয়ার সরকারি কর্মচারিদের যে ব্যবস্থা শুরু 
করেছি সেটা কাজ দিতে শুরু করেছে। এর পরের ধাপে হবে দায়বদ্ধতা। শুধুমাত্র 
সরকারি কর্মচারী নয়, আমি শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি, অধ্যাপক 
সংগঠনের সঙ্গে, চিকিৎসক সংগঠনের সঙ্গে__জানবেন এই দায়বদ্ধতা আমরা আরও 
তীক্ষ করব, এটা ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা মানুষের কাছে। টানটান 
ভাবে কাজ হবে আগামী দিনে আমরা উৎপাদনের গতি বাড়াব, কর্মসংস্থানের গতি 
বাড়াব, পরিকল্পনায় খরচ বেশি করছি। সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক দিক থেকে 
সবচেয়ে সক্ষম হিসাবে আর্থিক বছর শেষ করব এই কথা বলে অনাস্থাকে এই এই 
কারণে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আব্দুল করিম চৌধুরি ঃ স্যার, আজকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে অনাস্থা 
প্রস্তাব এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে মানান সাহেব এনেছেন তাকে সমর্থন করে কয়েকটা কথা 
আপনার মাধ্যমে বলতে চাই। স্যার, প্রথমে আমি আমার এক্সপিরিয়েল সম্বন্ধে একটু 
বলছি। পরশুদিন আমাদের এখানে আডজর্ণমেন্ট মোশানের উপর আলোচনা হচ্ছিল 
এবং তখন হোম মিনিস্টার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছিল। হোম মিনিষ্টারের এ 
রকম রাফ, হার্স, আযারোগেন্ট আ্যাটিচিউড আমাদের ভাল লাগেনা। আট বছর আগে 
উনি যকন আর্বান ডেভেলপমেন্টের মন্ত্রী ছিলেন তখন আমি একবার ওনার চেস্বারে 
গিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, আমি প্রি-আ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কথা বলিনা। আমি 
বলেছিলাম, খুব সিরিয়াস কথা আছে। উনি বলেছিলেন, না শুনব না। তার পর থেকে 
আমি আর কখনও ওনার কাছে দেখা করতে যাইনি। উনি হোম মিনিস্টার হওয়ার 
পরেও অনেক ঘটনার ব্যাপারে লেটার পাঠিয়েছি, টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি কিন্তু দেখা করতে 
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যাইনি। ডি. জি.-র কাছে যাই, হোম সেক্রেটারির কাছে যাই, ওনার কাছে যাইনা। 
বিধানসভার একজন সদস্য পি. এন. রায় ৮/১০ বার গিয়ে ওনার অফিসারদের কাছ 
(থকে আ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন। আজকে যাক্রে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে তিনি আগে 
ছিলেন পুলিশ মন্ত্রী। আমি মনে করেছিলাম মানুষের কাছে এবার উনি গ্রহণযোগ্য 
হবেন। কিন্তু উনি তা হতে পারলেন না। আবার, উপ-মুখামন্ত্রী হয়ে গেলেন। আমি 
বলি, ১৯৬৯ সালে মাননীয় জ্যোতিবাবুও ডেপুটি চিফ মিনিস্টার ছিলেন। তখন আমি 
প্রথম প্রথম এম. এল. এ. হয়েছি, ২৫ বছর বয়স। তখন তিনি হোমপোট ফোলিও-ও 
পেয়েছিলেন। উনি এত পাওয়ারফুল ছিলেন যে অজয় মুখার্জিও ওনার কাছে কিছু নয়। 
একবার রাইটার্স বিন্ডিঙে অজয় মুখার্জিকে কো-অর্ডিনেশন কমিটির লোকেরা জামা ছিঁড়ে 
দিয়েছিলেন। কিন্তু ডেপুটি চিফ মিনিস্টারের যখন লক্ষ্য পড়ল তখন তিনি কথা বলেছিলেন 
গাওয়ারফুলি। কিন্তু ওনার সঙ্গে অনেক তফাৎ। উনি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছেন 
না, উপ-মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিৎ হয়নি। 


ল আ্যাণ্ড অর্ডার সম্বন্ধে আর কি বলব? ল ত্যাণ্ড অর্ডার আছে? আপনারা সেদিন 
অনেক তথ্য দিলেন। আমি বলব মিথ্যা তথ্য সব। এখন ব্যবসায়ী অপহরণ, মার্ডার 
উত্তরবঙ্গেও হচ্ছে। সিলামপুরে মহাসপ্তমির দিন জুয়ার ব্যাপারে পুলিশকে রিপোর্ট কার 
হলে পুলিশ রেইড করে এক লক্ষ টাকা সিজ করে কিন্তু জুরাড়িরা বিহারে পালিয়ে গেল 
এবং কিছুদিন পরে যে দুটো ছেলে খবর দিয়েছিল তাদের ডেডবডি পাওয়া গেল। কিন্ত 
পুলিশ কোনও আযাকশন নেয়নি। 


আবার, আমাদের গ্রামের কোয়াক ডাক্তার মহঃ নাসিমকে ডিসপেনসারি থেকে বাড়ি 
যাওয়ার পথে কিডন্যাপ করে খুন করা হয় এবং রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ 
এব্যাপারে কোনও আযাকশন নেয়নি। ডি. জি. কে বলেছি। ডি. জি. ডি. আই. জি. -কে 
বলেছেন, এস. পিকে বলেছেন__এনকোয়ারির কাজ হচ্ছে। তাই বলছি, এখানে মার্ডার 
হচ্ছে, কিলিং হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, ল্‌ আগ অর্ডার সিচ্যুয়েশন খারাপ, মানুষের নিরাপত্তা 
নেই। আজকে বর্ডার সংলগ্ন গ্রাম থেকে আই. এস. আই-এর দোহাই দিয়ে অনেককে 
মাঝে মধ্যে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি একজনকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম তার 
পরও বলা হল কেন তাকে সার্টিফিকেট দিয়েছি, ইত্যাদি। কিন্তু এম. এল. এ. হিসাবে 
তো আমাদের অনেককে সার্টিফিকেট দিতে হয়। ইসলামপুরের ভারতবর্ষের মানুষকে 
অনেক ভাবে আই. এস. আই. তার কাজে ইনভলভ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পুলিশ 
কিছু করছে না। আগে কলকাতায় শুধু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল, কিন্তু এখন সমস্ত 
জেলায় জেলায় ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যালেরিয়া আপনারা আটকাতে পারলেন না। 
জলপাইগুড়ি, উত্তরদিনাজপুর, দার্জিলিং সব জায়গায় ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যালেরিয়া 


মালি 
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আটকানোর জন্য প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে আযকশন নেওয়ার দরকার। এখন ডি. ডি, টি. স্প্রে 
করা ২ না। মশাগুলো এখন ডি. ডি. টি. প্রুফ হয়ে গেছে। এখন অন্য কোনও 
আধুনিক মেডিসিন এনে মশা মারতে হবে। মাননীয় হেলথ মিনিস্টারকে ইসলামপুরের 
পার্জিপাড়ায় একটা হাসপাতাল করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু সেই হাসপাতাল হয়নি। এই 
পাঞ্জিপাড়ায় ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে কোন হাসপাতাল নেই। আজকে হাসপাতাল থেকে 
ডেডবডি মিসিং হয়ে যাচ্ছে। নর্থ বেঙ্গলের উন্নতির জন্য নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট 
বোর্ড গঠন করা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত কে তার চেয়ারম্যান করা 
হয়েছে। উনি কি নর্থ বেঙ্গলের জন্য চিন্তা-ভাবনা করবেন? নর্থ বেঙ্গলের কোন এম. 
এল. এ. বা সেখানকার অন্য কোনও মানুষকে এর চেয়ারম্যান করা উচিত ছিল। যাই 
হোক আমার যেটা মেন কথা, যেজন্য আমি মাথায় গামছা বেঁধে রেখেছি সেটা হল যে 
আমরা নর্থ বেঙ্গলের উন্নতির জন্য ৪০ পারসেন্ট শেয়ারের কথা বলেছিলাম। নর্থবেঙ্গলের 
আনেক কৃষি জমি চা বাগানে পরিণত হয়েছে। আমরা বলেছিলাম এ"চা বাগানগুলো 
থেকে যে রোজগার হবে তার ৪০ পরসেন্ট ওখানকার উন্নয়ণের জন্য ব্যয় করতে 
হবে। 


(এখানে মাইক অফ হয়ে যায়।) 
[5-10 _ ১-20 10.]77.] 


রী ব্রন্মময় নন্দ £ আজকে বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব 
এনেছেন আমি তান সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। সংস্কৃতে একটা কথা আছে, __ 


ছিনং ছিন্নং ত্যজতি 
ন পুনঃ স্বাদু তামিক্ষুদণ্ডমূ 

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি 

ন পুনঃ চন্দনং 


অর্থাৎ ইক্ষু যতই ছিন্ন 'করুন তার মিষ্টতা যায় না, তেমনি চন্দন যতই ঘষুন তাতে 
চন্দনের সৌগন্ধ যায় না। প্রতিবারই হাউসে আপনারা অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। এটা 
আপনাদের একটা ম্যানিয়া হয়ে গেছে। আপনারা হতাশায় ভোগেন। তাই আপনারা 
বিরোধীতা করে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। আজ ২৩ বছর ধরে আপনারা শাসন ক্ষমতায় 
আসতে পারছেন না, তাই আপনারা হতাশায় ভুগে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। আপনারা 
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বারে বারে বলছেন যে, এখানে আইন-শৃঙ্খলা নেই, এখানে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে 
আবার সেটাকে প্রমাণ করার জন্য অতীতে চম্পলা সর্দারের মতো কিছু না ঘটিয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু মন্ত্রীকে এনে প্রমাণ করতে চান যে এখানে আইনশৃঙ্বলা ভেঙে 
পড়েছে। বিরোধী দলে আপনারা আছেন বিরোধীতা নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু বিরোধীদের 
বিরাট ভূমিকা থাকা দরকার, গঠনমূলক কাজ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 
পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র উত্তরোত্তর উন্নতি হবে আপনারা বিভিন্ন জায়গায় বারে বারে বলেছেন 
এবং মাননীয় সৌগত রায়ও বললেন যে এই রাজ্যের মন্ত্রীরা বারে বারে দিল্লি 
'যাচ্ছেন। রাজ্যের কাজকর্মগুলো পেতে হলে দিল্লি তো যেতে হবে। ফ্রন্টের কয়েকটা 
বছর ছাড়া অন্য সময় আমরা বঞ্চনার শিকার হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে একটা পেট্রো-কেমিকেল 
করার জন্য আমাদের ১৬-১৭ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাহলে আপনাদের শ্লোগান 
কি এই রকম হবে নাকি- বক্রেশ্বর হল কেন বামফ্রন্ট সরকার জবাব দাও; হলদিয়া 
(পট্রো-কেমিকেলস চালু হচ্ছে কেন বামফ্রন্ট সরকার জবাব দাও; সারা পশ্চিম বাংলার 
সাক্ষরতা আন্দোলন হচ্ছে কেন বামফ্রন্ট সরকার জবাব দাও। আপনারা উন্নয়ন চাইবেন 
অথচ সহযোগিতা করবেন না। উন্নয়ন চাইলে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতে হয়। অথচ 
আমরা তো কোথাও দেখি না। পালসপোলিও প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আমরা তো 
দেখছি সাক্ষরতা কর্মসূচির সঙ্গে আপনাদের কোনও যোগ নেই। গ্রামের মানুষ থেকে 
আপনারা বিচ্ছিন্ন। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে সরকারি দলগুলির সঙ্গে এক-মত হয়ে 
উন্নয়নমূলক কাজে এক্যমত প্রকাশ করবেন। সর্বপরি আপনারা যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন 
তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 


রী পার্থ দে £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই সভায় বিরোধাদের তরফ 
থেকে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা কবছি। এই প্রসঙ্গে আমি 
খুব অল্প কয়েকটি বিষয় এই সভায় উত্থাপন করব। অন্যান্য বিষয়ে অনেকে বলেছেন 
এবং পরে মুখ্যমন্ত্রী বলবেন। প্রথমে যে কথাটা আমি বলতে চাইছি, সেটা হল-_আমাদের 
এই পশ্চিম বাংলায় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি বিগত 
দিনে, বিশেষ করে গত কয়েক বছরে যথেষ্ট গতিলাভ করেছে। ভারতবর্ষে যে সুচকগুলিকে 
অবস্থান ভারতবর্ষে অনেক ওপরের দিকে আছে। গত ২/৩ বছর আগে আমাদের 
পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে জন্ম-হারে, মৃত্যুর হারে, শিশু মৃত্যুর হারে এবং মায়েদের 
মৃত্যুর হারে ৫ম স্থানে ছিল। আজকে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মধ্যে তৃতীয় 
স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমাদের সামনে রয়েছে কে্রোলা-_যেটা সারা 
পৃথিবীর উদাহরণ এবং তামিলনাড়ু। তারপরেই পশ্চিমবাংলা। কিন্তু শহরাঞ্চলের জন্মের 
হারে, শহরাঞ্চলের মৃত্যুর হারে, শহরাঞ্চলের শিশু মৃত্যুর হারে, শহরাঞ্চলের মাতৃ মৃত্যুর 
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হারে পশ্চিমবাংলা, এই অক্ষম রাজ্যটি, এটি সারা ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ স্থানে আছে, 
কেরলার'ও ওপরে । আশা করি এটাতে নিশ্চয়ই আমাদের এই জ্যোতিবাবুর মন্ত্রিসভার 
এবং তার সরকারের কিছু অবদান আছে। দ্বিতীয় বিষয় যেটা আমি এখানে উল্লেখ 
করব, সেটা হল-_পশ্চিমবাংলার এই যে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কথা 
বলছি-_অন্য দপ্তরের কথা অন্যরা বলেছেন এবং বলবেন- এই প্রসঙ্গে আমার একটা 
কথা আছে, যেটাকে বলা হয় ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট--যদি কোনও বিপদ হয়, যদি 
কোনও বন্যা হয়, যদি কোনও খরা হয়, যদি কোনও পাহাড়ে ধস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে 
স্বাস্থ্য দপ্তরকে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে হয়। অবশ্য এটা আপনারা সকলেই 
জানেন, নিজের নিজের এলাকায় দেখেছেন, সংবাদপত্রে পড়েছেন, রেডিও, টি. ভি.র 
মাধ্যমে শুনেছেন যে, গত কয়েক বছর বিভিন্ন সময় পশ্চিম বাংলায় বন্যা হয়েছে, খরা 
হয়েছে, ঘূর্ণি ঝড় হয়েছে, পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে। বিগত কয়েক বছরে যখনই পশ্চিম 
বাংলায় এই জাতীয় কোনও জিনিস ঘটেছে তখনই সেখানে স্বাস্থ দপ্তর পৌছেছে। আমি 
সব উদাহরণ দিচ্ছি না, অতি সাম্প্রতিককালে দু-তিনটি এলাকায় টর্ণেডো হয়ে গেল। এ 
ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব এলাকায় স্বাস্থ্য দপ্তর পৌছেছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেসব 
এলাকায় যা যা করণীয় কাজ তা করা হয়েছে। যাঁরা আহত হয়েছিলেন তাদের হাসপাতালে 
ভর্তি করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ক্যাজুয়ালিটি বা মৃত্যু হার খুবই কম। আপনারা 
জানেন কিছু দিন আগে খুব বড় রকমের বন্যা হয়ে গেল। গত বছর যখন বন্যা 
ইত্যাদি হয় তখন চারিদিকে একটা হাহাকার উঠেছিল__আপনারা, এম. এল. এরা 
টেলিফোন, টেলিগ্রাম করেন, ফ্যাক্স করেন, ঠিকই করেন, “এটা নেই, সেটা নেই, কুকুরে 
কামড়ানোর ওষুধ নেই, সাপে কাটার ওষুধ নেই, ওষুধ পাঠান ইত্যাদি।” পশ্চিমবাংলার 
বিগত বন্যায় কত ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল, সাপে কামড়ানোর জন্য কত জন মারা গিয়েছে? 
ন্নেক বাইটে কতজন মারা গিয়েছে? অনেককে কামড়েছিল, কিন্তু ১৫ জনের বেশি এত 
বড় বন্যায় মারা যায়নি। তাহলে সাফল্য কিছু আছে। 


[১-20 - ১-30 010.] 


তাহলে সাফল্য কিছু আছে। ভাল জিনিস যারা করছেন তাদের স্বীকৃতি দেওয়া 
দরকার। আপনারা যাঁরা বিরোধী দলে আছেন তারা নিশ্চয়ই বিরোধীতা করবেন আর 
আমরা যারা পক্ষে আছি আমরা সরকার রাখব-__এটা ঠিকই। তবে আমি একটা উদাহরণ 
দেব, আপনারা জানেন, পশ্চিমবাংলায় একটা বড় রেল দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, উত্তর 
ংলার গাঁইসালে। দুর্ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল ৪০০ জন লোকের-_এটা সত্য কথা, 
সকলেই জানেন। অনেক লোক আহত হয়েছিল, প্রায় ৪০০ লোকের উপর লোক আহত 
হয়েছিলেন। সেই আহত লোকগুলি কোথায় গেলেন? পশ্চিমবাংলার বাইরে যাওয়ার তো 
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উপায় ছিল না। যেসব হাসপাতাল ওখানে আছে যেগুলির সম্পর্কে আপনারা মুখে মাঝে 
মাঝে প্রায়ই বলে থাকেন_দূরবর্তী রাজ্যে সেইসব জায়গায় যাওয়ার সুযোগ ছিল 
না_ প্রাইভেট নার্সিং হোমও কিছু নেই_সেই ১১ কিলোমিটার দূরে ইসলামপুর 
সাবডিভিশনাল হাসপাতাল আছে। সেখানে কত শয্যা সংখ্যা? মাত্র ৫৮টি, অল্প কয়েকজন 
ডাক্তার। সেই হাসপাতালে ৩ ঘন্টার মধ্যে ৪০০ রোগীকে পাঠানো হল এবং তারা 
সকলকেই ফার্ট-এড দিলেন। তারপর ওদেরকে নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো 
হল। যাবার আগে এঁ হাসপাতালের ডাক্তারদের আশঙ্কা, ৪০০ রোগী আসবে, রক্ত 
ঝরবে, কারো হাত বাঁধা হয়নি, কারো মাথা ফাটা, এত রোগীকে নিয়ে আমরা কি 
করব? কিন্তু যখন রোগীরা আসতে লাগল তাদের দেখে ডাক্তাররা বিস্মিত হয়ে গেলেন। 
দেখলেন, প্রত্যেক রোগীকে ফাস্ট-এইড দেওয়া হয়েছে এবং তা অত্যন্ত যতুসহকারে। 
কোন বড় যন্ত্রপাতি ছিল না, এত জিনিসপত্র ছিল না। কাউকে কার্ড-বোর্ড কেটে হাত 
বাঁধা হয়েছে, কাউকে কলার খোলা বেঁধে পা বেঁধেছে সুন্দর করে। এদের অবশ্য 
মাটিতেই শুইয়ে রেখেছিলাম, বিছানায় শোয়াতে পারিনি, কিন্তু ফার্স্ট-এইড দেওয়া হয়েছিল। 
নর্থবেঙ্গলে মেডিক্যাল কলেজে ৪০০ আহত রোগী ভর্তি হলেন। এর মধ্যে কত জন 
মারা গেছেনঃ কতজন মারা গেলে আপনারা খুশি হবেন? মাত্র ৩ জন লোক মারা 
গেল। দিল্লি থেকে একটা দল এসেছিল। তারা আমাদের বলে গেলেন, কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট 
দিন। আমি বললাম, দিজ ইজ কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট। মাটিতে শুইয়ে রেখেছি কিন্তু একটারও 
ইনফেকশন হয়নি, ভালভাবে তাদের যত্ব করেছি এবং ৪০০ আহত লোকের মধ্যে মাত্র 
৩ জনের মৃত্যু হয়েছে আর কারো মৃত্যু হতে দিইনি। রেলের হাসপাতাল আছে, রেলের 
পারি এবং আমাদের লোকেরাই করেছে। সেইজন্য পশ্চিমবাংলার ভাল দিকগুলি আপনারা 
নজর দেবেন এটাই আমি আশা করি। তারপর আর একটা বিষয় আছে, ম্যালেরিয়ার 
ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই আসব, এটা হালকা বিষয় নয়। সকলেই জানেন, আমাদের 
রাজ্যে মাঝারি স্তরে যে হাসপাতালগুলি আছে সেই হাসপাতালগুলিকে নিয়ে একটা 
পরিকল্পনা করেছি। সেটাকে বলা হচ্ছে, হেলথ সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (২)। 
এটা মাঝপথে রয়েছে, সেই কাজকর্মগুলি করছি। সাম্প্রতিককালে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের যে দলটি 
এসেছিলেন তারা দেখে গেলেন এবং কি বলে গেলেন? তারা বলেছেন-_আমি সামারিটা 
বলছি, ১/২টি লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন, 
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কাজেই কিছু ভাল কাজ আছে। আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে 
পশ্চমবাংলার সঙ্গে, আপনারা অন্য রাজ্যের প্রায়ই তুলনা করেন, এই তুলনা করাট 
কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আমি এতক্ষণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কথা বললাম, কিন্তু পশ্চিমবাংলা; 
প্রধানত যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে সেটা সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা । এটা ভারতবর্ষে; 
আর অনা কোনও রাজ্যে নেই। এই চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবাংলায় রাজ্যের বাইরে 
থেকে লোক আসে এবং রাজ্যের লোকেরাও যান। পশ্চিমবাংলায় আজও পর্যন্ত প্রধান 
স্নকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পশ্চিমঝংলার বাইরে যারা চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে 
তারা বেসরকারি চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্য যাচ্ছেন। 


দুটের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে, সে ব্যাখ্যায় এখন যাব না, পরে যদি সময় 
সুযোগ হয় তার ব্যাখ্যা দেব। এটা এতোই নির্ভরযোগ্য যে যারজন্য পশ্চিমবাংলায় 
হাসপাতালে শয্যা-স্থান নিয়ে, অর্থাৎ ইপ্ডোর ট্রিটমেন্ট যাকে বলে সেই ইণ্ডোর ট্রিটমেনে 
শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ যারা চিকিৎসিত হন, তারা সরকারি হাসপাতালে 
চিকিৎসা পাচ্ছেন পশ্চিমবাংলাতে। বাকি অংশটা হচ্ছে বে-সরকারি। এটা পরবতী যুগে 
পরিবর্তিত হবে কিনা সেটা আমি জানি না। কাজেই এখানকার আমাদের যে ব্যবস্থা সেই 
ব্যবস্থায় অসংখ্য মানুষকে আমরা পরিষেবা দিচ্ছি, অসংখ্য মানুষকে চিকিৎসা করে সুস্থ 
করে ফেরত পাঠাচ্ছি। তা না হলে আমাদের মৃত্যু-হার এতে কমত না। কাজেই এর 
সাফল্য যথেষ্ট আছে। কোথায় কোথায় ব্যর্থতা আছে, সেটা কি করে দূর করা যায়, 
তারজন্য আমাদের ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে যেতে হবে। সুপার স্পেশালিটি ট্রিমেন্ট 
যেটাকে বলা হয় সেটাতেও আমাদের সরকারি হাসপাতাল অনেক উপরের দিকে আছে। 
আমাদের পি.জি. হাসপাতালে ৯৩টি কিডনি ট্রা্সপ্লানটেশন অপারেশন হয়ে গিয়েছে এবং 
তার যে সাকসেস রেট সেটা ভারতবর্ষের যে সাকসেস রেট কোনও কোনও সময় তার 
উপরে আবার কোনও কোনও সময় তার সমান। আমাদের সরকারি হাসপাতালেই ওপেন 
হাট সার্জারি হচ্ছে। কলকাতায় সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও কলকাতার বাইরে কল্যাণীতে 
সরকারি হাসপাতালেও এটা হচ্ছে। এটা নিশ্চয় গৌরবের ব্যাপার। আমাদের চিকিৎসকরা 
এটা করছেন। তাদের কাজকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। এরপর আমি কতকগুলি 
অসুখ নিয়ে বলব। পশ্চিমবাংলা হচ্ছে সীমান্তবর্তী রাজ্য । এ রাজ্যে আন্তজার্তিক সীমান্ত 


101500১১101 0 09-00াা)202 1১1077108 359 


রয়েছে। পশ্চিমবাংলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। এ রাজ্যে এসে মানুষ কিছু পায় বলে 
অন্য রাজ্য থেকে মানুষ এখানে আসে কাজেই এখানে জনঘনত্ব খুবই বেশি। জন্মহার 
আমাদের কমছে কিন্তু তবুও জনঘনত্ব বাড়ছে তার কারণ অন্য জায়গা থেকে আমাদের 
এখানে লোকজন আসছেন, বসবাস করছেন। নিশ্চয় জ্যোতি বসুর রাজত্বে এখানে 
প্রাণের উৎস আছে, রোজগারের, ব্যবস্থা আছে, উপায় আছে তাই মানুষরা অন্য রাজ্য 
থেকে এখানে আসছেন। এরজন্য কতকগুলি সমস্যাও হচ্ছে। এক তো আন্তর্জাতিক 
সীমানার জন্য সমস্যা, দুই, এখানে ভূঁ-প্রাকৃতিক কারণের জন্যও কতকগুলি সমস্যা 
আছে। যেমন বলা যায় আমাদের আর্সেনিকের সমস্যা আছে যেটা অন্য রাজ্যে নাও 
থাকতে পারে। আমাদের ম্যালেরিয়ার সমস্যা আছে যেটা অন্য রাজ নাও থাকতে 
পারে। তবে এই ম্যালেরিয়ার ব্যাপারে আপনারা জেনে রাখুন যে সারা পৃথিবীতে এই 
ম্যালেরিয়া নতুন করে ভয়াবহ চেহারা নিয়ে ফিরে আসছে। সারা পৃথিবীর লোক এরজন্য 
চিত্তিত। এক সময় বলা হত ম্যালেরিয়া নিল করা হবে। তখন এই প্রোগামের নাম 
ছিল ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন. প্রোগাম। তারপর তারা দেখলেন যে ম্যালেরিয়াকে ইরাডিকেট 
করা যাচ্ছে না তখন নাম হল ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল প্রোগাম। ম্যালেরিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার 
কর্মসূচি। তারপর তারা দেখলেন যে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। তখন কর্মসূচিটির 
নাম হল আ্যান্টি ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম। এটা সারা পৃথিবীর ঘটনা। আপনারা জানেন যে 
কিছুদিন আগে এই কলকাতায় হুর প্রতিনধিরা এসেছিলেন এবং কনফারেস করেছিলেন। 
তাদের কথাবার্তা আপনারা কাগজে দেখেছেন। এর ভেতর দিয়ে এটাকে মোকাবিলা 
করতে হ্রে। এর মোকাবিলায় কতকগুলি নিশ্চিত সাফল্যের দিক আছে, যে কাজটা 
করলে সাফল্য পাওয়া যায়। আর কতকগুলি কাজ আমাদের আন্দাজে করতে হয়। যেমন 
মশা মারার কাজটা আমাদের আন্দাজে করতে হয়। আমরা সেটা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু 
মশা মারার জন্য যে মশা মারার তেল সরবরাহ সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের দেবার কথা। 
আমরা বারবার ফোন করে, চিঠি লিখে যেমন যেমন পাই সেইভাবে দিই। যেমন এ 
বছর আমরা পেতে শুরু করেছি বর্ধা শেষ হয়ে যাবার পর। কি করবেন বলুন? এ তো 
উপায় নেই। আর এই তেল কেনার টাকা রাজ্য সরকারের তহবিলে থাকে না। এটা 
জাতীয় কর্মসূচি এবং আন্তজার্তিক কর্মসূচি। তবুও যেগান থেকে যতটুকু আমরা পারি 
তেল, ডি.ডি.টি. যোগাড় করে দিই। কলকাতা শহরে কলকাতা কর্পোরেশন এটা করেন। 
কিন্তু শুধু এইভাবে এটার শেষ হবে না। কারণ ম্যালেরিয়া বা এই ধরনের অসুখগুলি 
আজকে নতুন করে আবার একটা ভয়ঙ্কর চেহারা নিচ্ছে। সেটা কি কারণে? সেটা কি 
হেলথ ডিপার্টমেন্টের ফেলিওরের জন্য? আপনারা জানেন, আজকের দিনে যে 
ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, শহ্রায়ণের জন্য যে নির্মাণ হচ্ছে, গৃহ নির্মাণ হচ্ছে এরজন্য 
অসংখ্য জলাধার তৈরি করা হচ্ছে। আর এই সমস্ত জলাধারগুলিতে অনবরত মশার 
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বংশ বৃদ্ধি ঘটছে। আপনারা জনপ্রতিনিধি, কলকাতা শহরে ঘুরে দেখুন ছোট, বড়, 
বহুতল অসংখ্য বাড়ি রয়েছে এবং সেইসব বাড়ির মধ্যে অনবরত মশার বংশ বৃদ্ধি 
ঘটছে। সেখানে চৌবাচ্ছায় যে জল আছে, মাথার উপর ট্যাক্কে যে জল আছে, বাগানে 
জল দেবার জন্য যে জল আছে, এমন কি পৃজার ছোট্র ঘটের মধ্যে যে জল আছে তার 
মধ্যে মশা জন্মাচ্ছে। পরিবারের ছেলেমেয়েরা, পরিবারের অভিভাবকরা অনবরত যদি 
এটা না দেখেন তাহলে হবে না। কর্পোরেশন বাইরে মশা তাড়াবার জন্য কিছু ধোঁয়া 
দিয়ে চেষ্টা করে। ড্রেনে কিছু ডি. ডি. টি. স্প্রেকরে। কিন্তু এই যে অণুস্তি বাড়ি রয়েছে, 
তার ভেতরে যে জল সেখানে মশার বংশ বৃদ্ধি ঘটছে। তারপর এয়ারকুলার যে মেশিন, 
তার যে জল তাতে মশার বংশ বৃদ্ধি ঘটছে। রেফ্রিজারেটারের যে জল তাতে মশার 
বংশ বৃদ্ধি ঘটছে। কাজেই এই যেখানে অবস্থা সেখানে সবাই মিলে এর মোকাবিলা 
করতে হবে। সবাই মিলে না নামলে এর মোকাবিলা করা যাবে না। 
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এটা সকলে মিলে না নামলে করা যাবেনা । আর ম্যালেরিয়ার যে ওষধ সেটা 
যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের কাছে আছে, সেটা আমরা বিনা মূল্যে দিয়ে থাকি। আর এটা 
শুধু আমার কথা নয়, এটা সারা পৃথিবীর কথা, এটা শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কথা নয়, সেটা 
হচ্ছে, বর্যাকাল থেকে. শুরু করে শীতকাল পর্যন্ত জুর হলেই ধরে নিতে হবে যে 
ম্যালেরিয়া হতে পারে, সেজন্য প্রিভেনটিভ ট্রিটমেন্ট নিতে হবে, ক্লোরোকুইন ট্যাবলেট 
খাওয়াতে হবে। তারপরে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট পেলে র্যাডিক্যাল ট্রিটমেন্ট করতে 
হবে। এটা যারা পালন করছেন, কলকাতা কর্পোরেশনের ক্লিনিকে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা 
করান, ওঁষধ নিন। এগুলি যারা করছেন তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার কম। আর যারা জবর 
হলে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, অনেক পরে হাসপাতালে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে 
মৃত্যুর হার বেশি। সরকারকে সমর্থন করুন বা না করুন, এই ব্যাপারে মানুষকে বলুন 
যে জুর হলেই প্রিভেনটিভ ট্রিটমেন্ট করুন। আমরা এই ব্যাপারে সহযোগিতা পাচ্ছি এবং 
আশা করি আগামীদিনেও আরও বেশি সহযোগিতা পাব। সারা পৃথিবীতে কালাজবর, 
ম্যালেরিয়া, প্লেগ, এগুলি আবার ফিরে আসছে। আমাদের এর মোকাবিলা করতে হবে। 
আমরা চেষ্টা করছি। আমরা সজাগ আছি, আমাদের ক্লিনিকণুলি কাজ করছে, মেবাইল 
টিম আছে, তারাও কাজ করছে। আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে এর মেকাবিলা 
করছি এবং মোকাবিলা করে যাব। আমরা এই বিষয়ে বসে আছি, এটা ভাবার কোনও 
কারণ নেই। 


শ্রী রামপদ সামন্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের বিরোধী পক্ষের কংগ্রেস 
সদস্যরা বাম়ফ্রটের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। আমি সেই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ 
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বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই কারণে যে, যারা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন 
তারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন না যে, তাদের প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা। দুই 
মাস আগে ৩রা অক্টোবর এটা প্রমানিত হয়ে গেছে যে তাদের প্রতি জনগণের আস্থা 
নেই। তবুও তাদের সদস্যরা এই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। গত ২৯ তারিখে এই 
অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করা নিয়ে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ কাদের প্রস্তাব নেওয়া 
হবে সেটা নিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা সকলেই জানেন। একটা কথা আছে 
যেটা সকলেই জানেন যে, কুঁজোরও চিত হয়ে শোবার ইচ্ছা হয়। সেই ভাবে একটা 
অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসে তারা একটা জনপ্রিয় সরকারকে ফেলে দিতে চায় এবং 
সেখানে তারা সরকার করবেন এই চিন্তা করছেন। আপনারা ভুলে যাবেন না যে এই 
সরকারের প্রতি জনগণের বিরাট আস্থা আছে। ২২/২৩ বছর ধরে এই আস্থা নিয়ে এই 
সরকার এখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা কাজ করে যাচ্ছে। এটা একটা এঁতিহাসিক 
সাফল্য এবং এই সাফল্য ভারতবর্ষে আদর্শ সাফল্য হিসাবে প্রমাণিত হতে চলেছে। শুধু 
তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই সাফল্যের পিছনে কি আছে, কিভাবে জনগণের স্বার্থ 
রক্ষিত হচ্ছে, সেটা গবেষণার বিষয় হিসাবে তারা বেছে নিয়েছে। এইরকম একটা 
বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে, এতে তাদের দেউলিয়াপনা 
প্রকাশিত হয়েছে। আপনারা ভুলে যাবেন না যে, এই বামফ্রন্ট সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে 
একটা বিরাট সাফল্য লাভ করে চলেছে। ভূমি সংস্কার করার ফলে আজকে শতকরা ৭০ 
ভাগ জমি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক তপশীল জাতির হাতে এসেছে। আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ৭১.২ 
ভাগ জমি এখনও বড় চাষীর হাতে রয়ে গেছে। তুলনা করে যদি দেখেন তাহলে 
দেখবেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
স্পাপন করার ক্ষেত্রে 'সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নজির স্থাপন করেছে এবং গণতান্ত্রিক 
চেতনা যেভাবে বৃদ্ধি করেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার একটা আদর্শ দৃষ্টাস্ত 
স্থাপন করেছে। আজকে শুধু ভূমি সংস্কার নয়, খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতবর্ষের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রথম হয়েছে এবং বারবার হচ্ছে। সামাজিক বন-সৃজনেও ভারতবর্ষের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রথম হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুরস্কার এসেছে। স্বল্প সঞ্চয়েও 
পশ্চিমবঙ্গ পুরস্কার এনেছে। তারজন্য এই আনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। 


শ্রী বাদল ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে 
আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে আমি একটি কথা বলতে চাই যে, একমাত্র ভারতীয় 
জনতা পার্টির সদস্য হিসাবে আমি সভায় উপস্থিত হয়েছি। শুধুমাত্র একজন সদস্যকে 
দেখে তো এত ভীত হবার কারণ নেই। শ্যামাপ্রসাদের ভাষায় বলব, ক্ষপী ভ্রম হক 
গু জহ জাজ। লন লল্তী কতা মলা জন ন্ব্যা॥ ল্লামহল তন্ন 


২২ 


ই জা উম তালা, ঈন জান ভ্বী সহ্বা। লিমা ভ্ভাথ মলম. ভু, 
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জম লন হভ্তা সউ্, কী নল কক্কা॥। 


আজকে একথা জানিয়ে দিতে চাই, ১৯৭৭ সালে যখন প্রথম বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় এল সেদিন জ্যোতিবাবু রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দীঁড়িয়ে, আবীর মেখে দাঁড়িয়ে, 
বলেছিলেন একটা কিছু করে দেখাব। ভারতবর্ষে আমরা রেকর্ড সৃষ্টি করব। সত্যি রেকর্ড 
সৃষ্টি করেছেন। অসীমবাবু এখানে বলেছেন ওয়ার্ক কালচার আমরা ফিরিয়ে আনব। 
আমি তাকে সমর্থন করি। কিন্তু আগে কি করেছেন? বলেছেন-ট্রড ইউনিয়ন করতে 
গিয়ে ট্রেড করো। বামফ্রন্ট ভাবল, বিপ্লবীরা যখন ইংরেজ হটিয়েছে, তখন আমরাও 
বিপ্রব করে দেখি। তারপর তারা প্রাথমিক থেকে ইংরেজি হঠিয়ে দিয়ে বিপ্লব ঘটালো। 
তারই পরিণতিতে শিক্ষার যেখানে আমরা তৃতীয় স্থানে ছিলাম সেখানে ১৭তম স্থানে 
গৌছেছি। আন্দামান নিকোবরের মতো রাজ্যও আজকে সপ্তম স্থানে। গত বছরে আই, 
এ. এস. পরীক্ষায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেখানে ১৭ জন পাশ করেছেন সেখানে পশ্চিমবঙ্গে 
মাত্র একজন। ভাবতে অবাক লাগে, রাজ্যে একের পর এক কারখানা বন্ধ, ফলে ৫৮ 
হাজার শ্রমিক-কর্মচারী আজকে বুভূক্ষু। আপনারা আজকে নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা 
দিতে কনভেন্টে পাঠাচ্ছেন। সেখানে দুটি শ্রেণী তৈরি করেছেন- হ্যাভ এবং হ্যাভ নটস। 
তারজন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সব জায়গায় পিছিয়ে যাচ্ছেন। আজকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে 
হাসপাতাল আছে তো ডাক্তার নেই, ডাক্তার আছে তো নার্স নেই, নার্স আছে তো ওষুধ 
নেই। আবার জলেও আর্সেনিক। এই আর্সোনকে আজকে রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ 
ভূগছেন। আর সন্ত্রাসের কথা না বলাই ভাল। অশীতিপর বৃদ্ধ, তিনিও রেহাই পাচ্ছেন 
না; আদিবাসী মহিলারাও রেহাই পাচ্ছেন না। নাঙ্গিয়ার মূত্র, তাও মানুষকে খাওয়ানো 
হয়েছে। বুদ্ধদেববাবু বলেছেন আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। উত্তর দিতে হবে, কারণ 
পালা বদলের দিন এসেছে। সেখানে জনগণ সমুচিত জবাব দেবে। কোনওভাবেই পালাবার 
পথ পাবেন না, জবাব দিয়ে যেতে হবে। যদি জবাব না দেন, আত্তাকুড়ে ফেলে দেবে। 
কাজেই আসুন, একযোগে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি, একযোগে পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে 
তুলবার চেষ্টা করি। 


[5-40 - ১-50 0.7. ] 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিরোধী দলের আনা 
অনাস্থা প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমত আমাদের এই 
বিষয়টা চিন্তা করতে হবে যে তারা কেন এই অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। তারা সত্যিই কি 
আমাদের সরকার কাজ করতে পারছেন না বলে সেই কারণে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন 
নাকি তারা নিজেদের দলের মধ্যে যে অনাস্থা সঙ্কটে ভুগছেন সেই অনাস্থা সঙ্কট মোচনের 
জন্য এই অনাস্থা প্রস্তাব? কে কতটা বামফ্রন্ট বিরোধী, বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কতটা লড়াই 
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করছেন সেটা তৃণমূলের কাছে প্রমাণ করার জনাই কি এই অনাস্থা প্রস্তাবে? দ্বিতীয় কথা 
হল আমার আগের বক্তা, বি. জে. পি. দলের সদস্য তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অনাস্থা 
্রস্তাবকে সমর্থন করে দিয়েছেন আজকে কংগ্রেস যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বক্তব্য 
রাখেন সেটা কত বেশি মেকি, সেটা কত বেশি তথাকথিত এবং কতটা ভগ্তামি সেটা 
আজকে এখানে প্রমাণ হয়ে গেল। আসলে এই সভায় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি. 
জে. পি. যে ভাই ভাই সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। পাশাপাশি আমাদের বিরোধী দলের 
মাননীয় সদস্যরা আক্রমণ করলেন আমাদের পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলার কথা নিয়ে। 
আমি একটা কথা বলতে চাই, ওনারা আবার উপহাস করেছেন আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রীর 
বক্তব্য নিয়ে। উনি আইন-শৃঙ্বলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ মরুদ্যান বলেছেন। এটা নিয়ে 
ওনারা অনেক ব্যাঙ্গ করলেন। আপনাদের খুব আপশোধ। পশ্চিমবাংলার বাজরে মহিলা 
বিক্রি হয় না বিহার কিংবা মধ্যপ্রদেশের মত। তামিলনাড় রাজস্থানের মতো ৪০ জন 
শিশু কন্যাকে নাভিতে ধান দিয়ে পা দিয়ে ঘুরিয়ে মেরে ফেলা হয় না। উত্তরপ্রদেশ 
রাজস্থানের মতো সতীদাহ হয় না। এটা ঘটনা থে পুলিশের একটা অংশ আপনাকে 
স্তাবকতা করছে, এই প্রবনতা আমরা লক্ষ্য করছি। তবে আমরা পরীষ্গা করছি, আমরা 
দেখছি। আমরা এই প্রবনতা লক্ষ্য করছি কিছু পক্ষপাতদুষ্ই আই. এ. এস এবং আই পি. 
এস অফিসার যখন অবসর গ্রহণ করছেন, অবসর গ্রহণের পর আপনাদের দলে ঢুকছে। 
আইন-শৃঙ্খলা বলতে আপনাদের সেই বিশ্বাস যোগ্যতা আছে কিনা সেটা আপনারাই 
বিচার করুন। আপনাদের এটা বেশি করে মূল্যায়ন করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবাংলার মরুদ্যান হলে আপনাদের আপশোষ থাকারই কথা। কারণ যাদের শিয়ে 
আপনারা দল করছেন তাদের দেখা যাচ্ছে আর্থিক অনিয়মের জন্য তাদের বিরুদ্ধে 
ভিজিলেন্স হয়েছে, চাকুরি করা অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে নৈতিকতার প্রশ্ন উঠেছে, অর্থনৈতিক 
অপরাধে জড়িত। তাদেরই আপনারা সমর্থন করছেন আপনদের দলের নেত্রী। আজকে 
এখানে মাননীয় সদস্য সৌগতবাবু বক্তব্য রাখলেন, উনি ভাল পার্লামেন্টারিয়ান। কিন্তু 
দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি তিনি কখন কি বলেন সেটা ওনার মনে থাকে না। তার 
স্ৃতিশক্তি কোন পর্যায়ে গিয়েছে সেটা দেখা উচিত। এই কিছু দিন আগে বাজেট অধিবেশনের 
সময় উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন যে ওনাকে ভারতবর্ষের কাণ্ডারী হিসাবে দেখতে 
চান। আবার এখন উনি ওনাকে চলে যেতে বলছেন। ওনার স্মরণশক্তি কোন পর্যায়ে 
গিয়েছেন এই সমস্ত কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায়। এখানে সুবতবাবু অনেক কথা বলেছেন, 
এখন উনি কোন দলে আছেন উনি নিজেও জানেন না আমিও জানি না। উনি আমাদের 
উপমুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে ব্যাঙ্ক করে নাটুকেমন্ত্রী বললেন। আমি জানিনা মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্ী 
অভিনয় করেছেন কিনা, তবে এটা জানি উনি নাটক লিখেছেন। কিন্তু সুব্রতবাবু তো 
অভিনয় করেছেন মুনমুন সেনের সঙ্গে। আপনি সেখানে গিয়ে অভিনয় করুন না, কেন 
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জনগনের সঙ্গে ব্যাঙ্গ করছেন। মাননীয় সদস্য সাধন পাণ্ডে বললেন যে লক্ষ লক্ষ 
জনগণ চাইছেন যে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার না থাকুক। এই লক্ষ লক্ষ জনগণের 
মধ্যে কত অংশ আপনাদের পেছনে আছে? যারা এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তারা 
প্রত্যেকে নিজেদের কনস্টিটিউয়েন্সীতে হেরেছেন। এটা মনে রাখবেন, আপনাদের ওপরে 
জনগণের অনাস্থা আছে। জনগণ আপনাদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আপনাদের 
দলের সভাপতি, যিনি এক সময়ে বলেছিলেন এই সরকারকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে 
দেবেন, তাতে বামফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব এবং স্থিতিশীলতা আরও বেড়েছে। আপনারা 
স্বাস্থ্যের কথা বলেছন। পশ্চিমবঙ্গ এমনই একটি রাজ্য যেখানে স্বাস্থ্যের পরিষেবা ৭৫ 
শতাংশের বেশি মানুষ পেয়ে আসছে। সাথে সাথে আমি এই কথা বলতে চাই যে, 
স্বাস্থ্যের পরিষেবার সাথে বিভিন্ন গণবন্টনের প্রশ্নে কৈ, আপনারা তো কিছু বললেন না? 
কেন্ট্রীায় সরকার গরিব মানুষদের কাছে পৌছে দেবার জন্য অন্ন, বন্ত্র ও বাসস্থান কি 
ভাবে ব্যহত করছে, কি ভাবে তা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে? সে বিষয়ে উল্লেখ করলেন না। 
যখন মাননীয় মন্ত্রী চাইছেন, বিদেশ থেকে আমদানি করে কম দামে চিনি দিতে চাইছেন, 
তখন আপনারা চিনিকরে মালিকদের তোযামোদ করবার জন্য চিনির দামের ওপরে 
আরও সারচার্জ বৃদ্ধি করছেন। তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেন না। আমি শোভনবাবুকে 
বলি, আপনি এখানে একটা কথা বলেন, আবার বাইরে আপনার নেত্রীর মতামত যখন 
জেনে আসেন তখন অন্য কথা বলেন, সুর পাল্টান। কিছুদিন আগে এখানে যখন 
পশ্চিমবাংলার নাম “বাংলা” বলে প্রস্তাব আনা হয়েছিল, তখন আপনি সকলের সাথে 
বলেছিলেন, হ্যা, পশ্চিমবাংলার নাম "বাংলা" হোক। বাইরে গিয়ে নেত্রীর ধমক খেয়ে 
সুর পাল্টালেন। জুতো আবিষ্কারের সেই কাহিনীর মতো-_আমার মনে ছিল এই কথা 
কেমনে পারিল জানিতে । এখানে কংগ্রেস দল অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে, যাদের আপনারা 
সি. পি. এম-এর “বি' টীম বলে গাল দেন, সেই প্রস্তাবকে এখানে আবার সমর্থন 
করছেন। এটা কি দিদির কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন? কারণ আবার তো আপনি সুর 
বদলাতে পরেন। দিদির অনাস্থা আছে কিনা দেখবেন, তারপর অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন 
করবেন কিনা ভাববেন। আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। আমাদের 
মন্ত্রীদের গঠনমূলক সমালোচনাকে আমাদের ঝগড়া, এই বিষয়কে এরা প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছিল।'সৌগতবাবুর প্রতি আমি শ্রদ্ধা রেখে বলছি-__সার্কাসের ট্রাপিজে যে মেয়েটি 
খেলা দেখায় তখন তাকে বলা হয়, তুমি যদি পড়ে যাও তাহলে, তোমাকে গাধার সঙ্গে 
বিয়ে দেব। আমি বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের বলব, এ সার্কাসের ট্রাপিজের মতো যদি 
ভাবেন তাহলে আপনারা মূর্ের স্বর্গে বাস করছেন। আপনাদের এ ট্রাপিজের দিকে 
তাকিয়ে থেকে কোনও লাভ হবে না। এই শতকে তো আপনারা এ পাশে আসতে 
পারবেন না, এমন কি আগামী শতকেও তৃণমূল কংগ্রেস এপাশে আসতে পারবে না। 
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এই কথা বলে এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সমর হাজরা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই 
বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ রূপে 
বিরোধীতা করে দু'চারটি কথা বলছি। বিরোধী সদস্যরা যে মানুষের কাছে আস্থা হারিয়েছেন 
আর এই সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা এনেছেন, আমি মনে করি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত ভাবে এই অনাস্থা ওরা এনেছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মন্ত্রী সভার সদস্যরা 
বিরোধীদের বক্তব্যের বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। আমি কেবল দু'চারটি কথা বলতে 
চাই। মাননীয় বিরোধী সদস্য সত্য বাপুলি মহাশয় বলেছেন পঞ্চায়েতের দুর্ীতির কথা। 
এখানে পঞ্চায়েত মন্ত্রী উপস্থিত নেই। আমরা সরাসরি পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত, তাই আমি 
পঞ্যয়েতের সম্বন্ধে বলছি যে, হ্যা, মানুষ হচ্ছে রক্ত মাংসে গড়া। মানুষের লোভ থাকতে 
পারে। কিন্তু পঞ্চায়েতের টাকায় পঞ্চায়েতের সদসা এবং কর্ষিরা কি উন্নতি করছেন না 
করছেন তা দেখার জন্য একটা তদারকি কমিটি হরর। সেখানে যে তদারকি কশিটি করা 
হযেছে তার কতটা খরচ হচ্ছে না হচ্ছে প্রধানকে সেই হিসাব দিতে হর। সুতরাং টাকা 
চুরি যায় এই প্রশ্নই ওঠে না। তারপরে আজকে বেকারত্বের কথা বলছেএ_এই বেকারত্ 
কারা সৃষ্টি করেছেন এই কতা তো বলেন না বরং এই সরকার এসে বেকীরত্থের থেকে 
সকারতে কি করে আনা যায় এবং কিভাবে অর্থনীতির বুনিরাদ আরও দৃঢ করা যায় তার 
টেষ্টা করছে। এই বামফ্রন্ট সরকার বিমা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। 
এই বিমার থেকে লভ্যাংশের টাকা গ্রামের উন্নয়নের কাজে লাগে এবং সেখানে গ্রামের 
পিছিয়ে পড়া মানুযদের আই আর ডি. পির লোন দিয়ে সাহাধ্য করা হয়! সেখানে 
আমরা বিমা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে তাই আন্দোলন করছি। আজকে আইন শৃঙ্খলার 
কথা বলছেন-__আপনাদের চালিত অবাম চালিত যেসব রাজ্য আছে তাদের কি অবস্থা 
সেটা দেখুন। সেইসব রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা উন্নত কিনা একটু দেখুন। 
পশ্চিমবঙ্গের :নাগরিকরা নাগরিকত্বের অধিকার পেয়ে থাকে। আমরা দেখেছি গত 
(লাকসভার নির্বাচন হয়ে গেল। সেই নির্বাচন সুষ্ঠ এবং অবাধ নির্বাচন হয়ে গেল। 
কয়েকটি বিধানসভার উপ নির্বাচনও সেই সঙ্গে হল। সেই উপ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে 
অ-বামপন্থীরাও অনেকে লোকসভার সদস্য পদ পেলেন। আজকে আপনারা পঞ্চায়েতের 
কথা তুলেছেন এবং তার উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে আমি বলছি যে সঠিকবাবেই 
উন্নয়ন হচ্ছে। আমরা দেখলাম এখানে পূর্তমন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছেন যে, রাস্তার উন্নয়ন 
হয়েছে। আজকে কৃষির ক্ষেত্রে সেচের উন্নতি হযেছে। সুতরাং বিরোধীদের আনীত অনাস্থা 
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যে এসেছে তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে দু-চারটি কথা বলতে চাই। আজকের এই 
অনাস্থা প্রস্তাব আনার প্রসঙ্গে আমি বলছি যে, প্রত্যেকদিনই কাগজ বেরোয়। যে সমস্ত 
সংবাদপত্র বেরোয় তার বেশি দিনের খবর বলছি না, মনে হয় দেড় দু মাস আগের 
খবর। সংবাদপত্রে চোখে পড়েছিল যে এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আমরা যে অনাস্থা প্রস্তাব 
এনেছি সেই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু তার পূর্তমন্ত্রীকে ধমকে বলছেন যে, 
'আমার লঙ্জা করে এই মন্ত্রিসভায় থাকতে পৃত দপ্তর যেভাবে কাজ করছে, রাস্তার যে 
বেহাল অবস্থা, আমার ঘৃণা বোধ করে। তারপরে তিনি স্বাস্থ্মন্ত্রীকে ডেকে বলেছেন যে, 
স্বাস্থযকেন্দ্রগডলোর যে অবস্থা! তাতে আমার লজ্জা করে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তর 
যেভাবে কাজ চালাচ্ছে এবং চলছে তাতে কোনও ভদ্র সরকার, কোনও সভ্য সরকার যে 
এই স্বাস্থ্য দপ্তর পরিচালনা করতে পারেন জানি না। আমি এই প্রসঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে 
একটি প্রশ্ন করতে চাই যে, আপনি বলেছেন যে ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনবেন। এই 
ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনার নাম করে হসপিটালে কক্ট্াক্টুর বসিয়ে দিলেন। গ্রুপ ডির 
যে সমস্ত স্টাফ রয়েছে তাদেরকে বসিয়ে দিলেন। তাদের বসিয়ে বসিয়ে মাসে মাসে 
মাইনে দিচ্ছেন। এইভাবে আপনারা ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনতে চলেছেন। কক্ট্াক্টুরকে 
দিয়ে হসপিট্যাল মেনটেন করতে দিলেন। স্বাস্থ্য দপ্তর তো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্যে ওয়ার্ড 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, এই টাকার কি কোনও দরকার ছিল? আপনাদের 
কর্মচারিদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছেন আর আপনাদের পেটোয়া বন্ট্রাক্টার যারা 
রয়েছে তাদের দিয়ে হসপিটাল চালাচ্ছেন। আপনারা স্বাস্থ্য দপ্তর নিয়ে বড় বড় কথা 
বলেন আর আপনাদের হাসপাতালের ডাক্তাররা ওষুধ লেখার নাম করে সাদা কাগজে 
শুধু ওষুধের নাম লিখে দেয়, কোনও সই তাতে করে না] হাসপাতালে মাত্র ৪৫টি ওষুধ 
আছে আর সব ওষুধ বাইরের থেকে কিনে দিতে হয়। এখানে একটা সুন্দর যড়যন্ত 
চলছে। স্যার, হাসপাতালের স্টোরে ওষুধ থাকে, অফিসিয়ালি ওবধ থাকে, রোগিদের 
ওয়ার্ডে ওধঘধ আসেনা। এই ধাগ্লাবাজি পশ্চিমবাংলার সরকার কতদিন আমাদের দিয়ে 
যাবে। আমি মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই ৯৮ সালে যখন পার্লামেন্ট নির্বাচন 
হয়েছিল, তখন আমাদের বুদ্ধদেব বাবু তিনি গিয়েছিলেন মালদা মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন 
জায়গায় নির্বাচনী সভা করতে। শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন বুদ্ধদেববাবুর গাড়ির আগে 
যাচ্ছে পুলিশ বাহিনী, আর পিছনে যাচ্ছে একটি সরকারি ট্রেলার। যাতে বেহাল রাস্তাতে 
গাড়ি আটকে না পড়ে। এটা হাস্যম্পদ ব্যাপার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে আমি 
পরিষ্কার জানাতে চাই, এখানে অর্থমন্ত্রী আছেন, আমরা মালদা মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ, 
সেখানে কোথাও ৩৫ কি. মি. কোথাও ৫ কি. মি. কোথাও ১০/১২ কি. মি. জমি নদী 
গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। মোট ১৪৩ বর্গ কি. মি. জমি গঙ্গা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। 
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মাননীয় অর্থমন্ত্রী গিয়েছিলেন, বলেছিলেন আগামী বছরের ডিসেম্বর মাসের থেকে যাতে 
কাজ হয় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে বলতে চাই, বিগত ২৭ 
তারিখে ৬ জন চীফ ইঙ্জিনিয়ারকে নিয়ে মালদায় গিয়ে মিটিং করে আসলেন, যদি 
সার্বিকভাবে প্যাচ ওয়ার্ক এর কাজ করতে হয় তাহলে ১ কোটি টাকার বোল্ডার লাগবে। 
আমাদের সরকারের মেশিনারি নেই, এত বোল্ডার আনার বাপারে। তাই পাবলিক 
আগ্ডারটেকিং যেসব বড় বড় অর্গানাইজেশন আছে তাদেরকে নিয়োগ করে ১ কোটি 
টাকার বোল্ডার আনতে হবে। তা নাহলে মালদা মুর্শিদাবাদ জেলাকে বাঢানো যাবেনা। 
আমি জোড় হাত করে কি বলতে পারিনা, আপনারা মালদায় আসুন, সেখানে কাজ 
করুন, সেখানে আপনারা বলে এসেছিলেন আমরা গৃহহারা মানুষকে জায়গা দেব, হোমস্টেড 
ল্যাণ্ড দেব, কিন্তু তারা কিছুই পায়নি। আজকে গঙ্গার পারে গিয়ে আপনারা দেখে 
আসুন, সেখানকার মানুষদের জায়গা কেনার ক্ষমতা নেই, বহু মানুষের ঘরবাড়ি নেই, 
তাদের জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ১২/১৪ কি. মি. জায়গা নদীগর্ভে চলে 
গেছে। অথচ ত্রাণ দপ্তর থেকে কোনও ব্যবস্তা নেওয়। হয়নি। অর্থমন্ত্রী আপনি আপনার 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। মানুষের সঙ্গে কতদিন আপনারা বেইমানি করবেন? 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে বলতে চাই, আপনাদের কাজ করার ক্ষমতা নেই, আপনারা 
কৌশল করে বেঁচে যেতে পারেন। ৮৯ সালে বাজপেয়ির হাত ধরে গাটছড়া বেধে 
রেলমন্ত্রীকে বলতেন, এটা একটা অসভ্য বর্বর। আজকে সেই রেলমন্ত্রীর প্রছনে সুভাষ 
চক্রব্তীকে পাঠাচ্ছেন, একবার পূর্তমন্ত্রীকে পাঠাচ্ছেন, তারা কমপিটিশন করে প্রশংসা 
করছেন। আমি জানি কৌশল করে আবার আপনারা ৫ বছর রাজঙও করার চেষ্টা 
করছেন। দয়া করে ভুলে যাবেন না, ৯৯ সালে নির্বঝচনে বহু রথী মহারগা ধরাশায়ী হয়ে 
গেছে, কোথায় তাদেরকে সিট দেবেন বুঝতে পারছেন ন|। দয়া করে দে: পুর লিখন 
পড়ন। বোঝার চেষ্টা করুন এটা শুধু কংপ্রেসের অনাস্থা নয়, পশ্চি্৫-- সু হতিটি 
মানুষের রায় আপনাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। আমরা আন শদল শিয়া শাঙগনারা 
অনেক কথা বলেছেন। প্রাইমারিতে ইংরাজি তুলে দিয়ে শত শত শিওর ভবিষ্যৎ নষ্ট 
করেছেন, ইংরাজি শিক্ষা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। তাই নিজেদের নাকে নিজেরা 
ঝামা ঘষে ইংরাজি ফিরিয়ে আনলেন। প্রাথমিক স্তরে আবার ইংরাজি ওরু করেছেন। 
আপনারা ২ বছরের পাশ ডিগ্রি কোর্স চালু করেছিলেন, সারা ভারতবর্ধে ২ বছরের এই 
ডিগ্রি কোর্সকে কেউ স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এইভাবে মানুষের সঙ্গে বেইমানি করছেন। 
আজকে শিক্ষিত যুবকরা তারা চাকরি পায় না, এলাকার এলাকায় খুন খারাপি হয়, 
ডাকাতি হয়, তার জন্য একের পর এক কিডন্যাপিং হয়। আজকে অরাজকতা সৃষ্টি 
করার জন্য আপনারা দায়ী, তাই এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী তাপস রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দলের তরফ থেকে জ্যোতি 
বাবুর সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের দলের চিফ হুইপ শ্রী আব্দুল মান্নান মহাশয় যে 
অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। কয়েকদিন আগে 
খবরের কাগজে দেখলাম জ্যোতিবাবুর হেলিকপ্টার ট্রায়াল রান করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে 
পড়ে। থ্যান্ক গড়, তিনি যাওয়ার আগেই এটা হয়েছে। এই ঘটনায় কো-পাইলট, পাইলট, 
রেডিও অপারেটর আহত হয়েছেন। এই ব্যাপারটা অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট এবং সিমবলিক। 
পশ্চিমবঙ্গটাকে যদি আমরা হেলিকপ্টার মনে করি, তার কো-পাইলট যদি হন বুদ্ধদেব 
বাবু, রেডিও অপারেটর যদি হন অসীমবাবু এবং পাইলট যদি আজকে ইনজিওরড হন 
তাহলে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে কে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ধরি তার একটা 
প্রপেলার যদি হয় পি. ডব্ু ডি, তার একটা প্রপেলার যদি হয় শিক্ষা, তার একটা 
প্রপেলার যদি হয় স্বাস্থ্য, তার একটা প্রপেলার যদি হয় ইপ্তাস্ট্রি, সেগুলো সমস্ত ভেঙ্গে 
মুখ থুবড়ে পড়েছে, যতই শাসকদলের সদস্যরা শব্দ চয়ন করে বলার চেষ্টা করুন না 
কেন। আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে ম্যালেরিয়া মন্ত্রী বলে কটাক্ষ করতে চাইনা, 
আমি শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই বাংলার মানুষকে এবং তার মন্ত্রিসভার সহকর্মিদের 
কেন চিকিৎসা করতে বাইরে যেতে হয়? তেইশ বছরের এই সরকারের কাছ থেকে 
আমরা কি এই প্রতিশ্রুতি আশা করতে পারিনা। মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রী তার বক্তব্য রাখার 
সময়ে অনেক কথা বলেছেন, আমি কয়েকটা ব্যাপারে তার কনসেনট্রেট করব। আমার 
কেন্দ্রের অন্তর্গত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। জ্যোতি বাবুর যদি হাত-পা ভেঙ্গে যায় 
তাহলে তাকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে কলকাতার 
কৌনও বৃদ্ধা-বৃদ্ধার যদি হাত পা ভেঙ্গে যায় তাহলে মেডিক্যাল কলেজে তার কোনও 
চিকিৎসা হবেনা। সেখানে অরথোপেডিক চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই, ফ্রাকচার কেসের 
জন্য অপারেশন থিয়েটার নেই। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে কি প্রেসক্রাইবড করবেন 
একজন নন-মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার হিসাবে? এস. এস. কে. এম হচ্ছে একটা পোস্ট 
গ্র্যাজুয়েট টিচিং হাসপাতাল, সেখানে ডাক্তারবাবু একজন ম্যালেরিয়া রুগীকে পেটের 
রোগের ওষুধ দিচ্ছে। আজকে জ্যোতি বাবুর অনাস্থা তার দলের প্রতি এবং মন্ত্রিসভার 
প্রতি। লোকসভা ভোটের আগে জ্যোতিবাবু বলেন আমাদের ডাক পড়েছে, তার পরে 
এখন বলছেন আমার স্বাস্থ্যের ভগ্রদশার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকতে পারব না। 
আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ নীরোগ হয়ে আরও বেশি দিন বাঁচুন, 
সেই ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু আপনার প্রতি অনাস্থা জানিয়ে আপনার 
দল একজন ডেপুটি চিফ মিনিস্টার করে দিলেন, তার সংবিধানে স্বীকৃতি থাকুক আর 
নাই থাকুক এবং তাকে কি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমি জানিনা। মাননীয় পুলিশমন্ত্ী 
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পশ্চিমবাংলাকে মরুদ্যান বলেছেন, আমি জানিনা তিনি চন্বল, বিহার বা মধ্যপ্রদেশের 
সঙ্গে তুলনা করছেন কিনা। মানুষ এখন বলছে অপহরণ করে নিয়ে গেলে আর আমরা 
পুলিশকে জানাব না, টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসব, তাতে আমার পরমাস্ত্রীয়ের জীবন 
বাঁচবে। জ্যোতি বাবুর বিরুদ্ধে বেশি কিছু বলার নেই, তাকে অন্ধকার ঘিরে ফেলেছে। 
দু হাজার এক সাল পর্যন্ত তাকে নাইটওয়াচম্যান হিসাবে কাজ করতে হবে, আপনার দল 
এবং পলিটব্যুরো সেই ব্যবস্থা আপনার জন্য করে দিয়েছেন। আপনার ৮৬-৮৭ বছর 
বয়স, আপনি আমার পিতৃসম। কিন্তু এই তেইশ বছর ধরে আপনি বাংলার মানুষেকে 


পি. ডর. ডি. মন্ত্রী এখানে বললেন। আপনি কোনও একটা রলাস্তা ঠিক করুন, 
অনেক কমিটিই তো বাইরে যায় ৭০/৮০ কিলোমিটার নয়, ১৫/২০ কিলোমিটার গাড়িতে 
করে যাওয়া হবে__জ্যোতি বাবু থাকবেন, আমাদের দলের থেকে কাউকে বেছে 
নেবেন_ আপনি কি দেখাতে পারবেন ঝাকুনি ছাড়া যাওয়া যাচ্ছে আর কোমর ভাঙছে 
. না? এখানে স্বাস্থ্য রয়েছে, বিদ্যুৎ রয়েছে, অর্থনীতি রয়েছে, কিন্তু সবকিছুর কোমর 
ভেঙে গেছে। এখানে লগ্নি করতে আর কোনও ব্যবসায়ীরা আসবে না। এখানে ব্যবসাদার 
অপহরণ হচ্ছে, ব্যবসাদারের ছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাই অনাস্থা প্রস্তাব আপনাদের 
বিরুদ্ধে আসবে না তো কার বিরুদ্ধে আসবে? আজকে আপনাদের পুলিশকে তো বাহবা 
দিতেই হবে। তারা অপহরণকারীদের ধরতে পারুক না পারুক, ডাকাত, খুনী, আসামীদের 
ধরতে পারুক না পারুক, বাংলার মেয়েরা আন্দোলন করতে গেলে তাদের দ্রৌপদার বস্ত্র 
হরণের মতো অবস্থা করতে দ্বিধা করে না। জয়প্রকাশ গুপ্তকে অপহরণ করা হল। ফলস 
ফায়ারিং করল ডি. সি., সেই শুনে তারা জয়প্রকাশের উপর অরিজিনাল ফায়ারিং করে 
মেরে ফেলল, তার আর মেয়ে, বউ-এর কাছে ফিরে যাওয়া হল না। যখন পামোলিন 
তেল নিয়ে জ্যোতি বাবু এবং আপনার আত্তিয়-স্বজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, 
এর উত্তর আপনার দেওয়া উচিত অন্তত সততার খাতিরে । এবং এর সি. বি. আই. 
এনকোয়ারি করা উচিত। আজকে শঙ্কর সেন বলছেন__আমাকে মাক্ুর্বাদী কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতারা থ্রেট করছে। তিনি কোথায় আছেন বলতে হবে। মাক্সরবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতারা, তাদের দলের মন্ত্রী, এম. এল. এ.-রা তাকে গ্রেট করছে। এর বিচার 
কে করবে? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কীদে শঙ্কর সেন আসছেন না কেন এর 
উত্তর দিতে হবে। তার একমাত্র পুত্রকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে খে বা কারা। এর বিচার 
হবে না? আজকে বাংলার বুকে এম. এল. এ, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, 
তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি আমাদের জানতে ইচ্ছা করছে। 


স্কুলে ক্লাস রুম নেই এমন স্কুলের সংখ্যা ২০৪০, একটা ঘর আছে এমন স্কুলের 
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সংখ্যা ১১,৬১৪, দুটো ঘর আছে এমন স্কুলের সংখ্যা ১১,৬৬০টি। ভাবুন একবার 
অবস্থা। আর 'এরা মুখে বড় বড় কথা বলে। নির্বাচনে জয়-পরাজয়টাই বড় কথা নয়। 
নির্বাচনে জিতেছেন বা জিতবেন, সেটা কথা নয়, বাংলার উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়েছে। 
বাংলার এগোবে কি এগোবে না, সেটাই কথা। প্রাইমারি, জুনিয়ার হাই, হায়ার সেকেণ্ডারি 
স্কুল আমাদের সময় ছিল ৬০৯টি, এখন কটা হয়েছে? তাই এই অনাস্থা প্রস্তাবকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি মহানুভব ব্যক্তি, পাক্কা 
গণতন্ত্রী, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাই বিরোধী দলের আনা অনাস্থা প্রস্তাব আপনি গ্রহণ 
করেছেন, আলোচনা হচ্ছে। প্রত্যেক অধিবেশনে একটা রিচ্যুয়াল, বা আনুষ্ঠানিকতা ঠিক 
হয়ে গেছে যে, ওরা একটা করে অনাস্থা প্রস্তাব তুলবেন আর আমাদের জবাব দিতে 
হবে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আলোচনার সূত্রপাত এটা দিয়ে করছি, মাননীয় সদস্য 
সৌগত বাবু যা দিয়ে শুরু করেছিলেন। সৌগত বাবু বললেন--এবারের অনাস্থা প্রস্তাব 
গত নির্বাচন-এর দিকে তাকিয়ে। হ্যা, নির্বাচনের দিকে আমরা তাকিয়েছি। তার ফলাফল 
আমরা জানি। আমাদের একাধিক মন্ত্রী, যারা এপারে বসে আছেন, তারা একাধিক 
আসনে হেরে গেছেন। 
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গণতন্ত্রের এই নিয়ম মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। মানুষের উপর তবু আমাদের 
বিশ্বাস আছে। মানুষ এর উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। আমি সৌগত বাবুকে এই কথাই 
বলতে চাই যে, সমাজের মধ্যে এই সম্ট আসে। মানুষ ভুল করে। সমাজের মধ্যে এই 
রকম সঙ্কট আসে। মহান জার্মান জাতি তারাও ভুল করেছিলেন। তারজন্য পৃথিবীকে 
রক্তাক্ত হতে হয়েছে। এই হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। আমরা এটা বিশ্বাস করি আমাদের 
দেশের মাটিতে একবিংশ শতাব্দীতে যদি আর এস এস দেশ চালায়, তাহলে সেটা 
আমাদের দেশের অগ্রগতি নয়, পশ্চাৎপদ গতি। আমরা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে তাদের 
ঠেকাব, তাদের আটকাব। এই হচ্ছে আমাদের নীতি। আপনার মতো আমরা তাই উৎসাহিত 
হতে পারছি না। আমাদের তাই এই শিক্ষাই এসেছে। আমাদের সামনে দায়িত্ব বেড়েছে। 
মানুষকে আমরা বোঝাতে পারিনি, তাই মানুষ ভুল করে বি. জে. পি, তৃণমূলকে ডেকে 
নিয়ে এস্ছে। সেই মানুষের কাছে আমাদের মাথা নিচু করে যেতে হবে। আমাদের * 
মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমি জানি গত পরশু দিন সুব্রতবাবু আলোচনার 
সময় একটা কথা বলেছিলেন যে, অপরাধীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে। অপরাধের সমস্ত 
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চহারা মুখে। বললেন কি? জ্যোতি বাবুকে বলছেন সি. পি. আই এ ছিলেন। সি. পি. 
এম হুয়েছেন। আমরা জানি কংগ্রেসও ভাঙছে। আর একটা কংগ্রেস হয়েছে। কিন্তু 
আপনারা প্রত্যেকে গান্ধীবাদ বিশ্বাস করেন। সেই রকম আমাদের পার্টিকেও মার্কিস্টি 
পার্টি বলে। আমরা মার্সিজমে বিশ্বাস করি। সুবত বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি 
করছেন? বলতেন-_বন্দেমাতরম। এখন বলছেন জয় সিয়ারাম। এই কি রাজনীতি 
করছেন? চৌরঙ্গীতে ভোটে জেতার জন্য মুখ দিয়ে আর বন্দে মাতরম বেরোচ্ছে না, 
জয় সিয়ারাম বেরোচ্ছে । এই হচ্ছে আপনাদের বিপদ। এই হচ্ছে আপনাদের সমস্যা। 
আমি দ্বিতীয়ত একটা কথা বলতে চাই যে, সৌগতবাবু আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, 
কেন করলেন জানি না। হঠাৎ কি করে বুঝলেন জানি না, জ্যোতিবাবু গেছেন, অসীম 
দাশগুপ্ত গেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে, দিল্লির সরকার-_রাজ্য সরকার। আমি গেছি আদবানীর 
কাছে, দিল্লির সরকার-_রাজ্য সরকার। তার থেকে আপনি একটা সিদ্ধান্ত টানছেন 
আমরা নাকি বি. জে. পির আর এস এসের কাছে গেছি। এই ভুল করবেন না। 
কোনওদিনই এই জিনিস করবেন না। সৌগত বাবু এই মুহুর্তে শুধু আপনাকে মনে 
করিয়ে দিই, একটু আগে খবর পেলাম যে, লোকসভাতে ইনসিওরেনস বিল পাস হয়ে 
গেছে। বি. জে. পি কংগ্রেস হাত ধরাধরি করে পাশ করিয়ে দিয়েছে। একটা নিয়ম জনি 
সারা দেশে এই যে ডিস ইনভেস্টমেন্ট পলিসি শুরু করেছিলেন মনমোহন সিং তারপর 
চিদান্বরম, এখন বি. জে. পি। আপনারাই বি. জে. পির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আছেন। 
আপনারাই আবার আমাদের বলছেন যে, আমরা বি. জে. পির সঙ্গে ভাব করছি। 
সৌগত বাবু জানেন__এই মুহুর্তে সিয়াটেল শহরে আগুন জুলছে। পরিষ্কার ব্যারিকেড। 
ব্যারিকেডের ওই পাশে সমর্থন করছে। ব্যারিকেডের এই পাশে লড়াই হচ্ছে। ডবল. টি. 
ও তুলে দাও বলে। ব্যারিকেডের ওপাশে আপনারা আছেন, ডরু. টি. ও-এর পক্ষে 
আপনারা । এই পাশে আমরা আছি। আমরা সবসময়ই এর বিরোধীতা করব। আপনারা 
ভাল করেই জানেন যে, আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিল নেই। তৃতীয় কথা-_ আইন 
শৃঙ্খলার প্রশ্ন। আগের দিন এখানে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে। আজকে এই ব্যাপারে 
আর বেশি কিছু বলব না। আগের দিন আমি যা বলিনি, আজকে পরিষ্কার করে বলতে 
চাই যে, আইন শৃঙ্থলার প্রশ্নে আপনি কি আত্মসন্তুষ্টি পান? না। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ 
সমালোচনার উরে না। আমি শুধু বলছি এই সব কিছু মেনে নিয়েও অপরাধ এখানে 
হচ্ছে। এখানের পুলিশ সমালোচনার উধের্ব নয়। তবুও ভারতের যেকোন রাজ্যের থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ. এক নাম্বারে আছে। ভারতের যেকোন শহরের থেকে কলকাতা শহর এক 
নাম্বারে আছে। এটা হচ্ছে একটা তথ্য। এটা সমাজের একটা অবজেকটিভ টুথ। এটা 
ওপিনিয়ন নয়। এটা মত নয়। সত্যকে সত্য বলতে হবে। কালোকে কালো বলতে হবে। 
সাদাকে সাদা বলতে হবে। কালোকে কালো বলতে হবে। যদি সৌগতবাবু দাবি করেন, 
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না, আমি অতীশদার থেকে বেশি ফরসা, আমি বলতে পারব না যে আপনি অতীশদার 
থেকে বেশি ফরসা। সাদাকে সাদা বলতে হবে, কালোকে কালো। পরিষ্কার করে বলতে 
হবে। আমি এটাই বলতে চাইছি যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা, সারা মহানগরীর 
মধ্যে কলকাতা শহর এখনও পর্যন্ত এক নম্বরে। এই হচ্ছে আমার কথা। আমি সেটাই 
আবার বলছি। আগের দিন একটা তথ্য দিয়ে গেছেন, ভুল। আগের দিন সুযোগ পাইনি, 
আজকে বলে দিই। গত বছর ফায়ারিং হয়েছিল ১০৮, এই বছর নভেম্বর মাস আর 
এক মাস বাকি আছে, ফায়ারিং হয়েছে ৮৬ বার। বাড়েনি, কমেছে। আর বেশি কথা 
বলব না। কাগজের রেফারেন্স দেওয়া আমার পছন্দ হয় না। সি. আই. আই সংগঠন 
তাদের একটা সমীক্ষা ছিল সারা দেশ জুড়ে কোনও কোনও রাজ্যে শিল্পে ক্রিমিনালস 
এবং পলিটিকাল লীডারস নেকশাস গণ্ডগোল করছে। সবচেয়ে সমস্যা মুক্ত রাজ্য হচ্ছে 
পশ্চিমবাংলা। এক নম্বর রাজ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। আউটলুক পত্রিকা। আপনি পড়ে নেবেন। 
২১শে জুন ৯৯। সৌগত বাবু কাগজে ছবি দেখেছেন। আপনার খারাপ লেগেছে। 
আমারও খারাপ লাগত। একজন মাহিলার কাপড় ধরে আরেকজন মহিলা পুলিশ টানছে। 
বিশ্রী লাগে দেখলে। একজন পুলিশ যদি আপনাকে ধরে টানত তাও আমার দেখতে 
খারাপ লাগত। তাহলে একটু বলে দিন, কেন এটা হবে? রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রতি সপ্তাহে 
১০/১৫/২০ জন ছেলেমেয়ে জোর করে ঘরে ঢুকছে। যে খেলা খেলছেন। প্রত্যেক 
খেলার একটা নিয়ম আছে। রাইটার্সে ৪০/৫০ জন ঢোকা ঘায় না, স্লোগান দেওয়া যায় 
না। এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা হবে কেন? এটা বন্ধ করুন। এটা বন্ধ করতে না পারলে 
তো হবে না। আমার চতুর্থ বক্তব্য সৌগতবাবু মনে করিয়ে দিয়েছেন। আমি শুধু ঘটনা 
হিসেবে জানাই, আমাদের আই. টি. পলিসি, কমপ্রিহেনসিভ পলিসি। আমাদের নীতি কি, 
সরকার কি করবে, বেসরকারি উদ্যোগ ট্রেনিং, ওয়েবেল বিদেশিরা আসছে কি হবে সব 
মিলিয়ে একটা কমপ্রিহেনসিভ আই. টি. পলিসি আমরা চেয়েছিলাম এই অধিবেশনেই 
. পেশ করতে। আমাদের দু এক দিনের জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। ফিনান্স মিনিস্টার, 
একটা সুস্পষ্ট ইনফরমেশন টেকনোলজি পলিসি আমরা ঘোষণা করব। বিধানসভায় করতে 
পারলে ভাল হত কিন্তু কাল বন্ধ হয়ে যাবে। এই আমাদের নীতি। আমি আমার বক্তৃতা 
দীর্ঘ করব না। আমার সর্বশেষ কথা হচ্ছে, সৌগত বাবুর কথার শেষে একটু উত্তেজনা 
ছিল। আবেগ দেখলাম। ভগবানের নামে চলে যান। আপনার ভগবানের দয়ায় আমরা 
এখানে আসিনি। আপনি চার্টিল নিয়ে বলেছেন। চার্চিলের ভাষাতেই আপনাকে বলি। 
আমরা হাজার হাজার মানুষের রক্ত, চোখের জল ঘামের বিনিময়ে এখানে এসেছি। 
আপনাদের ইচ্ছেতে যাব না। তারা ঠিক করবেন আপনাদের ইচ্ছেতে আমরা যাব না। 
তারা ঠিক করবেন আমরা কি করব। আমরা মানুষের রক্ত, চোখের জল, ঘাম থেকে 
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এখানে এসেছি। ভবিষ্যত ঠিক করবে আমরা কি করব? তাই আপনাদের অনাস্থা প্রস্তাবকে 
সম্পূর্ণ বাতিল করে, বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে দীর্ঘক্ষণ ধরে যে 
অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে, সেই আলোচনা চলছে। প্রায় শেষের দিকে। মাননীয় মন্ত্রী অসীম 
বাবুর বক্তব্য আমি শুনেছি। মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী তথ্য পুলিশমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলাম। 
এর পর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য নিশ্চয়ই শুনব। বুদ্ধদেব বাবু বললেন যে আমরা আর. এসে. 
এসের সঙ্গে চিরকার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করে যাব। আমি সবিনয়ে তাক এবং 
মন্ত্রিসভার সদস্যকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ৮৯ সালের কথা 
নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যান নি। এই শহিদ মিনারে সেই সময়ে আপনারা আর. এস. 
এসের দলকে শক্র বলে মনে করতেন না। তখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। কি করে 
কংগ্রেসকে পর্ুদস্ত করা যায়, কংগ্রেসকে সরাতে হবে সেই কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। কি 
করে কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করা যায়, কংপ্রেসকে সরাতে হবে সেই স্বপ্নে মশগুল ছিলেন 
এবং ভি. পি. সিংকে এনে তার সঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে এনে 
সেখানে হাত ধরাধরি করে, গলা জড়াজড়ি করে মুখ্যমন্ত্রী শহিদ মিনারে বক্তৃতা করলেন। 
আপনাদের মনে নেই? 
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আজকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এত দিন পরে আপনাদের বোধদয় হয়েছে যে 
আর. এস. এস. হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী সংস্থা, তাদের সঙ্গে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়াই করতে 
হবে। আপনারা বারবার ভুল করেছেন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনারা ভুল করেছেন, ভুল 
করে পশ্চিমবাংলার সর্বনাশ করেছেন এবং যেটুকু শক্তি আপনাদের ভারতবর্ষে বা 
পশ্চিমবাংলার বাইরে আছে-_খুব বেশি নেই-সেটুকু দিয়েও আপনারা বারবার কেন্দ্রীয় 
সরকারকে বিপর্যস্ত করে সেখানে কংপ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য চেষ্টা করছেন। 
এটা আপনারা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন যে কি ক্ষতি আপনারা করেছেন। সেই 
ক্ষতি শোধরাবার জন্য এখানে আবার এই নির্বাচনের আগে বললেন বি. জে. পি.-কে 
সরাতে গেলে আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবো। জ্যোতি বসু বললেন_ আমরা 
তাকে বলতে বলিনি, তিনি বললেন আমাদেরকে ভোট না দিন, কংগ্রেসকে ভোট দিন। 
কে বলতে আপনাকে ক্লতে বলেছিল কংগ্রেসকে ভোট দিতে? কে বলেছিল আপনাকে? 
আমরা জানি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯৮ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরে কি ভূমিকা 
আপনি পালন করেছিলেন। আপনি নিজে বললেন কংগ্রেস কে সমর্থন করে আমি কেন্দ্র 
সরকার গঢ়ব যাতে বি. জে. পি.-র সরকার না হয়। আব আপনার দয়াতে যারা এখানে 
এম. এল. এ. এম. পি. হয় সেই আর. এস. পি. এবং ফরোয়ার্ড প্রক দলের থে ৪ জন 
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এবং ২ জন সদস্য ছিলেন তাদের আপনি বাগে আনতে পারেননি। আমি জানি না 
সেটা ইচ্ছা করেই তলায় তলায় এদেরকে উষ্কে দিয়েছিলেন কিনা যে আমি বলব 
কংগ্রেসকে সমর্থন করব আর তোমরা বল কংগ্রেসকে সমর্থন করব না, সোনিয়া গান্ধীকে 
প্রধানমন্ত্রী মানব না। আপনি জানতেন যে একটা, দুটোর উপর নির্ভর করবে সরকার 
গঠন। সেই সময় সমাজবাদী দলের মূলায়ম সিং-এর সক্ষ্যতা ছিল আপনারই কিরণময় 
নন্দ সেই দলেরই একজন সাধারণ সম্পাদক আপনি সেটা জানেন। আপনি তলায় তলায় 
তীকেও উষ্কে দিয়েছিলেন যে তুমিও বল সোনিয়া গান্ধীকে আমি প্রধানমন্ত্রী করতে পারব 
না। সেই জন্য হয়ত আপনার প্রধানমন্ত্রী হবার অত্যত্ত শখ হয়েছিল। আমরা শুনেছি 
এঁতিহাসিক ভুল বলে সেটাকে আপনারা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। যিনি এক বছর 
আগে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ১৫ দিন ধরে বঙ্গভবনে বসে বসে যে রাজনীতি করেছেন 
আর আজকে আপনি বলছেন যে আমার শরীর বড় খারাপ, আমি আর এই পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারব না। এই এক বছরের মধ্যে-_আমরা আপনারা 
দীর্ঘায়ু কামনা করি, আপনি সুস্থ শরীরে শতায়ু হন সেটা আমরা আশা করি-_কিন্তু এই 
এক বছরের মধ্যে কি এমন হল, কি এমন ঘটনা ঘটল যাতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্য 
ছেড়ে আপনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর গদীও ছেড়ে দিতে চাইছেন। আসলে ব্যাপারটা 
হচ্ছে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে অবস্থা খুব খারাপ শশে-মীরে অবস্থা। এই অবস্থায় 
আর বেশি দিন সরকারে থাকলে মান-সম্মান নিয়ে থাকা যাবে না। এটা বুঝতে পেরে 
এখন আপনি বলছেন ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি, শরীরের দোহাই দিচ্ছেন। এখন 
বলছেন আমাকে ছেড়ে দাও আমি আর এই সরকারের দায়িত্ব পালন করতে পারব না। 
আপনার সামনে অর্থমন্ত্রী বসৈ আছেন, উনি যতই জোর গলায় বলুন যে সব ব্যাপারে 
আমরা প্রধান, আমরা প্রথম, আসল ব্যাপারটা খুব ভাল করেই জানেন আপনাদের 
কোযাগার শুণ্য। কোষাগার আপনার শুণ্য। কিছু দিন গেলে আপনি আর সরকারি 
কর্মচারিদের, শিক্ষকদের, বেসরকারি কর্মচারিদের বেতনও দিতে পারবেন না। এই অবস্থার 
মধ্যে আপনার অর্থমন্ত্রী সরকারকে নিয়ে গেছেন। যেদিক তাকান রাস্তাঘাট সমস্যা, স্বাস্থ্য 
সমস্যা, বেকার সমস্যা, শিল্পের অনুন্নতি, যেদিকে তাকান আপনি দেখবেন এই ২২, ২৩ 
বছরে একটা বিরাট শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, অপদার্থতার নজির সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্য 
আমরা অনাস্থা এনেছি। আমরা অনাস্থা এনে আপনাদের বার বার মনে করিয়ে দিতে 
চাই যে আপনাদের এই সরকারের উপর আস্থা রাখবার কোনও কারণ আমরা দেখতে 
পাচ্ছি না। কিজন্য আপনাদের উপর আস্থা রাখব? আপনারা বেকার সম্যার সমাধান 
করতে পেরেছেন? আপনারা রাস্তাঘাট ভাল করতে পেরেছেন? আপনারা হাসপাতালের 
উন্নতি করতে পেরেছেন? আপনারা কি গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে পেরেছেন? 
আপনারা কোন দিকে সাফল্য পেয়েছেন যে আপনাদের উপর আস্থা স্থাপন করব? 
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আপনারা দেওয়ালের লিখনও পড়তে পারছেন না। ১৯৯৮ সালের লোকসভা 
নির্বাচনে আপনাদের ৩৩ জনে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু এবারে সেই সংখ্যা কমে ২৯ 
জন হয়ে গেলেন। চার খানা সিট কমে গেল। ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন, ৫০ 
শতাংশের উপরে যেতে পারেননি । এখানে বাম বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যাচ্ছে বলে 
বারবার বিধানসভায় আপনারা আসতে পারছেন। এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এই ভাবে 
বারবার আপনারা নির্বাচনে জিতে এসে বলছেন আপনাদের দয়াতে আসিনি, জনগণের 
দ্য়াতে এসেছ। জনগণের যদি একটা ইগ্তিপেনডেন্ট ওপিনিয়ন করেন, মতামত নেন, 
তাহলে দেখবেন জনগণ এই সরকারকে চায়না। কিন্তু তাদের মতামতকে আপনারা 
বাস্তবে রূপায়িত হতে দেননা। এবারে যে ২৯ জন নির্বাচিত হয়েছেন তারাও হতে 
পারতেন না যদি না আপনারা বিভিন্ন কেন্দ্রে বিপুল ভাবে রিগিং করতেন। পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষের দুর্ভাগ্য যে, তারা এই ২৩ বছরের রাজত্বে কিছু না পেয়েও, বিভিন্ন ভাবে 
বঞ্চিত হয়েও আপনাদের কলা-কৌশলের কাছে পরাজিত হচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে যারা 
আছেন, বাম বিরোধী বি. জে. পি. এবং তৃণমূল-_বারবার চেষ্টা করেও আপনাদের 
পরাজিত করতে পারছিনা । আপনারা সর্বদা চেষ্টা করেন কীভাবে ত্যান্টি-লেফট ভোট 
ভাগ করে রাখা যায়। এবং এবিষয়ে আপনারা সাফল) পেয়েছেন। কিন্তু যদি ওয়ান টু 
ওয়ান ফাইট হয় তাহলে আপনারা কেউ এখানে থাকতে পারবেন না। এবিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই। এটা বুঝে নিন এবং এখন থেকেই এ বিষয়ে সেই ভাবে প্রস্তুতি নিন। তা 
না হলে আপনাদের কপালে আগামীদিনে অনেক কষ্ট আছে। 


মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে আছেন, আমি এবারে আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বলছি। 
১৯৯৯/২০০০ সালের বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৭৬০৪ কোটি টাকা-_যেটা কিছুদিন 
আগে মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন। তার আগের বছরে ১৯৯৮/৯৯ সালের বাজেটে 
রাজম্ব ঘাটতি ছিল ১,৬৯২ কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবে বছরের শেষে দেখা গেল সংশোধিত 
ঘাটতি গিয়ে পৌছালো ৫,৮৬৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ সাড়ে তিন গুন বেড়ে গেল। 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী বললেন বাজেটে ১,৬৯২ কোটি টাকা। সেটা সাড়ে ৫ গুন বেড়ে গিয়ে 
এটা হল। অর্থাৎ এই হিসাবে ১৯৯৯/২০০০ সলে রাজস্ব ঘাটতি গিয়ে দাড়াচ্ছে ৭,৬০৪ 
কোটি এটাকে গত বছরের মতো সাড়ে তিন গুন গুন করলে দেখা যাবে ২৫ হাজার 
কোটি টাকা ঘাটতি দাড়াবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমি কী করব 
কেন্দ্রীয় সরকার পে-কমিশন করে সব বেতন বাড়িয়ে দিয়েছেন তাই বাধ্যহয়ে পশ্চিমবঙ্গেও 
বাড়াতে হল। কিন্তু তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে ৫০ ভাগ টাকা দাবি 
করেছিলেন তাও পাননি। এটা ঠিক। ৫০ ভাগ টাকা কোনও রাজ্য পায়নি। পশ্চিমবঙ্গকেও 
দেওয়া হয়নি এবং সেই জন্য ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সেজন্য তো পশ্চিমবাংলার জনগণ 
দায়ী নয়। সেটা যে ভাবেই হোক আপনাদের পূরণ করতে হবে। ট্যাক্স বসিয়ে হোক, 
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সরকারি খরচ যেটা লাগামছাড়া হয়ে গেছে-_কি দরকার ছিল ২৫ কোটি টাকার 
হেলিকপ্টার কেনার? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, রাস্তার অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য 
গাড়তে যেতে না পারলে ট্রেনে যান, সর্ব্ব ট্রেন আছে। আমরাও চাইনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
যাতায়াত করতে খুব অসুবিধায় পড়েন। আমরাও জানি ভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে যেতে ওনার 
অসুবিধা হবে। আমরা কিন্তু কখনও প্রয়োজনের চেয়ে হেলিকপ্টার পাইনা। একবার : 
বন্যা দেখতে যাওয়ার জন্য মাননীয় সুভাষবাবুর কাছে হেলিকপ্টার চেয়েও পাইনি। কিন্ত 
.কি দরকার তারকেশ্বর যাওয়ার জন্য, ৩০ কি. মি. দূরের জন্য হেলিকপ্টারে যাওয়ার? 
ট্রেনে গিয়ে বাকি ২/৩ কি.মি. গাড়িতে যেতে পারতেন। 
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বন্যা হয়েছে, মানুষ খেতে পাচ্ছে না, অনেকে ত্রাণ পাচ্ছে না, সেখানে ২৫ কোটি 
টাকা খরচা করে নতুন করে হেলিকপ্টার কেনার সার্থকতা আছে বলে আমি মনে 
করিনা। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনি দেখুন আজকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আাজ পারসেন্টেজ 
টু টোটাল এক্সপেন্ডিগার অফ দি স্টেট কি অবস্থায় দঁড়িয়েছে-_আজকে পশ্চিমবঙ্গে 
ক্যাপটাল এক্সপেন্ডিচার ক্রমশ কমে যাচ্ছে কেন? আপনারা জানেন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার 
মানে, নতুন হাসপাতাল, নতুন স্কুল বাড়ি, নতুন নতুন রাস্তাঘাট ইত্যাদি। এই যে 
ক্যপিটাল এক্সপেন্ডিচার এর পারসেন্টেজ উইথ রেসপেক্ট টু টোটাল এক্সপেন্ডিচার ক্রমশ 
কমে যাচ্ছে। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি।__-১৯৭২-৭৩ সালে যখন আমরা ছিলাম তখন 
এটা ছিল ৩.৭৩ পারসেন্ট, আমরা যে বছর চলে গেলাম তখন ১৯৭৬-৭৭ সালে এটা 
ছিল ৪.৪২ পারসেন্ট, আপনাদের প্রথম বছরে ১৯৭৭-৭৮ সালে এটা ছিল ৩.৫৪ 
পারসেন্ট, সেটাই ২০ বছরে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ তে হল ১.৪৮ পারসেন্ট যা দেখছি তাতে 
১৯৯৯-২০০০ সালে এটা ডেফিসিট হবে। যেভাবে আমাদের রাজ্য ক্যাপিটাল মোবিলাইজ 
করতে অপারগ হয়েছে তাতে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের পারসেন্টেজ উইথ রেসপেই টু 
টোটাল এক্সপেন্ডিগার অফ দি স্টেট হয়ত শূণ্যতে গিয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে 
নতুন করে স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, বিশ্ববিদ্যালয় ভবন তৈরি হবে না। আমাদের আযাসেট 
লায়াবিলিটিসের একটা রেশিও আছে। আযাসেট লায়াবিলিটিসের রেশিও এক থেকে কম 
হলে বুঝতে হবে যে আপনাদের আযাসেটের তুলনায় লায়াবিলিটিস ক্রমে কমে যাচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক -বছরের মধ্যে এই পারসেন্টেজ ৭-৮ বছর আগে ১ ছিল, এখন 
সেটা কমতে কমতে ১ এর অনেক নিচে নেমে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। 
এই অবস্থা থেকে বাঁচবার উপায় বার করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা এত 
খারাপ যে সেই অবস্থা থেকে বাঁচবার কোনও উপায় আছে বলে আমি মনে করি না। 
এখানে আজকে অনেক মন্ত্রী আছেন। তাদের প্ল্যান বাজেট হয়। সেই মন্ত্রীদের মধ্যে 
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একজনও দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন যে, গত বছর প্ল্যান বাজেটের পুরো টাকাটাই তিনি 
অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছেন? 


(এই সময় মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অশোক ভট্টাচার্য মহাশয় উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে. 
তিনি পুরো টাকা পেয়েছেন।) 


তাহলে ৪৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১ জন মন্ত্রী পুরো টাকা পেয়েছেন, আর কেউ 
পাননি। আজ এই অবস্থায় আমরা পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে এসেছি। এরপরেও কি আপনারা 
বলবেন যে আমরা আপনাদের মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করব? এম.এল.এ. ফান্ডের 
টাকার ব্যাপারে যে প্রস্তাব আমরা এনেছি সেটা নিশ্চয়ই আপনারা সমর্থন করবেন। এ 
ব্যাপারে আমি বক্তব্য রাখতে চাই না। অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করে আপনারা যাতে 
আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে বেইমানি না করেন তার জন্য আবেদন 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ স্পিকার £ এই আলোচনা ৬টা ৪৬ মিনিটে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু 
আমাদের আরও সময় লাগবে। সেই কারণে আমি আরও ৪৫ মিনিট সময় বাড়িয়ে 
দিচ্ছি। 
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শ্রী জ্যোতি বসু £ স্পিকার মহাশয়, শ্রী আব্দুল মান্নান যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন 
আমি তার বিরোধীতা করে কয়েকটা কথা বলতে চাই। প্রথমেই এর আগের দিন যেটা 
বলেছিলাম সেটাই বলছি যে, একমাত্র পশ্চিমবাংলায় এটা একটা নিয়মের মধ্যে দীড়িয়ে 
গেছে প্রতি অধিবেশনে, সে অল্প দিনের অধিবেশন হোক বা বেশি দিনের অধিবেশন 
হোক, একটা করে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হন্ব। এবারে এর সঙ্গে আবার মুলতুবি 
প্রস্তাবও এসেছে। ভাল, এর ফলে অন্তত উত্তরগুলো আমি দিতে পারি। এটা এর একটা 
ভাল দিক। তবে সৌগতবাবু শেষ অবধি যা বললেন তাতে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, 
আমাদের প্রতি তাদের আস্থা প্রস্তাব আনা উচিত ছিল। কারণ উনি একটা হিসাব 
দিলেন__গত নির্বাচনে ১৫ জন মন্ত্রীর বিধানসভা আসনে আমরা হেরেছি। এটা কি 
হিসাব! আযাসেন্বলি আর লোকসভা কি এক? একজন এক জায়গায় একজনকে, অন্য 
জায়গায় একজনকে ভোট দেয়। কেউ আ্যাসেন্বলিতে আমাকে ভোট দিল, আবার লোকসভায় 
অন্য লোককে দিল। কিন্তু এ সত্বেও আমরা দেখলাম বামফ্রন্ট ১৯৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে 
জিতেছে। টি.এম.সি. ৬৫টিতে। অথচ ওরা দাবি করেছিল__-সব সময় মিথ্যে কথা 
বলে-_-১৬৫টি পেয়েছি"! বি.জে.পি. ১৭টা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ১টা, আর কংগ্রেস ২০টা আসনে 
জিতেছে। এই কটা বিধানসভা আসনে বিরোধীরা জিতেছে, তাতেই এত আনন্দ, সৌগতবাবু? 
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কি অদ্ভুত কথা! আনন্দের লজিকটা কি? আরে আমার তো বয়স হয়েছে, আপনার তো 
অত বয়স হয়নি__এতে আনন্দিত হবার কি আছে? একটু ভাবুন আপনাদের এতে কার 
কি লাভ__কোনও দল কি পেল, না পেল তাতেই আনন্দ। ১৯৯৯ সালের এই হিসেবটা 
এখানেই আছে। আমরা যখন এখানে এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি তখন 
বাইরেও অসংখ্য মানুষ এর বিরোধীতা করবে, প্রত্যাখ্যান করবে। আর একটা কথা, 
আমি আগের দিনও বলেছিলাম-__এখানে একটা কাগজে দেখছি নাম লেখা আছে যে, 
এখানে কারা কারা ব্তৃতা দেবেন। তাতে নামের পাশে কংগ্রেস (আই), কংগ্রেস আই), 
কংগ্রেস (আই) বলে সব দেওয়া আছে। কে কংগ্রেস (আই)? সুব্রতবাবু? এটা হয় নাকি 
সংসদীয় গণতন্ত্রে? এখানে বলছেন কংগ্রেস (আই); আর বাইরে গিয়ে বলছেন, “তৃণমূল, 
বিজেপি-র সঙ্গে আমরা আছি”। এই রকম নির্লজ্জ জিনিস আমরা কখনও দেখিনি। এ 
ভারতবর্ষের কোথাও হয়েছে কিন! জানি না! হয়েছে, ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের মতো 
জায়গায় ৯০ জন/৯২ জন চলে গেল, দল ছেড়ে চলে গেল, সবাইকে মন্ত্রী বানিয়ে 
দওয়া হল। এই রকম হয়েছে। কিন্তু এখানে যা হচ্ছে, এই জিনিস আমি কখনও 
শুনিনি, দেখিনি। এজন্য আমি বলছি ঘৃণাভরে মানুষ এ সব প্রত্যাখ্যান করবে, আমরা 
যেমন করছি এখানে আপনাদের অনাস্থা প্রস্তাব। আর হিসেবে তো দেখলাম যে, মানুষের 
আস্থা আছে। তা এটা তো আপনারা বুঝবেন? আরে এঁ দুটো, তিনটে, চারটে সীটে কি 
হল-_একটা সীটে তো আমরা ১ লক্ষ ভোটে জিতেছি, যেখানে ৬ হাজারে আগে 
হেরেছিলাম। যাই হোক আমি আর এসব আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। যে অবস্থার মধ্যে 
নির্বাচন করেছি, সবই আপনাদের জানা আছে। বন্যা ইত্যাদির কথা, সবাই আপনারা 
জানেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, অনাস্থা প্রস্তাব যদি পাস হয়ে যায় তাহলে কি হবে? 
ধরুন আমরা হেরে গেলাম, বিকল্প কি? কে করবে সরকার? কংগ্রেস, না তৃণমূল? না 
বি.জে.পি.? না, সব এক হয়ে যাবে? 


(একটি ধ্বনি ই এক হয়ে যাবে।) 


এক হরে যাবেন! বাঃ বাঃ চমতকার। এই তো চাই। অবশ্য সেটা অতীশবাবু 
বলেছেন যে, “৫০ ভাগ ভোট আপনারা পাননি, আমরা যদি এক হতে পারি”__কাগ্রেস, 
তিণমূল, বি.জে-পি., আর.এস.এস. বজরং দল, হনুমানের দল, সব এক হয়ে যাবে 
এদের কোনও চরিত্র আছে? নৈতিকতা আছে? আমার ঘেন্না হয়। এদের কি বলব? 
এরা বিশ্বাস করে না রাজনীতিতে নৈতিকতার প্রয়োজন আছে। এই জন্যই বলছি 
মানুষের চেতনা বাড়াতে হবে। কিছু মানুষ বিপথে পরিচালিত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই। তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের বলতে হবে-_ছেলে-মেয়েদের যেম” 
আমরা শেখাই, সদা সত্য কথা কহিবে, তেমন রাজনীতিতেও সত্যি কথা বলতে হবে। 
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কিন্তু কি দৃষ্টান্ত ওরা রাখছেন ভয়ে ভীত হয়ে-_সম্পিকার যদ্দি তাড়িয়ে দেয় আ্যাসেম্বলি 
থেকে তাই বলছে, “বাইরে আমরা তৃণমূল, আবার এখানে কংগ্রেস” ম্পিকার নাকি 
আবার ওদের একটা ঘর দিয়েছেন! আমার ঘেন্না হয়, এই সব লোকের কথার উত্তর 
দিতে আমার ঘেন্না হয়। 


[6-40 _ 6-50 0.7] 


যাইহোক, আমাদের অর্থমন্ত্রী স্রা্টমন্্রী এবং অন্য সব মন্ত্রীরা বিশেষ যা কিছু ছিল 
ওরা সব তার জবাব দিয়েছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি, 
অল্টারনেটিভ কি, সরকার পড়ে গেলে অন্টারনেটিভ কি? কে হবেন? সুব্রতবাবু যিনি 
এক মহিলাকে রাজনীতিতে আনলেন, এখন ওঁকে দিদি ডাকছেন,_বোন? এ যে সুভাষ 
বোন ডেকেছিল, আপনি বোন ডাকছেন? যাইহোর, আমি বলছি যে, দুনিয়ায় এটা তো 
একটা ঘটনা, দৃষ্টান্ত যে ২৩ বছর ধরে মানুষ আমাদের রেখেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে 
এটা হয়ই, ভোট ভাগ হয় এখানে-ওখানে, কিন্তু এটা কোথায় ঠিক হয়েছে ওয়ান-টু- 
ওয়ান? এ ভদ্রলোক__বিরোধী দলের নেতা-তৈরি হয়ে আছেন বি.জে-পি., তৃণমূলে 
যোগ দেবার জন্য, আর.এস.এস. বিশ্বহিন্দু-পরিষদ, হনুমান দল--এদের সঙ্গে যোগ 
দেবার জন্য তৈরি হয়ে আছেন। তাহলে ওখানে আপনার পরিচিতি কি হবে? আবার 
আপনি পরাজিত হবেন-_এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পশ্চিমবাংলার জাগ্রত মানুষ 
ওরাই ইতিহাস রচনা করেছেন। কোথাও কোথাও খানিকটা শ্লান হয়েছে, কিন্তু সেই 
মানুষই আমাদের দিকে ফিরে আসবে। ৫০ বছর আগে কি ছিলাম আমরা? যখন স্বাধীন 
হই তখন আমরা ২জন ছিলাম আ্যাসেম্থলিতে, আর আজকে ২৩ বছর ধরে আমরা আছি 
যা পৃথিবীর কোথাও হয়নি-_ভারতবর্ষে তো হয়নিই। এটাই হচ্ছে আপশোষ সৌগতবাবুর। 
অন্য জায়গায় অস্থিরতা আছে, মন্ত্রী বদল হয়ে যায়, সরকার বদলে যায় আর আপনাদের 
এখানে কিছুতেই বদলাচ্ছে না-_এটাই আমাদের নাকি অপরাধ। দুবার, তিনবার উনি 
এই কথা বললেন, _এখানে মন্ত্রী বদলানো হয় না, এখানে সরকার বদল হয় না। অন্য 
জায়গায় অস্থিরতা আছে, এই অস্থিরতার বিরুদ্ধে মানুষও। এই অস্থিরতা আমরাও চাই 
না। অস্থিরতা হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন দিক থেকে অগ্রগতি অসম্ভব, যেজন্য 
ভারতবর্ষে ৫০ বছর স্বাধীনতার পরেও এ দূরবস্থার মধ্যে ৮৫ ভাগ মানুষ আছে। 
যাইহোক, অর্থনীতির কথা বলে লাভ নেই। কংগ্রেস আর বি.জেপি-র এ একই অর্থনীতি, 
ওদের কোনও পার্থক্য নেই। দেখছেন তো, কিভাবে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী সমস্ত রাষ্ায়ত্ব 
শিল্প বিক্রি করে দিচ্ছে, বন্ধ করে দিচ্ছে? যেগুলি লাভজনক ছিল সেগুলিরও বিক্রি 
করে দিচ্ছে শেয়ার। যেগুলি রুগ্ন সেগুলিও বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করছেন। আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় ৮।৯টির ক্ষেত্রে নোটিশ এসেছে। এইসব কথা কিছু বলা নেই। তাই বলছি, 
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উত্তর দিতে ভাল লাগে না, কিন্তু উত্তর দিতে হবে সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী। 
তারপর বোধ হয় সুব্রতবাবু বললেন, আমরা নাকি অপরাধ করেছি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকা 
নিলাম না রাস্তার জন্য। তা ওকে আমি বলি, এখনও আলোচনা চলছে। কিন্তু এ ঘটনা 
যখন হয়, আমি বলেছিলাম যে শর্ত ওরা দিচ্ছে তাতে আমরা নিতে পারি না। ওদের 
প্রতিনিধিদের বলেছিলাম আপনারা আমাদের বাজেট পেপারস দেখতে চান? বাজেট 
পেপারস মানে যে বাজেট পাস হয়েছে সেটা নয়, যে বাজেট আমরা তৈরি করছি সেই 
বাজেট পেপারস ওরা দেখতে চান। সুব্রতবাবু রাজি হবেন? মান-মর্যাদা তো এখন নেই। 
তাতেও হয়ত রাজি হবে, সেইজন্য বলেছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকা কেন নিলাম না? 
আমরা এখনও আলোচনা করছি। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকা আগেও আমরা নিয়েছি। কিন্তু 
আমরা তো ডিফল্টার কোনও দিনও হইনি, টাকা ধার নিয়ে শোধ দিই, বারে বারে 
সময়মত আমরা শোধ দিয়েছি আর ওকে আমি জানাচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে দিল্লি থেকে 
ইউ.এস.এ.-র আ্যামবাসাডার এসেছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা করার পর অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা করেছিলেন। অর্থমন্ত্রী তাকে বলেছিলেন যে দেখুন, এ একটা গোলমাল হচ্ছে 
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ককে নিয়ে, ওরা এইরকম একটা শর্ত দিয়েছে। উনি বলেছিলেন, আমি এখন 
তো এখানকার ত্যান্বাসাডার, কিন্তু আমি আমেরিকার ওয়াইহো স্টেটের গভর্নর ছিলাম। 
আমি হলে ৮/০1এ 1101 11055 (090116 11100 70001. ] ৬00] 12৬০ 179৬1 
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উনি বললেন, আপনি একটু ভেবে দেখুন না কি করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের 
মাধ্যমেই হয় এসব। আর নির্লজ্জ এক সদস্য বলছে-_কেন এটা নিলেন না। দালালির 
কথা না কি কথা। আত্মমর্যাদা বলে কি কিছু নেই? কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকতে পারে, 
আমাদের আছে। তারা ডরুটি.ও. নিয়ে যা করছেন, ইনসিওরেন্স নিয়ে যা করছেন-__সমস্ত 
একটা ভোটও যদি না আসে আমাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমরা একটা নীতি 
নিয়ে চলছি। 


্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেসব জবাব দিয়েছেন তার সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলছি না। অতীশবাবু 
বললেন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, ওনার বন্তৃতায়__সেটা সবৈব অসত্য। আমি সেই 
ডিটেইল-এর মধ্যে যাচ্ছি না। প্রায় ২০ ভাগ আমরা খরচ করছি। সর্বেব অসত্য 
বলেছেন, সেসব ছেঁটে দিলাম। বললেন-_সরকারকে, দেশকে আমরা দেউলিয়া করে 
দিয়েছি। উনি বললেন- শুধু ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার নয়, ডেফিসিট, ডেফিসিট, ডেফিসিট। 
পাশের থেকে একজন মনে করিয়ে দিল__এম.এল.এ.-র টাকা কি হল? কোথা থেকে বা 
এল? কি করে টাকা চাইছেন? বারে বারে আমার কাছে এসেছেন, আপনাদের আমি 
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বলেছি যে সহানুভূতির সঙ্গে আমি দেখছি। আর আপনারা আমার ঘরে গিয়ে এক কথা 
বলবেন আর এখানে অন্যরকম বলবেন। কি চরিত্র আপনাদের। তবুও মানুষের ভোট 
পেয়ে এখানে এসেছেন, এখন সেই মানুষদের আমাদের শেখাতে হবে, তাদের চেতনা 
বাড়াতে হবে। আপনাদের কোনও চরিত্র নেই, তাই পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলছেন, 
এরকম করছেন। 


আমার আর দীর্ঘ সময় নেবার দরকার নেই। আর একবার বলছি__অতীশবাবু, 
লিডার অফ দি অপোজিশন এখানে বলে দিয়েছেন যে,__'আমরা চাই এর পরের 
নির্বাচনে বি.জে.পি.-র সঙ্গে, আর.এস.এস.-এর সঙ্গে, বিশ্বহিন্দু-পরিষদের সঙ্গে, হনুমান 
দলের সঙ্গে, তৃণমূলের সঙ্গে এক হয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে দীড়াতে'। দাড়ান। আমরাও 
আপনাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। এবং, পশ্চিমবাংলার মানুষ কাদের জেতায় সেটা আপনারা 
দেখুন। এই কথা বলে, আর একবার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ মাননীয় স্পিকার স্যার, আজকে আমরা যে অনাস্থা প্রস্তাব 
এনেছি, তার আলোচনায় আমরা দেখলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ ৫ জন মন্ত্রী বক্তব্য 
রাখলেন। আমরা যে অভিযোগগুলো এনেছিলাম, ভেবেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলবেন। কিন্তু দেখলাম তিনি কিছু ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ছাড়া কোনও বক্তব্যই 
রাখতে পারলেন না। বরং তার চেম্বারে কি কথা হয়েছিল সেই নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন। 
হ্যা, আমাদের লিডার কয়েকজন এম.এল.এ.-কে নিয়ে গিয়েছিলেন তার কাছে। কিন্তু 
তার! কোনও ব্যক্তি স্বার্থে যাননি, এম.এল.এ. ফান্ডের টাকা চাইতে গিয়েছিলেন। মাননীয় 
ম্পিকার বলেছিলেন এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী 
উপ-মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, তারা বারবার বলেছেন_আমরা নীতিগত ভাবে 
মেনে নিচ্ছি। কিন্তু অর্থমন্ত্রী এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সূর্য মিশ্র মানছেন না। তাই মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে দরবার করতে যাওয়া কোনও ব্যক্তি স্বার্থ নয়। মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন এটা 
আত্মমর্যাদার প্রশ্ন, আমরা ঘৃণা করি, তাহলে ভবিষ্যতে কোনও দরবার করতে তার কাছে 
যাব না। তারা ব্যক্তি স্বার্থে যায়নি, জনগণের স্বার্থেই গিয়েছিলেন! 


আমাদের সদস্যরা জানতে চেয়েছিলেন__যেসব দুর্নীতির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে 
জড়িত আছে, তার তদন্ত কেন করছেন না? একবার বললেন না কেন? আপনি 
অপরকে ঘৃগা করতে পারেন, আমরাও ঘৃণা করি। যে মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের নামে এরকম 
কেলেঙ্কারী আছে, তাকে ঘৃণা করি। 


৮৭ বছরের বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ, তিনি সবাইকে ব্যঙ্গ করলেন। তিনি যখন থেকে 


382 /855লা3,% ২020১ 
[200 19902107991, 1999 ] 


বিধায়ক আছেন, তখন আমরা জন্মাইনি। তার কাছে আশা করেছিলাম অনেক রাজনীতির 
কথা, ব্যর্থর কথা বলবেন। কিন্তু তিনি সেটা না করে তার সন্তানের চেয়ে কম বয়সী 
সদস্যদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রপ করে গেলেন, তাদের মর্যাদা নিয়ে কথা বললেন। 


[6-50 - ৫-58 [0-1]7.] 


আপনার এঁ চেয়ারে সিদ্ধার্থশংকর রায় বসেছিলেন, আপনার এ চেয়ারে অজয়কুমার 
মুখার্জি বসেছিলেন, আপনার এ চেয়ারে প্রফুল্ল ঘোষ বসেছিলেন। কোনও দিন কোনও 
মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পেরেছিলেন? আপনারা তো বিরোধী পক্ষে 
ছিলেন, আপনারা কোনিও দিন আঙ্গুল দেখিয়ে বলতে পেরেছিলেন যে এই মুখ্যমন্ত্রী 
দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আছে? কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষ জানে যে, 
আপনার পুত্র চন্দন বসু আপনাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
বলুন যে, আপনি মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে আপনার ছেলের কি সম্পত্তি ছিল, আর আজকে 
কত সম্পত্তি হয়েছে? আপনার যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে আপনি বলুন যে ইনকোয়ারি 
কমিটি করা হোক? আজকে পরিযদীয় কমিটি করে বা ইনকোয়ারি কমিটি করে আপনি 
তদস্ত করার ব্যবস্থা করুন। আমরা পামোলিভ নিয়ে গতকাল প্রস্তাব পড়েছি। আমরা 
চেয়েছিলাম যে সি.বি.আই. দিয়ে তদন্ত করুন, না হয় পরিষদীয় কমিটি করে তদন্ত করুন, 
কিন্ত আপনি পারলেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আজকে আপনি বলছেন যে সফল হয়েছি। 
আজ৬র দিনটিতে আপনি অসীম দাসগুপ্ত এবং সুভাষ চক্রবতীকে পাশাপাশি বসতে 
পেরেছেন। আজকে আপনি অশোক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ক্ষিতি গোস্বামীকে দিয়ে বলাননি। 
কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আপনি অস্বীকার করতে পারেন যে আপনি মন্ত্রী অশোক 
ভট্টাচার্যকে বলছেন যে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্ত্রী। সেই দায়িত্জ্ঞানহীন মন্ত্রী যখন এখনও 
মন্ত্রিসভার সদস্য তখন সেই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আমরা অনাস্থা প্রস্তাব আনব না? আপনার 
ূর্তমন্ত্রী আর এক মন্ত্রীকে গালাগাল দিয়ে কথা বলছেন। আমরা বিরোধী দল হয়ে 
সেটাকে কি বাহবা দেব, তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনব না? আপনার ক্রীড়ামন্ত্রীর 
সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ। আজকে আপনি এখানে আছেন বলে তাই। কিন্তু 
আপনার ক্রীড়া মন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বাইরে বিযোদগার করছেন। এখানে ত্রীড়ামন্ত্রী 
বসে হাসছেন। আপনি এখানে বলুন যে বিরোধী দলে থাকাকালীন আপনারা কি করেছেন? 
একজন মন্ত্রী খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন যে তার মেয়েকে হত্যার হুমকি দেওয়া 
হয়েছে। সেই মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। আজকে সেই মন্ত্রী হাউসে আসছেন না। আমরা 
বিরোধী দল, আমরা আপনার কাছে জানতে চাইব না? আপনি যখন এখানে বিরোধী 
দলে ছিলেন, আপনি কি জানতে চাননি? বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে সিদ্ধার্থবাবু পদত্যাগ 
করেছিলেন এবং তিনি কারেন্ট স্টেটমেন্ট দিয়ে জানিয়েছিলেন। আপনারা সেই প্যাক 
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প্যাক করে নেচেছিলেন। আজকে আপনাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন। বিদৎ মন 
বিবৃতি দিলেন যে তার মেয়েকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত তার 
কন্ট্রাডিকশন করেননি। আপনি আজকে দাঁড়িয়ে বলবেন না যে, কেন বিদ্বুৎ মন্ত্রী পদত্যাগ 
করেছেন? আজকে এটা আমাদের জানতে চাওয়াটা কি অন্যায়? আজকে ৫ জন মন্ত্র 
বক্তব্য রাখলেন। বুদ্ধদেব বাবু বললেন যে আইন-শৃঙ্থলার অবস্থা খারাপ, অপরাধ 
বাড়ছে, অমুক অমুক হচ্ছে। আপনি নিজে পরশু দিন বলেছেন যে, আত্মসন্তষ্টিতে ভুগে 
লাভ নেই। আর একজন মন্ত্রী বললেন যে সব মকুদান হয়ে গেছে। তাহলে কোনটা 
সত্যি? আপনি হাউসে বলছেন যে আত্মসন্তুষ্টি করে লাভ নেই, কিছু কিছু আছে দমন 
করতে হবে। আপনার উপ-মুখ্যমন্ত্রী অন্য কথা বলছেন। এখানে ক্ষিতিবাবু রাস্তাঘাট 
খারাপের কথা বলেছেন। আজকে চারিদিকে ম্যালেরিয়া হচ্ছে। আজকে ওনাকে ম্যালেরিয়া 
মন্ত্রী বলে, স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেউ বলে না। কারণ আপনারা যখন বিরে!ধা দলে ছিলেন, তখন 
কংগ্রেস মন্ত্রত্বে ছিল। তখন এই রাজ্য থেকে ম্যালেরিয়া চলে গিয়েছিল। তখন 
ম্যালেরিয়ার জন্য হাউসে বক্তব্য রাখতে হয়নি। আজকে সবচেয়ে বেশি মালেরিয়। 
হচ্ছে। আপনি বলুন তো আজকে বিরোধী দলের এটা ছাড়া উপায় কি আছে? আপনি 
বলছেন যে কয়েকজন হেরে গেছে। কিন্তু সেখানে ধিরোধী পক্ই জিতেছে, সরকার 
জেতেনি। বুদ্ধদেব বাবুর আসনে সরকার জেতেনি, অসীম বাবুর আসনে সরকার পক্ষ 
জেতেমি, ক্ষিতি বাবুর আসনে সরকার পক্ষ জেতেনি, সেখানে জিতেছে বিরোধী পক্ষ। 
সেজন্য বিরোধী পক্ষ আপনাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। আমরা আনাস্থা প্রস্তাব 
এনে ঠিক করেছি। আপনারা যতই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করুন, যতদিন আপনারা থাকবেন, 
যতদিন সমস্যা থাকবে, আমরা রাজনৈতিক মতাদর্শ মিলে আপনাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রস্তাব আনব। আপনাদের যতাদন না! তাড়াতে পারছি ততদিন এই অনাস্থা প্রস্তাব 
আনব। সেজন্য এই অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ করছি। 
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সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস 


*২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২) শ্রী কমল মুখার্জি ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকরা 
নিয়মমতো কাজ না করে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত থাকেন; এবং 


খে) সত্যি হলে সরকারের তরফ থেকে উক্ত ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে? 


শ্রী পার্থ দে ঃ 
(ক) এরূপ কিছু অভিযোগ আছে। 
(খ) তদস্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 


শ্রী কমল মুখার্জি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার একটা 
অতিরিক্ত প্রশ্ন। আমি প্রথমেই বলে রাখি সরকারি ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবে 
তার বিরুদ্ধে আমি নয়। কিন্তু রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধিকাংশ 
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চিকিৎসকরা হাসপাতালে নিয়মমতো কাজ না করে প্রাইভেট প্রাকটিসে ব্যস্ত থাকেন, 
আমি এর বিরুদ্ধে। সরকারের কাছ থেকে নন-প্র্যাকটিসিং আ্যালাউ্স নিয়ে প্র্যাকটিস 
করছে এইরকম কত জনের বিরুদ্ধে ১৯৯৭ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত আপনার 
সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে? 


শ্রী পার্থ দে ঃ নির্দিষ্ট অভিযোগ যা এসেছে সেই সংখ্যাটা হল ৭-৮ জনের মতৌ, 
১০ জনের নিচে। এই নির্দিষ্ট অভিযোগ বলতে যেটা আপনার প্রশ্নে উল্লিখিত আছে। 
অর্থাৎ সরকারি কাজের সময় যারা প্র্যাকটিস করতে পারেন না তারা সরকারি কাজ 
অবহেলা করে প্র্যাকটিস করছে এই ধরনের অভিযোগ। আর সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বলতে 
গেলে নোটিশ দিতে হবে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের সংখ্যা কম, তবে এটা তদন্ত সাপেক্ষ 
বিষয়। গত ১ বছরের মধ্যে ২ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাকি তদস্ত 
চলছে, তদন্তে ঘা পাবো সেই অনুযায়ী -ব্যবস্থা নেব। আর একটা বিষয় হল যারা নন- 
প্রযাকটিসিং আযালাউন্স নিচ্ছেন, প্রাকটিস করতে পারেন না তবু প্র্যাকটিস করছেন এই 
ধরনের বে-আইনি কাজের আভিযোগ খুব কম। এই অভিযোগ এলে নির্দিষ্ট নিয়ম 
অনুযায়ী তদন্ত করা হয়। এইরকম কত জনের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়েছে, কতজনের 
বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এই তথ্য যদি 
জানতে চান তাহলে আমার মনে হয় একটা নোটিশ দিলে ভাল হয়। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতাল 
আছে। যেহেতু আমি এম.এল.এ, সেই কারণে সেখানে যে কমিটি আছে সেই কমিটিতে 
আমি আছি। বহুদিন যাবত সুনির্দিষ্ট একজন ডাক্তারের নামে আমরা অভিযোগ করে 
আসছি, ডাক্তারের নাম টি.কে.মন্ডল, তিনি কাজ করো না, ঠিকমতো ডিউটি করেন না, 
তিনি তার নার্সিংহোম নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। এই ্যাপারে আমি আপনাকে 
কাগজপত্র দেখাতে পারি। এই টি.কে. মন্ডল, ডাক্তারের নামে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ 
জানিয়েছিলাম এবং এইরকম আরও আছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার 
তৎপরতার অভাব লক্ষ্য করেছি। আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া 
হচ্ছে না। কিভাবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানালে আপনি ব্যবস্থা নেবেন? আপনার প্রশ্ন 
আছে, বিবৃতিও আছে। আমি . প্রশ্নের অংশটা বলছি। আপনি সুনির্দিষ্ট যে নাম বললেন, 
তার তদন্ত হচ্ছে। আপনি অবগত আছেন কিনা জানি না, এ হাসপাতালের একজনের 
বিরুদ্ধে আমরা ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছি। আর আপনি যে বিবৃতি দিলেন, তার ওপরে 
আমার কোনও মন্তব্য নেই। 


বহু হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে যেখানে এমন অনেক ডাক্তার আছেন যারা 
১০।১৫ বছর চাকুরি করছেন। আপনাদের ডাক্তারদের ব্যাপারে বদলির নিয়ম নীতিটা 
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কি? 


রী পার্থ দে ঃ এটা ঠিক এই প্রসঙ্গে আসছে না, তবুও বলে রাখা ভাল। সরকারি 
কর্মিদের বদলির জন্য আলাদা আলাদা কোনও নীতি নেই। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটাই 
নিয়ম। সেটি হল, কার কাকে প্রয়োজন। জনন্বার্থে নরকার তাকে সেখানে নিয়োগ 
করবেন। আর যদি কোনও কর্মী, অফিসার, এই ক্ষেত্রে চিকিৎসক, তিনি যদি মনে করেন 
তার্‌ বদলি হওয়া দরকার, তার প্রয়োজন আছে, তিনি সরকারের কাছে আবেদন করবেন। 
যেখানে তিনি বদলি হতে চান, সেখানে যদি শুন্য পদ থাকে তাহলে তাকে পাঠানো 
হবে। বদলি হতেই হবে, এই কথা জোর করে বলা যায় না। বদলির প্রয়োজন হলে 
বদলি হতে হবে, এটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। একটা সাধারণ প্রক্রিয়া চালাবার চেষ্টা 
শহরের কাছে নিয়ে আসা। যারা পারিবারিক অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন, এইরকম 
হতে পারে যে পারিবারিক বিপর্যয় হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে আসা। আর যদি মনে হয় 
একজনের বিশেষ যে দক্ষতা বা যোগ্যতা আছে, তাকে একটা বিশেষ জায়গায় প্রয়োগ 
করা দরকার, সেখানে তাকে নিয়ে আসা, সেটা করা কঠিন। বিশেষ করে চিকিৎসকদের 
ক্ষেত্রে, একজন আ্যানাসথেসিস্ট তিনি বদলি হতে চান একটা জায়গায়, সেখানে দু'জন 
আছেন। তারপর একজন শল্য চিকিৎসক একটা জায়গায় যেতে চান অথচ সেখানে 
একজন আছেন। সেজন্য যে আবেদনগুলো সরকারের কাছে আসে, সেগুলোর অনেকগুলো 
করা সন্তব হয় না, চিকিৎসকদের মধ্যে বিশেষ করে। অন্য পেশায় এটা নেই, এত 
ধরনের শৃঙ্খলার লোক এতে আছে। সেজন্য হাসপাতালের প্রয়োজনে চিকিৎসকদের 
বদলি, আর সেখানে তাদের নিয়োগ করা হয়। ধিনি বদলি হতে চান, সরকারের পক্ষে 
যদি সম্ভব হয় তাহলে করা হয়। বদলির ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম নেই। বদলি হবেনই, 
এইরকম কোনও কথা নেই। তবে করতে পারলে ভাল হয়। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা £ আপনি বলেছেন, যে সমস্ত চিকিৎসক প্রাইভেট প্র্যাকটিস 
করেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমার প্রশ্নটা এর সাথে রিলেটেড না 
হলেও আমি করছি। আমাদের হুগলি জেলায় বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ জায়গায় 
ডাক্তার নেই। ডাক্তার দেবার ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে কি ঠিক করেছেন? 


[11-10--11-20 ৪.17.] 


শ্রী পার্থ দেঃ এ সম্পর্কে আমি এর আগেও বলেছি। আমাদের প্রধান চিকিৎসক 
নিয়োগের যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। পাবলিক সার্ভিস 
কমিশন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে ওরা আমাদের একটি তালিকা দিয়েছিলেন, প্রায় ছ'শো 
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চিকিৎসকের তালিকা। সেখান থেকে আমরা চার ক্ষেপে নিয়োগ পত্র দিয়েছি। সেই 
তালিকা আমাদের শেষ হয়ে গেছে। আমরা ওদের কাছে লিখেছি, আপনাদের বাড়তি 
তালিকা থাকলে আমাদের কাছে পাঠান। ওরা হয়তো পাঠাবেন। আমরা যত জনকে 
নিয়োগ করেছি, অনেকে যোগ দেন। কিছু অংশ যোগ দেন না। কিছু অংশ যোগ দেন, 
পরে সেখান থেকে চলে যান। ফলে কার্যত পদটি চিকিৎসকহীন থাকছে, অথচ চিকিৎসক 
আছেন। এই একটা অসুবিধা এবং সেই অসুবিধা দূর করবার জন্য আমরা চুক্তিতে প্রায় 
৪০০ মতো চিকিৎসক নিয়োগ করছি। হুগলি জেলাতেও করেছি। প্রায় ৫০ জনের মতো 
বসিয়েছি এবং ওদের প্রাথমিক স্বাঙ্থ্যকেন্দ্রে দেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তবুও সব স্বাস্থ্যকেন্দ্ে 
চিকিৎসক দিতে পারিনি। সেইজন্য আমরা চেষ্টা করছি যে, উত্তরবঙ্গে পাবলিক সার্ভিস 
কমিশনের মাধ্যমে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তারা ইচ্ছা করলে দক্ষিণবঙ্গে চলে 
আসতে পারেন। হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর সহ অন্যান্য জেলাতে। আর আমাদের কাছে 
যেহেতু ফ্রেশ প্যানেল রয়েছে সেই ফ্রেশ প্যানেল থেকে আমরা নর্থ বেঙ্গলে ডাক্তার 
পাঠাব। কিন্তু যত পদ খালি তত পদ আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে পুরণ করতে পারিনি। এক্ষেত্রে 
কিছু সমস্যা ররেছে। আরেকটা যে সমস্যা রয়েছে সেই সম্পর্কে আপনারাও জানেন। 
একটা জেলাতে যত পদ আছে সেই অনুপাতে চিকিৎসক দিলে পরেও দেখা যাচ্ছে যেমন 
হুগলি জেলাতে বা বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলাতে যেখানে যেখানে নিয়োগ করা হয় 
সেখানে তারা হয়ত থাকেন না। তারা একটা অভ্যন্তরীণ কোনও একটা ব্যবস্থাপনার 
মাধ্যমে অন্য জেলায় চলে এসেছেন। এরফলে গ্রামীণ হাসপাতাল এবং মহকুমা 
হাসপাতালগুলোর মধ্যে যেগুলো দূরে অবস্থিত সেখানে ডাক্তার পাঠাতে অসুবিধা হয়ে 
যাচ্ছে। সেই কারণে আমি বারে বারে ওদেরকে বলি আপনারা যেখানে চিকিৎসকদের 
_ নিয়োগ করেন সেখানে তাদেরকে পাঠিয়ে দিন। তারপরে কে কোথায় যেতে চান সেটা 
বুঝে তাদেরকে দেবেন। ইতিমধ্যেই এই কাজটা করবার জন্য জেলার অভ্যন্তরীণ বদলি 
করবার এবং জেলাতে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে জেলার স্বাস্থ্য কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 
এগুলো তো এরা করছেই, তাছাড়া পদ নিয়োগও করছেন। কোন কোন জেলাতে ইতিমধ্যেই 
হেলথ সিস্টেম অফ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের প্রজেক্ট তার মাধ্যমে 
কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে চুক্তির ভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগ করবার চেষ্টা করছি। কিছু 
জেলাতে ইতিমধ্যেই নিয়োগ করে নিয়েছি। কিছু জেলাতে এখনো পর্যন্ত পদ সব পূরণ 
করা যায়নি। কারণ চিকিৎসক চাইলেই তা পাচ্ছি না। এঙে কিছুটা ফল হয়েছে কিন্তু 
সব পদই যে পুরণ করতে পেরেছি তা নয়। দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক দেওয়ার 
ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা থেকে যাচ্ছে, তবে আমরা তা দূর করার চেষ্টা করছি। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 8 মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন 
যে, এখানে চিকিৎসকদের প্রশ্নে জানাই যে, হাসপাতালের ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস 
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করে কিনা আপনি নিশ্চয় জানেন এবং স্বাস্থ্মন্ত্রী হিসাবে আপনি অবগতও আছেন। 
ডিস্ট্রিক্ট টাউনে যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আছে, সেখানে চিকিৎসকরা অধিকাংশ সময়ে ছোট- 
খাট নার্সিং হোম খুলে ফেলেছে। একটা চৌকি পেতে বাঁশ দিয়ে স্ট্যান্ড করে তার ওপরে 
স্যালাইন ঝোলানো আছে এবং এইভাবে চিকিৎসা করছে, সারাদিনই প্রায় নার্সিংহোমে 
থাকেন হাসপাতালে থাকেনই না। এখন আমার প্রশ্ন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে তাদের 
রেমুনারেশন কম পাবেন। এইরকম কত ডাক্তার অনুমোদন পেয়েছেন প্রাইভেট প্র্যাকটিস 
করবার এবং কোন কোন হাসপাতালের ডাক্তার এই ধরনের অনুমোদন পেয়েছেন জানাবেন, 
কি? 


রী পার্থ দে ঃ মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করে ভালোই করেছেন। সাধারণভাবে এইসব 
ডাক্তার জেলায় বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছে। আর যেগুলোকে সাবসিডিয়ারি হেলথ 
সেন্টার বা পি এইচ সি এবং ব্রক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার বা সাবসিডিয়ারি হেলথ 
সেন্টার অর নিউ পি এইচ সিতে যারা ডাক্তারি করবেন তারা পুরোপুরি নন প্র্যাকটিসিং। 
এদের চাকরিটা হচ্ছে পুরোপুরি নন-প্র্যাকটিসিং এলাকায় প্র্যাকটিস করতে পারবেন না, 
এটাই হচ্ছে সরকারি নিয়ম তারপরে যে স্তরগুলি আছে, যেমন স্টেট জেনারেল হসপিটাল, 
সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল, ডিস্টিক্ট হসপিটাল এইগুলিতে যারা চিকিৎসা করেন, সরকারি 
চিকিৎসক তারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন, এটা হচ্ছে সরকারি নিয়ম। আর হচ্ছে 
আমাদের যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আছে মেডিক্যাল কলেজগুলি আছে বা মেডিক্যাল কলেজ 
নয় কিন্তু টিচিং ইন্সটিটিউশন এখানে যারা শিক্ষক এবং চিকিৎসক তারা প্র্যাকটিস করতে 
পারবেন না। এটা হচ্ছে মোটামুটি নিয়ম। এটা কেন হল, অতীতের একটা ইতিহাস 
আছে, একটা সময় এটা ঠিক হয়েছিল যারা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন তারা 
প্রাকটিস করবেন না, কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক এটা অনেকদিন আগে হয়েছিল, 
৪০ বছর আগের কথা বলছি, তখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করতে দেওয়া উচিত 
নয় এটা করতে করতে এখন আপাতত এই ধরনের পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে এখন 
এইরকম একটা নিয়ম আছে, কিন্তু যদি বলেন কেন এইরকম বিচিত্র নিয়ম, কেউ 
প্র্যাকটিস করতে পারবেন না, কেউ প্র্যাকটিস করতে পারবেন, তারই মধ্যে থেকে কেউ 
কেউ প্র্যাকটিস করছেন। কারা করছেন না এটা খুঁজে দেখা স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষে কঠিন 
কাজ। এমনিতেই চিকিৎসা, হাসপাতাল তার ওঁধধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এইগুলি সামলাতে 
যত লোক দরকার, এর পরে আর ভিজিলেন্স করবার জন্য আলাদা কোনও লোক নেই। 
সেইজন্য আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে পরে আমরা তদন্ত করি। আমাদেরকে 
না জানালে আমাদের পক্ষে জানা কঠিন। কিন্তু এটারও কতকগুলি প্রক্রিয়া পদক্ষেপ 
নেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি। আরও কিছুটা অবাক হবেন, এই যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস 
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এই ব্যাপারটা কোনও একটি কেন্দ্রে হচ্ছে হয় একটি চেম্বারে কিংবা যাকে বলা হয় 
ক্লিনিক্যাল এস্টাব্িশমেন্ট বা নার্সিং হোম সাধারণ ভাষায়, এই ক্লিনিক্যাল এস্ট্যারিশমেন্ট 
আইনের ব্যাপারে এই বিধানসভায় গত ২ বছর আগে আমরা আইন পাস করেছি, এই 
' আইনের মাধ্যমে একটা জিনিস আমরা সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছি, যত নার্সিংহোম 
থাকবে তাদেরকে অনুমতি নিতে হবে, লাইসেন্স নিতে হবে, নিয়ম যা থাকবে তা পালন 
করতে হবে। অনেকগুলি নিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম পালন করতে হবে। রোগি কার 
কাছে চিকিৎসিত হচ্ছেন, অর্থাৎ কে তাকে দেখছেন, কে তার চিকিৎসা ব্যবস্থাটা করছেন 
তার নাম, শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেই চিকিৎসকের নাম, ধাত্রিবিদ্যা হলে কে করছেন 
তার নাম, রোগিকে চিকিৎসকের নাম জানাতে হবে। এখন এইরকম কোনও নিয়ম নেই। 
আমি হয়ত একটা জায়গায় কাজ করছি, সই করছে আর একজন; এটা আমাদের 
দুর্ভাগ্য, এই জিনিসটা চলছে। এই আইনটা আমরা করেছি ২ বছর আগে, যাতে আমরা 
এটাকে নিয়মিত করতে তার জন্য এটা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সই হয়ে এখনও আসেনি। এটা হলে আমরা একটা পথ পাব। 
এতে প্রত্যেকটি ক্লিনিকের একটা হিসাব থাকবে, এটাও রাখার দরকার আছে। তার 
মানে এখন যেরকম চলছে, এইটা চলতে থাকবে, এই যে প্র্যাকটিস করছে যারা তারা 
প্র্যাকটিস করে যাবেন এটা হতে পারেনা। সরকারি নিয়মে এটাও আছে, সরকারি 
চিকিৎসককে যদি সরকার মনে করেন নন-প্র্যাকটিসিং এলাকায় সেখান থেকে প্র্যাকটিসিং 
এলাকায় ট্রান্সফার করতে পারেন। আর যদি প্রযাকটিসিং আছেন তাকে হাসপাতালে বা 
সেন্টারে ট্রা্ফার করতে পারেন। কিন্তু এটাও ঠিক, তা সত্বেও আরও খুব সুনির্দিষ্টভাবে 
গভিরভাবে এটা দেখা উচিত। কারণ যে নিয়ম আছে সেটা ভাঙা হবে কেন, এই 
ব্যাপারে আপনাদেরও সহযোগিতা থাকা দরকার। এখানে তো উনি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ 
করেছেন, আমি বলেছি আমরা একটা তদন্ত করেছি, আর একটার তদন্ত হচ্ছে। 


শ্রী কৃষ্ণপ্রসাদ দুলে ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, কন্টাক্ট বেসিসে যে সমস্ত 
ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে, এই ডাক্তারদের চিকিৎসা করার নিয়মটা কি রকম? এরা 
অবস্থানটা কোথায় করবে এবং এদের বাইরে প্র্যাকটিস করার অধিকার আছে কিনা সেটা 
জানাবেন? 

[11-20-_11-30 ৪..] | 

শ্রী পার্থ দে £ যাদের সঙ্গে আমরা চুক্তি করেছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই তাদের থাকার 
জায়গা আমরা দেব, যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জায়গা না থাকে তাহলে তাকে আমরা হাউস রেন্ট 


আযালাউ্স দেব। তবে তারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন না সেই ব্যাপারে কিছু বলা নেই, 
তারা কেউ কেউ প্রাইভেট, প্র্যাকটিস করছেন এবং আমরা এটা ডিসকারেজ করছি না। 
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তবে এইরকম চুক্তির ব্যবস্থাপনা যদি চলতে থাকে তাহলে এ অর্থের ব্যাপারটা আমরা 
বিবেচনা করব এবং তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন কি করবেন না সেটা বিবেচনা 
করব। 


পশ্চিমবাংলার সব সরকারি হাসপাতালেই মানুষের বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাওয়ার কথা। 
আপনি কালকে বক্তব্য রাখার সময় বলেছিলেন হাসপাতালে ৪৫টি ওষুধের চার্ট টাঙিয়ে 
দেওয়া আছে এবং পেশেন্টরা সেই ওষুধগুলো পেয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা জানি তার 
মধ্যে বেশির ভাগ ওষুধই হাসপাতালে থাকেনা এবং পেশেন্টরা বাইরে থেকে ওষুধ না 
কিনে দিলে তাদের সুষ্ঠভাবে চিকিৎসা হয়না। কিছুদিন আগে এক যন্জ্ারোগি হাসপাতালে 
ভর্তি ছিল এবং তাকে দশ হাজার টাকার ওষুধ কিনে দিতে হয়। তারপরেও পার ডে 
৮০০ টাকা করে ওষুধ কিনে দিতে হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে 
চাইছি, পেশেন্টদের বাইরে থেকে ওষুধ কিনে দিতে হবে, না তারা ওখান থেকে ওষুধ 
পাবে? 


শ্রী পার্থ দে ঃ প্রত্যেকটি হাসপাতাল সম্পর্কে আমরা প্রতিমাসে খোঁজ-খবর নিই 
কে কি কাজ করছে না করছে এবং মালদহ হাসপাতাল ভালোই কাজ করছে। আর 
ওষুধ সম্পর্কে বলি, সরকারের যে ৪৫টি ওষুধের তালিকা আছে সেটা বিশ্বসবাস্থ্য সংস্থার 
অনুমোদিত তালিকা এবং ভারতবর্ষের মোটামুটি সব রাজ্েই এই তালিকা আছে, যে 
রাজ্যগুলি স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যাপারে অগ্রগন্য বলে ধরা হয়। এই তালিকাভুক্ত 
ওষুধগুলোর কোনও অভাব নেই। তাছাড়া হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সঙ্গে সমস্ত 
জনপ্রতিনিধিরা যুক্ত আছেন, যদি কোনও ওষুধ হাসপাতালে না থাকে তাহলে তারা 
আমাদের কাছে অভিযোগটা জানাবেন। কে ব্যবস্থা নেবে, তার জন্য নিশ্চয় কৈফিয়ত 
দাবি করা যেতে পারে। প্রত্যেকটা হাসপাতালে হাসপাতালে ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে 
এবং এম.এল.এ.রা তার মেম্বার। আমি তাদের অর্ডার সাকুলেট করেছি আপনাদের 
কাছে, দুবার করেছি। এটা করতে হবে। নাহলে আপনারা জানেন বাজারে অনেক ওষুধ 
আছে, ভারতবর্ষের বাজারে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ওযুধ আছে। ৭৮ হাজার ফরমুলেশন 
বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এটা বিক্রি করে লাভের জন্য নানাভাবে প্রভাবিত করা 
হয়ে থাকে। বাইরের ওষুধ আমরা দিতে পারি না। এটা বলেছি য্ষ্নারোগের চিকিৎসা 
ভারতবর্ষে বিনামূল্যে হয়, পুরোটাই বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে, বাইরে থেকে 
ওষুধ কেনার প্রয়োজন নেই। পশ্চিমবাংলায় যক্ষ্নারোগের ওষুধ প্রচুর আছে আমাদের । 
মাঝখানে একটু কম ছিল, এখড় আছে। শুধু যন্ষ্নারোগের ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে 
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দেবেন না, প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য দপ্তরে জানাবেন। 


শ্রী সমর হাজরা ঃ আমাদের রাজ্যে, বর্ধমান জেলাতেও দেখছি ব্যাঙের ছাতার 
মতো নার্সিং হোম গজিয়ে উঠছে। আমরা জানি, নার্সিং হোম করতে রাজ্য সরকারের 
অনুমতি নিতে হয় এবং এই অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের শর্ত থাকে। 
সরকারি হাসপাতালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় না। প্রাইভেট ক্লিনিক বা নার্সিং হোমে 
এসব সুবিধা আছে। সুতরাং এর সুযোগ কি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষরা পেতে 
পারে? 


শ্রী পার্থ দে ঃ আমাদের রাজ্যে ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট বা চলতি ভাষায় 
নার্সিং হোম বা প্রাইভেট হাসপাতালে তৈরি করার আগে অনুমতি নিতে হয় না, তৈরি 
করে অনুমতির জন্য লেখেন, এবং আমরা পরিদর্শন করে দেখি সব ঠিক আছে কিনা, 
তারপর অনুমতি দেওয়া হয়। এবং প্রত্যেক বছর অনুমতিটাকে পুনর্নবিকরণ করতে হয়। 
ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট-এর লাইসেস নিল, তারপর সেই শর্তগুলো ভাঙলে এর 
কোনও বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে কিনা, এই সম্বন্ধে পুরনো আইনে বলা নেই, এক্ষেত্রে 
নতুন আইন আনতে চাইছি, কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুমতি পাওয়া যায়নি। 

আর জিজ্ঞেস করেছেন কেন গজিয়ে উঠছে এইগুলো? এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের 
কিছু করার নেই। এখন লাভের অন্যান্য ক্ষেত্র গুটিয়ে আসছে যখন, তখন স্বাস্থ্য ও 
চিকিৎসা বিরাট লাভজনক ক্ষেত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, প্রয়োজনের বেশি আমানত 
লগ্নি করছে। কাজেই এটা আলাদা প্রশ্ন, এটা নিয়ে আর আলাদা বিস্তৃত আলোচনা কি 
করব। 


*২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩১) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ জনশিক্ষা প্রসার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের প্রশিক্ষকদের সাম্মানিক 
ভাতা প্রদানের কাজ শুরু করা হয়েছে; 


(খ) সত্যি হলে, কোন সময় থেকে প্রশিক্ষকদের সাম্মানিক ভাতা প্রদানের কাজ 
শুরু করা হয়েছে; এবং 


(গ) মাসিক সাম্মানিক ভাতার পরিমাণ কত? 
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শ্রীমতী অঞ্রী কর £ 
(ক) হ্া। 


(খ) জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের নির্দেশ অনুসারে ধারাবাহিকক শিক্ষা প্রকল্প শুরু 
হওয়ার সময় থেকেই জেলা সাক্ষরতা সমিতিগুলি প্রশিক্ষকদের ভাতা প্রদান 
করতে পারে। 


(গ) জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের নির্ধারিত প্রেরকদের মাসিক সাম্মানিক ভাতার পরিমাণ 
নিম্নরূপ £ 


(১) মুখ্য কেন্দ্রের প্রেরক মাসিক - - ৭০০.০০ টাকা 
(২) শিক্ষা কেন্দ্রের প্রেরক মাসিক - - ৩০০.০০ টাকা 
[11-30--11-40 ৪..] 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ মাননীয়া মন্ত্রী বললেন যে, জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের 
নির্দেশ অনুসারে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্প শুরু হওয়ার সাথে সাথে জেলা সাক্ষরতা 
সমিতিগুলি এই ভাতা প্রদান করতে পারে। আমি জানতে চাচ্ছি যে, আমাদের রাজ্যের 
সমস্ত জেলায় যে সমস্ত ধারাবাহিক শিক্ষা এবং মুখ্য কেন্দ্র আছে, তাদের যারা প্রেরক 
বা অনুপ্রেরক তারা কি সবাই ভাতা পাচ্ছেন? যদি না পান তার কারণ কি? যাতে তারা 
ভাতা পান, সেই সম্পর্কে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি? 


শ্রীমতী অঞ্জু কর £ যে জেলাগুলিতে ধারাবাহিক শিক্ষা এসেছে, শুরু হয়েছে, সব 
জেলাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্প সেই প্রকল্প নির্দেশ অনুসারে তারা সাম্মানিক 
পেতে পারে। এখনও পর্যন্ত সব জেলাগুলি পাচ্ছে না। এই ৭টি জেলার মধ্যে। তার 
কারণ সব জেলাগুলি এখনও পর্যন্ত এই সাম্মানিক দেওয়ার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে 
আসতে পারেনি। আমাদের ৭টি অনুমোদিত জেলার মধ্যে বর্ধমান জেলায় পুরোপুরি 
সাম্মানিক দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত হুগলি জেলা খুব সম্প্রতি অনুমোদন পেয়েছে। তারা 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাম্মানিক দেবে। এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা এই ব্যাপারে চিন্তা 
ভাবনা করছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ আমাদের রাজ্যে ধারাবাহিক শিক্ষা এবং মুখ্য শিক্ষাকেন্দ্ 
মোট কত সংখ্যক এবং নব সাক্ষরদের সংখ্যা জানাবেন কি? 


শ্রীমতী অঞ্জু কর £ আমাদের রাজ্যের ৭টি জেলায় মোট প্রেরক এর সংখ্যা হচ্ছে 
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২১ হাজার ৫৯৪ এবং এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা বর্তমানে ৯৬ লক্ষ 
৯৫ হাজার। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ এই যে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্প চলছে আমাদের রাজে, 
এই প্রকল্প বাবদ মোট কত টাকা ব্যয় হবে। এই যে টাকা ব্যয় হবে,। এরমধ্যে কেন্দ্রের 
কত টাকা .আছে? 


শ্রীমতী অঞ্জু কর $ এই প্রকল্পগুলি বাবদ আমরা এখনও পর্যস্ত মোট ২৯ কোটি 
১৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা আমরা পেয়েছি। 


শ্রী দিলীপ দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়া, উত্তর দিনাজপুর জেলাতে আপনার এই 
সেন্টারগুলিতে আপনি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন ২-৩ বছর আগে। আপনি গিয়ে 
দেখেছিলেন যে, সেখানে কোনও সেন্টারই নেই। শিক্ষার নামে কোনও শিক্ষাই হয় না। 
আপনি বলেছিলেন যে, এই সেন্টারগুলি দেখে আপনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আপনি 
দেখে আসার পরেও সেই সেন্টারে না আছে বি টি ট্রেনিং না আছে এম টি ট্রেনিং, না 
কোনও ছাত্র, এদের যারা পরিচালনা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন 
কি? 


শ্রীমতী অঞ্জু কর £ মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে জানাই, তিন বছর নয়, আমি 
গিয়েছিলাম এক বছর আগে। আর আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, এটা রিলেটেড প্রশ্ন নয়। 


শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন আপনি যে 
প্রশিক্ষকের কথা বলছেন তাদের নির্বাচনের পদ্ধতিটা কি এবং মহিলা প্রশিক্ষকের সংখ্যা 
কত? 


শ্রীমতী অঞ্জু কর £ আমাদের তিনটে পর্যায় আছে। সাক্ষরতা কর্মসূচি চলছে, 
আমরা দেখি প্রথম পর্যায়ে সেইভাবে অংশগ্রহণ করছে সাফল্যের সঙ্গে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে, যারা সাক্ষরতা স্বেচ্ছাসেবি রয়েছে তাদের মধ্যে প্রেরক ঠিক 
করা হয়। মহিলা প্রেরকের সংখ্যা এখনও সব জেলা থেকে পাওয়া হয়নি, এটা পেলে 
জানিয়ে দেব। 


শ্রী হিমাংশু দত্ত ঃ এই প্রেরক এবং সহ প্রেরককদের কোনও ভাতা দেওয়ার কথা 
চিন্তা করছেন কি? 


শ্রীমতী অঞ্জু কর £ সহ প্রেরকের বিষয়টা কেন্ট্রীয় সরকারের' পরিকল্পনায় ছিল। 
আমরা যখন শুরু করি তখন সহ প্রেরকের বিষয়টা ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
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্রামরা কথা বলেছিলাম, তখন বলেছিলাম যে সহ প্রেরকের বিষয়টা আমরা চিন্তা 
করছি। কাজেই এখনও পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় সহ প্রেরকের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 
ান্মানিকের বিষয়টা এখনও বিবেচনার মধ্যে আসেনি। 


তরী অসিত মিত্র £ মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ২৯ কোটির কিছু বেশি টাকা কেন্দ্রের 
্লছ থেকে পেয়েছেন। আপনি জানাবেন কি শিক্ষা প্রসার কর্মসূচিতে কোন খাতে কত 
টাকা এখনও পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে? 


শ্রীমতী অঞ্জু কর ঃ সাক্ষরতা কর্মসূচিতে যেভাবে টাকা খরচ হয়, এরজন্য যে 
উপকরণ যেমন বই, পেন্সিল, খাতা, শ্লেট, বসার জায়গা, রাত্রিবেলা আলোর ব্যবস্থা করা, 
পড়াশোনা করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, প্রচার করা তাছাড়াও আমাদের 
কর্মসূচিগুলো মনিটরিং করতে হয়। এই সমস্ত বিষয়েই আমরা এই টাকা নির্ধারণ করে 
থাকি। 


ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি এই প্রশিক্ষকদের সাম্মানিক বা 
ভাতা বৃদ্ধি করবেন কি? 
এ 


শ্রীমতী অগ্রু কর ঃ ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। 
আমরা ইতিমধ্যে এই বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ অতিরিক্ত প্রশ্ন, আপনি বললেন জনশিক্ষা প্রসারের জন্য 
কন্দ্রীয় সরকারের থেকে ২৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা এসেছে, সেই টাকা ঠিক ঠিক 
জায়গায় খরচ হয়েছে কি না? না খরচ হয়ে থাকলে এ সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ 
পয়েছেন কিনা এবং তদত্ত করেছেন কি না? 


শ্রীমতী অঞ্জু কর £ এই টাকা খরচের ব্যাপারে কোনও জেলা থেকেই কোনও 
মভিযোগ পাইনি। 


রাজ্যে কয়লা, কেরোসিন ও চিনির মাসিক চাহিদা 


*২৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৮) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য £ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 
টরপ্াপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কয়লা, কেরোসিন ও চিনির মাসিক চাহিদা কত; 
(খ) বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার উত্ত চাহিদার কত অংশ সরবরাহ করে থাকে; এবং 
(গ) পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে কেরোসিনের কোটা বৃদ্ধির কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
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আছে কি? 
শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ ই ও 
(ক) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কয়লা, কেরোসিন ও চিনির মাসিক চাহিদা - 
কেরোসিন - ১৬৩,৩৭৭ কে.এল, 
কয়লা - বর্তমানে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। 
চিনি - ৪০,০০০ এম.টি. 
(খ) কেরোসিন - ৫২% 
কয়লা - জানা নেই। 
চিনি - ৭০ % প্রায়। 


(গ) বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন কোটা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন কিন্তু সরবরাহের 
অপ্রতুলতার জন্য সম্ভব হচ্ছে না। 


[11-40--- 11-50 2.10.] 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ ঃ যেহেতু এতে আমাদের কন্ট্রোল নেই; আমরা চেষ্টা করছি 
এটা বাড়িয়ে দেওয়ার, কিন্তু দুর্ভাগ্যর বিষয় আমাদের যা রিকোয়ারমেন্ট সেটা কেন্দ্রীয় 
সরকার পুরণ করেন না। রিকোয়ারমেন্টের প্রায় ৬৩ পারসেন্ট দেয়। সেইজন্য আমাদের 
যতটা প্রয়োজন আছে সেই হিসাবে আমরা কেরোসিন তেল সাপ্লাই করতে পারি না। তবু 
আমরা চেষ্টা করছি রিকোয়ারমেন্টকে পুরণ করবার এবং সেজন্য আমরা বারে বারে 
কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছি কিন্তু তারা কোটা বাড়াচ্ছে না। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ বর্তমানে ৪০ হাজার মেট্রিক টন চিনির মাসিক চাহিদা । 
রেশনে মাঝে মাঝেই চিনি সহ অন্য রেশন সামগ্রি পাওয়া যায় না। রেশনের চাহিদা 
পূরণ কেন্দ্র যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে অন্য রাজ্য বা দেশ থেকে মাল আমদানি করে 
মানুষের চাহিদা পুরণ করা কি সম্ভব? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ $ চিনির ব্যাপারে আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় সরকার 
এফ.সি.আইয়ের মাধ্যমে চিনি দেয়। এক তারিখ থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা চেষ্টা 
করেছিলাম এটা কন্টিনিউ করার। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন চিনি আপনারা বন্ধ 
করবেন না। তা সত্বেও তারা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা এখন চেষ্টা এসেনসিয়াল 


002571015 0 া৩৮/০5 407 


কমোডিটিজ সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে বাজার থেকে বা অন্য স্টেট থেকে চিনি নিয়ে এসে 
এখানে দেব। আমাদের কিছু স্টক আছে, সেই স্টক থেকে এক তারিখ থেকে পাঠাবার 
চেষ্টা করছি। এফ.সি.আই. এক জায়গায় চিনি রেখেছিল, আমরা ওদের কাছ থেকে 
নিয়েছি, রেলের রেক ঠিকমতো পেলে এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা সাপ্লাই করতে পারব। 
এক্‌ তারিখ থেকে ফুড ডিপার্টমেন্ট চিনি দেওয়া স্টার্ট করে দিয়েছে। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৪ যদি সম্ভব হয় তাহলে রেশনে চাহিদা পূরণের জন্য অন্য 
রাজ্য বা 'দেশ থেকে চিনি সহ অন্যান্য রেশন সামপ্রি আমদানি করার কি ব্যবস্থা 
নিয়েছেন? আর, রোজার মাসে চিনি পাওয়া যাবে কি না? 


শ্রী কলিমুদ্ধিন সামস্‌ 8 গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদের বলে দিয়েছেন চিনি 
মহারাষ্ট্র থেকে আনতে হবে। যদিও আমরা বিহার বা উত্তরপ্রদেশ থেকে টাকা দিয়ে চিনি 
আনার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওনারা ইয়ার মার্ক করে দিয়েছেন “চিনি মিল আযাশোসিয়েশন 
কো-অপারেটিভ থেকে নিতে হবে। যাইহোক, আমরা ব্যবস্থা করে ফেলেছি। মহারাষ্ট্র 
থেকে আমরা চিনি আনতে পারিনি। আমাদের অফিসাররা সেখানে গিয়েছেন, কথাবার্তা 
চলছে। আমরা আবার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে বলেছি, মহারাষ্ট্র থেকে চিনি আনতে গেলে 
আমাদের অনেক বেশি ট্রান্সপোর্টেশন পড়ে যাবে। আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আনতে পারি। কিন্তু সেই অনুমতি আমরা পাইনি। 


রমজানের জন্য, এফ.সি.আই.এর কাছে কিছু চিনি ছিল সেটা নিয়ে সারা 
পশ্চিমবাংলায় সরবরাহ করার চেষ্টা করছি। রমজানে চিনির কোনও অসুবিধা হবেনা, 
কোটা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে। 


রী সুধীর ভট্টাচার্য £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছেন যে, গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন 
তেল বৃদ্ধি.করা প্রয়োজন। শহরে গ্যাস আছে, বিদ্যুৎ আছে আবার কেরোসিন তেলের 
কোটাও বেশি। কিন্তু গ্রামে গ্যাস বা বিদ্যুৎ নেই। যদিও শহরে বিদুৎ থাকলেও লোডশেডিং 
হয়। যাইহোক, গ্রামে কেরোসিন তেলের কোটা কম কেন? এই বৈষম্য দূর করার কি 
ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


তরী কলিমুদ্দিন সামস্‌ $ বিপদ হচ্ছে আমাদের স্টেটে কেরোসিনের কোনও উৎপাদন 
নেই। কেরোসিনের জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়। 
ফুড ডিপার্টমেন্টের দিল্লিতে যে কনফারেন্স হয়েছিল তাতে শুধু আমি নয় মাননীয় মুখ্যম্ত্া 
বলেছেন বেশি কোটা পশ্চিমবাংলাকে দিতে হবে। পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ কয়লা, 
গ্যাস পাইনা তাদের কেরোসিন তেলের উপর ডিপেন্ড করতে হয়। কিন্তু এত চেষ্টা 
করার পরেও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ৬৩ শতাংশের বেশি কেরোসিন তেল আমাদের 
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দিচ্ছেনা। তার থেকে কোটা করে, রেশিও অনুযায়ী আমরা শহর ও গ্রামে সরবরাহ করে 
যাচ্ছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে পাচ্ছি স্বেটা 
সাফিসিয়েন্ট নয়। এটা বাড়ানোর জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি, শীঘ্বই 
এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সেজন্য যে পরিমাণে গ্যাস কানেকশন দেওয়া 
যার রালিসারনটানজালিনারা ররর ারিরত 
ডিপেন্ড করতে হচ্ছে। 


শ্রী ভক্তরাম পান £ স্যার, হুগলি জেলা এবং অন্যান্য জেলাতে “আদার পারপাস, 
কোটা ছিল। তাতে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত তেল দেওয়া হত। 
এটা বন্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় এটা চালু করার কোনও উদ্যোগ সরকারের আছে কি 
না? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ ঃ কেরোসিন তেল যে হিসাবে দেওয়া হচ্ছিল সেটা বন্ধ 
হয়নি। এমন কি কোটার বাইরেও দেওয়া হচ্ছে। গতকালই যে অর্ডার দিয়েছি, কিছু স্টক 
ছিল পরীক্ষার জন্য। এই সময় স্টুডেন্টসদের কেরোসিন তেলের প্রয়োজন আছে। সেই 
জন্য আমাদের কাছে যে এমার্জেলি স্টক ছিল তা থেকে পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা 
জেলাকে কোটার বাইরে এক্সট্রা কেরোসিন তেল দিয়েছি। যতক্ষণ তেল আছে আমরা 
দিয়ে যাব প্রয়োজনে। 


[11-50-- 12-009 0০017.] 


আপনারা জনগণের স্বার্থের জন্য, সুবিধার জন্য রেশনিং সিস্টেম চালু করেছেন। কিন্তু 
অনেক রেশন দৌকানই চিনি, কেরোসিন, গম দিতে পারে না। তারজন্য ডিউ স্লিপ 
কাটতে হয়। অনেক কার্ড আপনারা বাতিল করেছেন। যারা সত্যিকারের এলাকার বাসিন্দা 
তাদের কার্ড বাতিল করা হয়েছে। আপনি বললেন যে, আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে যে পরিমাণ জিনিস চাইছেন কেন্দ্রীয় সরকার ততটা দিতে পারছেন না। আপনারা 
অন্য -রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে এই ঘাটতি মেটানোর জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন কি যাতে 
আগামিদিনে ডিউ শ্লিপ কাটতে না হয়? 


44 
চিনির খুব অভাব ছিল, সেই সময় চিনির জন্য ডিউ লিপ কাটতে হয়েছিল। এখন চিনি 
এসে গেছে। যাদের ডিউ ন্লিপ ছিল তাদের ডিউ শ্লিপের মাধ্যমে চিনি দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী পম্মনিধি ধর ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন __ 
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আমাদের এলাকায় দেখছি যে সাদা কেরোসিন প্রাইভেট মালিকরা বিক্রি করে। এবং তার 
দাম সরকারের নিয়ন্ত্রিত দামের চেয়ে ৪ গুন দামে কোথাও কোথাও এই সাদা কেরোসিন 
বিক্রি হচ্ছে। গত বন্যা এবং বানের সময় দেখেছি যে অনেক জায়গায় জল ঢুকে গেছে 
ট্রালফর্মারে। তারজন্য জলবন্দি এলাকায় কেরোসিন অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 
সেখানে মানুষ বাধ্য হয়ে ৪ গুন, ৫ গুন বেশি দামে সাদা কেরোসিন কিনতে বাধ্য 
বেশি দামে বিক্রি করছে। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী 
মহাশয়ের কোনও চিত্তা-ভাবনা আছে কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ $ সাদা তেল যারা বিক্রি করে তাদের এই দাম বাড়ানোর 
সঙ্গে সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সরকার চেষ্টা করছে এটা একটা আইনের 
মধ্যে কিছু করার জন্য। যেহেতু ব্যবসায়িরা বেশি দামে সাদা কেরোসিন বিক্রি করছেন 
সেজন্য সরকার চেষ্টা করছেন এখানে পি.ডি.এসের মাধ্যমে যতটা রিকোয়ারমেন্ট ততটা 
যাতে ফুলফিল করা যায়। সরকার থেকে বাজারে বেআইনি তেল বিক্রি বন্ধ করার চেষ্টা 
করা হচ্ছে। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে 
চাই যে, গত রোজার সময়ে আপনি চিনি দিতে পারেননি। এবারে ৯ তারিখ থেকে 
রোজা শুরু হচ্ছে। এই রোজার সময়ে মুসলমানদের স্পেশ্যাল কোটায় চিনি দেওয়ার 
ব্যবস্থা করবেন কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ ৪ রোজা সম্বন্ধে সরকার ভালভাবে জানেন। রোজার সময় 
মুসলমানদের চিনির প্রয়োজন হয়। বর্তমানে যে কোটা আছে সেই অনুযায়ী চিনি দেওয়ার 
চেষ্টা করছি। এক্সট্রা কোনও কোটা দেওয়া যাবে না। 


শ্রীমতী সাবিত্রি মিত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রামগ্ডলির 
মানুষরা সঠিকভাবে রেশন পায় না। আড়াইডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের শিবপুর দু' নং গ্রাম 
পঞ্চায়েতের টাচল গ্রামসভার একজন ডিলার রেশনের জিনিস-পত্র সব বাইরে বিক্রি 
করে দেন। গ্রামের মানুষ রেশন কার্ড নিয়ে গিয়ে রেশন পায় না। এ শিয়ে গ্রামের 
মানুষরা আপনার দপ্তর-সহ বিভিন্ন জায়গায় মাস পিটিশন দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ 
ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সামনেই রমজান মাস, গ্রামের মানুষরা যদি 
রেশনে চিনি এবং অন্যান্য দ্রব্য না পায় তাহলে তাদের খুবই অসুবিধা হবে। সুতরাং 
এ বিষয়ে এবং যে ডিলারের কথা আমি স্পেসিফিকভাবে উল্লেখ করলাম তার বিরুদ্ধে 
আপনি এনকোয়ারি করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি? আপনি চাইলে এ ডিলার 
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সম্বন্ধে অভিযোগের পেপার আপনাকে দিতে পারি। যদি আপনি ০ 
গ্রহণ করেন তাহলে আমি খুশি হব। 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ ঃ যদি কোনও ডিলারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকে 
তাহলে তা আমাকে বলবেন। আমি অভিযোগ সামনে রেখে এনকোয়ারি করব। আমরা 
ডিলারদের সম্পর্কে আমাদের ডিপাটমেন্টের পক্ষ থেকে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে ক্লোজ 
ওয়াচ রাখছি যাতে সাধারণ মানুষের রেশন পেতে কোনও অসুবিধা না হয়। আমার 
কাছে এখন পর্যস্ত যা খবর আছে, তাতে আমি দেখছি পুরো পশ্চিমবাংলায় রেশনের 
মালপত্র ঠিক সময় ডিলারদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং রেশন দোকানের মাধ্যমে 
কনজিউমাররা যা নিতে চাইছেন তাই পাচ্ছেন। কোনও ডিলারের বিরুদ্ধে কারো কোনও 
চারার বার রন বরা লারা রাাারিসরা 
করে আাকশন নেব। 


শ্রী নাজমূল হক £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দয়া করে জানাবেন কি, এক তারিখ 
থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে চিনি সাপ্লাই বন্ধ করার ফলে মানুষকে রিলিফ দিতে রাজ্য 
সরকার তার সঙ্কটপূর্ণ কোযাগার থেকে যে চিনি কিনে দেবেন বলে ভাবছেন তা 
ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে এ.পি.এল. এবং বি.পি.এল-এর মধ্যে কোনও ডিফারেন্স থাকবে 
কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ ঃ আমি আগেই বলেছি যে, চিনি সম্পর্কে আমরা প্রিপারেশন 
নিয়ে নিয়েছি। চিনির জন্য যে টাকা প্রয়োজন তা আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে 
দিতে বলেছি। এখন পর্যস্ত তারা চিনির জন্য আমাদের কোনও টাকা দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী, 
ফিনান্স মিনিস্টার এবং আমি; আমরা সবাই মিলে এই দাবি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার 
কাছে রেখেছিলাম। ওরা বলেছিলেন, “আমরা এখনই দিতে পারবনা। আপনারা যে টাকা 
খরচ করবেন তা আমরা তিন মাসের ইন্টারভেলে দিয়ে দেব আমি জানিনা তারা 
দেবে, কি দেবেনা! কিন্তু আমরা তাদের ভরসায় পশ্চিমবাংলার জনসাধারণকে ছেড়ে 
দিতে চাই 'না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ফিনা্স মিনিস্টার এবং আমি, 
আমরা ২৫ কোটি টাকা ইয়ারমার্কড করেছি। এ টাকা দিয়ে চিনি কিনব এবং রেশন 
ব্যবস্থার মাধ্যমে তা বিলি করব। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলেছেন তিন মাস পরে পরে 
তারা টাকা শোধ করে দেবে। তবে শেষ পর্যন্ত দেবে কিনা জানিনা! জয়-শিয়ারাম জানে। 
আর রমজান মাস নিয়ে আপনারা কোনও চিন্তা করবেননা । পশ্চিমবাংলার সরকার 
ভালভাবেই বিলাবে। হিসাব যাই হোক না কেন জনসাধারণকে চিনি দেওয়া যাবে। আমরা 
২৫ কোটিটাকা স্যাংশন্ড করেছি। চিনি এসেনসিয়াল কমোডিটিস সাপ্লাই কর্পোরেশনের 
মাধ্যমে বিলি করা হবে। যে সিস্টেম আগে ছিল সেই সিস্টেমই রাখবার চেষ্টা করব। 
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শ্রী শিবপ্রসাদ দলুই £ চিনি কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি জানতে চাই, 
(ক) থেকে (৬) পর্যস্ত যাদের রেশন কার্ড আছে তাদেরকে কি রাজ্য সরকার চিনি 
দেবেন, নাকি উচ্চবিত্ত মানুষ যারা আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে কে) থেকে নিম্ন আয়ের 
লোক যারা আছে তাদেরকে দেবেন এটা যদি পরিষ্কার করে বলেন তাহলে আমাদের 
বুঝতে সুবিধা হয়? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ $ কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। যে সিস্টেম চালু আছে 
সেই সিস্টেমকে সামনে রেখে যখন আমরা চিনি নিজেরা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন 
যারা পাচ্ছিলো তারা সেইরকমই পাবে, এর কোনও পরিবর্তন হবে না। 


*৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৯) শ্রী রামপদ সামন্ত £ খাদ্য ও সরবরাহ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(কে). এটা কি সত্যি যে, কেন্দ্রীয় সরকার রেশন মারফত চিনি সরবরাহ বন্ধ করার 
প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 
শ্রী কলিমুদ্দিন শামস্‌ ঃ 
(ক) হ্যা। 


(খ) রাজ্য সরকার সরকারি আওতাভুক্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ নিগমের 
মাধ্যমে ১।১২।৯৯ তারিখ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগানের ভিত্তিতে সমগ্র 
রাজ্যে গণবন্টনের মাধ্যমে লেভি চিনি সরবরাহ করবেন। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ আপনি বললেন, ডিসেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগানের 
ভিত্তিতে সমগ্র রাজ্যে গণবন্টনের মাধ্যমে“লেভি চিনি সরবরাহ করবেন। এখন যেহেতু 
কেন্দ্রীয় সরকার সাবসিডি বন্ধ করে দিচ্ছে এবং সেই সাবসিডি রাজ্য সরকারের পক্ষ 
থেকে দেওয়া হবে। এই সাবসিডি দেবার জন্য যে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় হবে সেই টাকাটা 
আপনার দপ্তরের বাজেটে কি আগে থেকেই ধরা হয়েছিল, এটাকে কিভাবে পুরণ 
করবেন? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ ঃ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাজেটের সময়ে বলেনি যে 
সাবসিডি বন্ধ করে দেব। এখন আমাদের মাথায় সমস্যা এসে গেছে। আমরা মিটিং করে 
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সিদ্ধান্ত নিয়েছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সাবসিডি বন্ধ করে দিলেও ওয়েস্টবেঙ্গল 
গভর্নমেন্টের মাধ্যমে সেই সাবসিডি দেওয়া হবে। এটার কোনও চেঞ্জিংও হবে না, 
অলটারনেটিভও হবে না, যে রকম চলছিল সেইরকম চলবে। আমরা এ টাকা দেব। 


[12-00-_-12-10 0.1. ] 


না, উনি ২২ কোটি টাকা পূরণ করে চিনি দেবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যার চাইতে 
রেশন কার্ডের সংখ্যা বেশি। এর ফলে যে চিনিটা দেবেন সেটা সমাজের সাধারণ 
মানুষের কাছে পৌঁছবে না, কালোবাজারি, ফাটকাবাজদের কাছে গিয়ে কালো টাকা তৈরি 
হচ্ছে। জনসংখ্যার চেয়ে রেশন কার্ড আপনি বেশি করেছেন। এটা বন্ধ করে সঠিক 
মানুষ যাতে রেশন কার্ড পায় তার ব্যবস্থা করুন এবং এরফলে রাজস্ব ঘাটতি কমতে 
পারে। এ ব্যাপারে আপনি কি যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন যাতে সঠিকভাবে সাধারণ মানুষ 
রেশন কার্ড পায় এবং যে অতিরিক্ত রেশন কার্ড বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে বন্ধ করে 
পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের মাধ্যমে যাতে ব্যবস্থা করতে পারেন তারজন্য কি 
উদ্যোগ নিয়েছেন? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ £ এটা আমাদের জানা আছে। অনেক জেলায় এইরকম কিছু 
রেশন কার্ড আছে কুকুরের নামে, ছাগলের নামে । আমরা ম্যানিং-এর মাধ্যমে এ সমস্ত 
রেশন কার্ড ধরবার চেষ্টা করছি। 


মাননীয় সদস্য মিঃ ব্যানার্জি, আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে শুধু দার্জিলিং 
এলাকাতেই ৬৫ হাজার ভুয়ো রেশনকার্ড আমরা ধরেছি। এরকম অন্যান্য ডিষ্টিবেও 
আমরা ধরেছি। আপনাকে একটা সুখবর শোনাই যে, গভর্নমেন্ট এটা ডিসাইড করেছে 
যে এখন যে রেশনকার্ডগুলি আছে আপনি জানেন, রাজ্যে বিগত বন্যার সময় অনেক 
রেশনকার্ড শেষ হয়ে গিয়েছে, ডিফেন্ট হয়ে গিয়েছে, ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে, পড়া যায় 
না, কিছু করা যায় না এইরকম অবস্থা হয়ে গিয়েছে। সেইজন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 
ডিসাইড করেছে যে পুরানো রেশনকার্ডগুলি বাতিল করে নতুন রেশনকার্ড দেওয়া হবে। 
এই কাজটা শুরু করে দেওয়া যাবে খুব শীঘ্র এটাই আমরা চিস্তা করছি। এখন এই 
ভূয়ো রেশনকার্ড বন্ধ করার জন্য দুটি পদ্ধতি নেওয়া যায়। একটা হল, যার রেশনকার্ড 
থাকবে, এটা ভোটার লিস্ট থেকে, যার রেশনকার্ড আছে সেখানে তার নাম আছে কিনা 
[1 ০0101001711 ৬/10] 016 ৬০০ 1151 100121110 117৬19% 01 076 01 11101) 08105 
আমরা সকলকে রেশনকার্ড দিয়ে দেব এবং পুরানো রেশনকার্ডগুলি বাতিল করে দেব। 
নতুন রেশনকার্ডে একটাই আযাডিশন করা হচ্ছে যে তারমধ্যে ফটো থাকবে। অন্যান্য 
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স্টেটেও এই ফটো আছে। এই ফটো দিয়ে নতুন পদ্ধতিতে করার জন্য কিছু সময় 
লাগবে। কিন্তু আমরা এরজন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি। আর যার ভোটার লিস্টে নাম 
নেই, যেমন যে ছেলে বা মেয়ে আজকে জন্মেছে বা যার বয়স ১৮ বছরের নিচে, তার 
' কার্ড তো নিশ্চয় আছে, তাদের কার্ডটা নিয়ে সেই হিসাবে তাদের দেওয়া যাবে। এমনও 
হতে পারে, আমি মানি যে অনেক জালি রেশনকার্ড আছে। আবার জেনুইন লোকের 
হয়ত বা রেশনকার্ড নেই। তারজন্য এম.এল.এরা যদি এটা লিখে বলতে পারেন যে হ্যা, 
এই লোককে আমি জানি, এ আমাদের এখানকার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, এ এখানেই 
থাকে এবং এ কোনও জায়গায় রেশনকার্ডের জন্য আ্াপ্লাই করেনি, এর কোথাও রেশনকার্ড 
নেই__এটা যদি এম.এল.এ. গ্যারান্টি দিয়ে লিখে দেন, শুধু রেকমেনডেড- বা ফরোয়ার্ডেড 
লিখলে চলবে না কারণ আমি মনে করি দি ওয়ার্ড রেকমেনডেড এটা একটা ভেগ 
ওয়ার্ড, তা দিয়ে এত সিরিয়াস কাজ করা যাবে না। স্পেসিফিক লিখতে হবে যে আমি 
জানি যে এই লোকটা পার্মীনেন্ট রেসিডেন্ট, এর কোথাও রেশনকার্ড নেই। যদি লিখে 
দেন আমি রেশনকার্ড দিতে রাজি আছি। খুব শীঘ্র যে রেশনকার্ড হচ্ছে, তা এরমধ্যে 
ছবি থাকবে। যার ভোটার লিস্টে নাম আছে তার হবে, যার নেই তারজন্য এই পদ্ধতি 
নেওয়া হবে। আমার ডিপার্টমেন্ট এটা করবে এবং সকলকে" রেশনকার্ড দেওয়া যাবে। 
এই প্রসিডিওরটা যখন পুরো হয়ে যাবে তখন আমি আশা করছি যত বোগাস বা ভুয়ো 
রেশনকার্ড আছে সব শেষ হয়ে যাবে এবং জেনুইন মানুষের কাছে জেনুইন রেশনকার্ড 
পৌঁছে যাবে। 


(শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ-_ কবে থেকে শুরু করছেন?) 


আপনি জানেন যে প্রায় ৫ থেকে ৭ কোটি রেশনকার প্রিন্ট করতে হবে। এরজন্য যা 
প্রসিডিওর নেওয়ার আছে, যা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রয়োজন আছে, আবার ছবির ব্যাপার 
আছে, এই সমস্ত পুরো করার জন্য যতটা সময় দরকার সেটা লাগবে। গভর্নমেন্টের 
দিক থেকে কোনও ডিলে হবে না। 2170 00%০110)001 15 11. 80010]. 0] 1109 
[২9110 0105 ৮11] 06 50120110010 1109 2010110 [90150105 01 [001 (110 06015101) 
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রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি নতুন রেশন কার্ড দেবেন 
বলেছেন। এটা কতদিনে দেবেন এবং কি পদ্ধতিতে দেবেন সেটা জানাবেন কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ ৪ এখন পুরোপুরি ভাবে নতুন রেশন কার্ড হতে চলেছে। 
এটা এক, দুই, চার সপ্তাহের ব্যাপার নয়, হয়ত ৪1৬ মাস সময় লাগবে। তবে নির্দিষ্ট 
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ভাবে কত' সময় লাগবে সেটা এখনই বলা যাবেনা। আমাদের কাজ স্টার্ট হয়ে গেছে, 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা দেবার ব্যবস্থা করব। 


শ্রী হাফিজ আলম সইরানি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি 
দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলায় অনুপ্রবেশ ঘটছে। খাদ্য দপ্তরের মাধ্যমে 
সীর্মীত্ত এলাকায় রেশন কার্ড দেবার দায়িত্ব ডি.এম.এর হাতে দেওয়া হয়েছে। বি.জে.পি. 
এই যে অন্যায় দাবি করেছে যে পশ্চিমবাংলায় অনুপ্রবেশ ঘটছে, তাদের কাছে মাথা নত 
করে খাদ্য দপ্তর কি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সীমান্ত এলাকার মানুষকে রেশন কার্ড 
তখনই দেওয়া হবে যখন ডি.এম অনুমোদন দেবে? কারণ অন্যান্য জায়গায় রেশন কার্ড 
দেবার ব্যবস্থা খাদ্য দপ্তরের হাতে দেওয়া আছে। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় এই বিশেষ 
ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে, অনুগ্রহ করে সেটা জানালে খুশি হব?' 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ £$ আপনি জানেন যে সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারের। কেন্দ্রে বিজে.পি সরকার আছে। ওখান থেকে কোনও লোক অর্থাৎ বাইরে 
থেকে যদি কেউ আসে সেটা বি.এস.এফ দেখে। কারণ বর্ডার রক্ষা করার দায়িত্বে ওরা 
আছে। কেউ যদি ইনফিলটেড করে, অথবা তাদের চক্রান্তে কেউ যদি ইনফিলটেড করে 
তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। বাংলার বাইরের লোক বা বাংলা দেশের লোক বা 
যেই হোক না কেন, তারা রেশন কার্ড পেতে পারেনা। এর জন্য একটা পদ্ধতি আছে। 
যতক্ষণ পর্যন্ত কাউন্সিলর বা সভাধিপতি বা এম.এল.এ বা কমিশনার লিখিতভাবে না 
বলছেন যে এই লোকটা এখানকার পার্মানেন্ট বাসিন্দা, ততক্ষণ পর্যস্ত সে রেশন কার্ড 
পাবেনা । আমার ডিপাটমেন্টে বার্থ সাটিফিকেট, স্কুল সার্টিফিকেট, এম.এল.এ"র সার্টিফিকেট, 
এগুলি না দিলে রেশন কার্ড দেবার কোনও প্রশ্ন নেই। আপনার কাছে যদি এইরকম 
কিছু থাকে যে এছাড়া দেওয়া হয়েছে তাহলে লিখিত ভাবে আমাকে রিপোর্ট করবেন, 
আমি এই ব্যাপারে যে কালপ্রিট তাকে সাজা দেবার ব্যবস্থা করব এবং আইনে যে 
ব্যবস্থা আছে সেই অনুযায়ী আকশন নেওয়া হবে। 


*৩১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২১) স্ত্রী অশোককুমার দেব 3 স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


ম্যালেরিয়াকে মহামারি হিসাবে ঘোষণা করার নিয়ম-নীতি কি? 
শ্রী পার্থ দেঃ 
'ম্যালেরিয়া মহামারি ঘোষণা করার ব্যাপারে ভারত সরকারের সঠিক কোনও 
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নির্দেশিকা নাই, কিন্তু ভারত সরকারের ন্যাশনাল ম্যালেরিয়া এডুকেশন প্রোগ্রাম 
(এন এম এ পি) এর নির্দেশিকা 'অপারেশন ম্যানুয়াল ফর ম্যালেরিয়া আযকশন 
প্রোগ্রাম “এম এ পি) ৯৫ মার্চ, পাতা ৭৭-৭৮, ১০নং পয়েন্টের মহামারির 
সংখ্যা এবং কোনও পরিস্থিতিতে ম্যালেরিয়া মহামারি অবস্থা সন্দেহ করা 
যেতে পারে, সেই ব্যাপারে যাহা বলা আছে। 


শ্রী অশোককুমার দেব £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, পশ্চিমবাংলায় ব্যাপক ম্যালেরিয়া 
হয়েছে এবং অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অনেকে মারা গেছে, অনেকে হাসপাতালে ভর্তি 
হয়েছে। তাহলে কেন সরকার পক্ষ থেকে ম্যালেরিয়াকে মহামারি ঘোষণা কেন করা হয়নি 
এবং এটা করতে গেলে যে যে পদ্ধতি দরকার সেটা কি ছিল না? 


শ্রী পার্থ দে ঃ এটা ঠিক যে পশ্চিমবাংলার় ম্যালেরিয়া একটা সমস্যা। এটা আগেও 
বলেছি এবং দরকার হলে আবার বলব। আজকে সারা পৃথিবীতে এটা একটা সমস্যা। 
কাজেই এটাকে হালকা করে দেখার দরকার নেই। সেনা যেখানে যেখানে ম্যালেরিয়া 
বেশি হচ্ছে এবং মৃত্যু কিছু কিছু ঘটছে সেখানে এ নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা আমরা 
নিচ্ছি। কাজেই ঘোষণা করা, না করায় কিছু যায়-আসে না। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে এবং কিছু কাজও হয়েছে। এ নির্দেশিকায় যা বলা আছে সেই অনুযায়। চলা 
হচ্ছে। এ নির্দেশিকা ছাড়াও আমার কাছে ওয়ার্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট আছে, 
ম্যানুয়াল আছে। এতদিন পর্যস্ত বলা হত ম্যালেরিয়া দমনে মশা জব্দ করাই মুল কাজ, 
কাজেই মশা নিল করাই মূল অভিযান। কিন্তু এখন তারা বলছেন যে, এ অভিযান 
চলবে ঠিকই, কিন্তু আমাদের প্রধান কাজ হবে, যে মুহূর্তে জুর হবে সেই মুহুর্তে 
ক্লোরোকুইন, প্রাইমাকুইন খেতে হবে এবং প্ররোজন হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। এক্ষেত্রে 
যত আন্তর্জাতিক দেশি এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞ রয়েছেন সবাই আজকে একথাই বলছেন। 
কাজেই এই ম্যাসেজটা যেন আপনাদের মাধামে সবার কাছে পাছে ঘায়। 


১(৪17:00 (005(101)5 
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*৩২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০১) শ্রী তপন হোঁড় ঃ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে রান্নার গ্যাস এবং কেরোসিন সরবরাহের পরিমাণ 
কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে কমিয়ে দিয়েছে; এবং 


416 /9981431% 2২008149195 
| 310 199০61127, 1999] 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত সমস্যার প্রতিরোধকল্পে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে? 
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) সত্য নহে। 
(খ) প্রশ্নই ওঠে না। 
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জেলা হাসপাতালের নিরাপক্ঝ 


*৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮৪) শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


এটা কি সত্যি যে, রাজ্য সরকার জেলা হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তার ভার 
বেসরকারি সংস্থার হাতে অর্পণ করছে? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


পনেরোটি প্রকল্পভুক্ত জেলা হাসপাতালগুলির মধ্যে ১২টিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা 
করণের কাজে বেসরকারি সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে। সংস্থাগুলির ওপর 
ন্যস্ত দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে - 


প্রধান ফটক এবং ওয়ার্ডগুলির দরজায় প্রহরা এবং সাক্ষাতের সময় সংক্রান্ত 
বিধিসমূহ সুনিশ্চিত করা। 


আর্সেনিক রোগে আক্রান্তের সংখ্যা 


*৩৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৩৫) শ্রী বাদল ভট্টাচার্য £ স্বান্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


কে) বিগত ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর ২৪-পরগনা 
জেলায় আর্সেনিক রোগে কতজন আক্রাত্ত হয়েছে; 


(খ) তন্মধ্যে অশোকনগরে কতজন আক্রান্ত হয়েছে; এবং 
€গ) উক্ত রোগ প্রতিরোধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 


025709 ঞোব) সিবি৩৬55 419 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


€ক) প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ৩১শে অক্টোবর *১৯ পর্যন্ত আর্সেনিক আক্রান্ত রোগির 
সংখ্যা-৩০৪ 


(খ) অশোকনগরে আক্রান্ত হয়েছেন ১ জন। 


(গ) (১) গত বছর উঃ ২৪ পরগনা জেলার বাড়ি বাড়ি ঘুরে আর্সেনিক আক্রান্ত 
রোগি খুঁজে বার করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। 


(২) আর্সোনক দূষণ সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বেসরকারি সংস্থার 
(এনজিও) সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। 


(৩) জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এর সহায়তায় জেলা পরিষদ জেলার সমস্ত 
পৌরসভার চেয়ারম্যান, কর্মীধ্যক্ষ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারিদের মধ্যে 
আর্সেনিক দূষণ সংক্রান্ত যাবতীয় শিক্ষার (ট্রেনিং) ব্যবস্থা করেছিলেন। এ 
ব্যাপারে পোস্টার ইত্যাদি সরবরাহ করে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ইউনিসেফ 
সহযোগিতা করেছেন। 


(8) জেলার অশোকনগর এস.ডি. হাসপাতালে, বসিরহাট এস.ডি. হাসপাতাল 
ও বারাসাত জেলা হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগের 
চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। 


(৫) কলকাতার এস.টি.এম. আই.পি.জি.এম.ইআ্যান্ড আর এস.এস.কে এম 
হসপিটালে রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে এবং হচ্ছে। 


(৬) জেলার চিকিৎসক ও স্বাস্্যকর্ষিদের মধ্যে আর্সোনক দূযণ সংক্রান্ত যাবতীয় 
ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জেলার বিভিন্ন স্থানে আর্সেনক প্রতিরোধ 
এবং আর্সোনক সচেতন করার পোস্টার এবং লিফলেট বিতরণ হয়েছিল। 


(৭) অশোকনগর পৌরসভায় আর্সেনিক চিকিৎসার জন্য চিকিৎসার জন্য একটি 
হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। 


রেশন কার্ডের ঘাটতি পূরণ 


*৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৫১) শ্রী ঈদ্‌ মহম্মদ ঃ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 
চারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


420 895লাএ% য২0020009 
| 310 10200170001, 1999 ] 
পারিবারিক রেশন কার্ডের ঘাটতি পূরণে সরকার কার্ড ছাপানোর জন্য কি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


বর্তমানে ব্যক্তিগত রেশনকার্ড পোরিবারিক রেশনকার্ড নয়) দেওয়ার জন্য 
পর্যাপ্ত পরিমাণ ছাপানো রেশনকার্ড মজুত আছে। বর্তমানে পশ্চিয়বঙ্গে কোনও 
পারিবারিক রেশনকার্ড নাই। 


সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর 


*৩৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৫) শ্রী সগ্রয় বক্ী ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বিগত কয়েক মাস যাবত সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর হতে 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে নিয়মিত ওঁষধ সরবরাহ করা হচ্ছে 
শা; এবং 


(খে) সত্যি হলে, কারণ কি? 
স্বাস্থ ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হাসপাতালের জন্য গঁষধ 
সংগৃহিত ও সরবরাহ হয় সাধারণতঃ জেলার ভেষজ ভান্ডার থেকে মেডিক্যাল 
স্টোরস থেকে জেলা হাসপাতালে ওঁষধ সরবরাহের প্রশ্ন ওঠে না। 


খে) প্রশ্ন ওঠে না। 
মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভগ্মপ্রায় বাড়ি 


*৩৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *+৩৭৩) শ্রী দেওকিনন্দন পোদ্দার ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও আর.জি.কর. মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের 
কোন্‌ কোন্‌ বাড়িকে ভগ্রপ্রায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে; 


(খ) উক্ত হাসপাতালগুলিতে ভগ্নপ্রায় বাড়ির মোট সংখ্যা কত; এবং 
(গ) উক্ত হাসপাতালগুলিতে নতুন কোনও বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা আছে কি? 


302571085 ঠা ঠ৩৬/575 421 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে যে বাড়িগুলি পরায় ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলি 
হল 2 


(১) প্রিনিপ্যাল-কাম-সুপারিনটেনডেন্ট এর কোয়াটার। 
(২) এল.শেপড বিল্ডিং এক্সটেনশন। 
(৩) চুনিলাল বিল্ডিং 


আর.জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যে বাড়িগুলি ভগ্রপ্রায় ঘোষণা করা 
হয়েছে সেগুলি হল ঃ 


(১) ওল্ড আযাকাডেমিক কলেজ বিল্ডিং 
৩) মেডিক্যাল এক্সটেনশন বিল্ডিং। 
(৩) ডি.এন.মলিক ও পি ডি বিল্ডিং 
(8) আইইনফারমারি বিল্ডিং 
(6) গুপ ডি স্টাফ কোয়োটার। 
(৬) চেস্ট ও.পি:ডি বিল্ডিং। 
(৭) এ.ভি.এইচ বিল্ডিং 
(খ) ১১ (এগারো) টি। 
(গ) আপাতত নেই। 
বিধায়ক আবাস নির্মাণ 


*৪০। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *২১৫) শ্রী তপন হোঁড় ঃ পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
্্ী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
পশ্চিমবঙ্গের বিধায়কদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে আরও একটি “বিধায়ক 
আবাস, নির্মাণের কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে? 
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পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


২নং কিড স্ট্রীট বিধায়ক আবাসের বর্তমান বাড়িটির উপরে ২৮টি কক্ষযুক্ত 
আরও দুটি তল (পঞ্চম ও যষ্ঠ) নির্মাণের কাজ সমাপ্ত প্রায় 


এ ছাড়া উক্ত বাড়ির সংলগ্ন পরিসরে আরও একটি সপ্ততল বিশিষ্ট এবং 
৪৮টি কক্ষযুক্ত বাড়ি নির্মাণের জন্য ১৬.১১.৯৯ তারিখে দরপত্র আহান করা 
হয়েছে। এর নির্মাণস্থলে একটি বটগাছ দন্ডায়মান থাকায় ১.১১.৯৯ তারিখে 
কলকাতা কালেক্টরেটের নিকট উহা কেটে ফেলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। 


কলকাতার হাসপাতালগুলিতে এম.আর.আই. টেস্টের সুযোগ 


*৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮৩) শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) কলকাতার কোন্‌ কোন্‌ হাসপাতালে রোগিদের এম.আর.আই, টেস্ট করার সুযোগ 
আছে; 


(খ) সরকারি হাসপাতালে রোগিদের রক্ত, এক্স-রে ও অন্যান্য প্যাথলজিক্যাল টেস্টের 
জন্য ১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে চার্জ কত ছিল ও বর্তমানে কত; এবং 


(গ) কলকাতার হাসপাতালগুলিতে কোনও পে-র্রিনিক খোলার পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) কোনও সরকারি হাসপাতালে নাই। 


(খ).১৯৯৭"র জানুয়ারির তুলনায় বর্তমানে শুধু কলকাতার শিক্ষাদানকারি সমস্ত 
হাসপাতালে ও পি.জি. পলিক্লিনিক হাসপাতালে চার্জের রেট সংশোধিত হয়েছে। 


(গ) না। 
মহকুমা হাসপাতালগুলির পরিষেবা বেসরকারিকরণ 


*৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বিশ্বব্যাঙ্কের শর্তানুসারে মহকুমা হাসপাতালগুলিতে কিছু 
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কিছু পরিষেবা বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে; এবং 
(খ) সত্যি হলে, বেসরকারি এজেলসিগুলি নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে 


সরকারি বিধি-নিষেধ আছে কি? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 


সরকারি হাসপাতালে সি.টি. স্ক্যান 


*৪৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪০২) শ্রী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ সরকারি হাসপাতালে সি.টি. স্ক্যান করার ব্যবস্থা আছে; 
এবং 


(খ) অন্যান্য হাসপাতালে উক্ত যন্ত্র বসাবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) একমাত্র বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অব নিউরোলজি, কলকাতায় সিট. স্ক্যান করার 
ব্যবস্থা আছে। 


(খ) মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সি.টি. স্ক্যান যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা 
সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। 


ই.এস.আই, হাসপাতালের আধুনিকীকরণ 


*8৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২) শ্রী কমল মুখার্জি £ ই.এস.আই, বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) ই.এস.আই. হাসপাতালগুলির আধুনিকীকরণের কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, তার রূপরেখা কি? 
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ই'এস.আই, বিভাগের ভারপ্ীগ মন্ত্রী 

(ক) ইএস.আই, কর্পোরেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনা আছে। 

(খ) ইএস.আই. কর্পোরেশন এ ব্যাপারে কর্ম পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছেন। 
(১) এই কর্ম পরিকল্পনায় হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে 'নতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে. 
আধুনিকীকরণ। 

(২) হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট চালু করা। 

(৩) কিছু হাসপাতালে কম্পিউটার চালু করা। 

(৪) হাসপাতালের বর্জ পদার্থের দূরীকরণের সুবন্দোবস্ত করা। 

(৫) নতুন ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপন। 

(৬) উন্নতমানের চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করা। 

€৭) নার্স ও প্যারা মেডিক্যাল স্টাফদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। 
(৮) হাসপাতালে উন্নতমানের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। 


অতিরিক্ত সংযোজন £__ এ ব্যাপারে বেশ কিছু প্রস্তাব ইএস.আই, কর্পোরেশনের 

কাছে পাঠানো হয়েছে। কিছু কিছু যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া গেছে 

এবং কিছু' কিছু হাসপাতালে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। অনুমোদন পাওয়া গেলে 
অন্যান্য হাসপাতালে এইগুলি ব্যবহার করা হবে। 


[ 34 1090910)61, 1999] 
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(০9) 1095 1001 21155. 
বারাসাত-হাবড়া রাস্তা সংস্কার 


*৪৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৪২) শ্রী বাদল ভ্টাচার্য £ পূর্ত সেড়ক) বিভাগের 
প্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) উত্তর ২৪-পরগনা জেলার বারাসাত থেকে হাবড় পর্যস্ত রাস্তাটির মেরামতির 
কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে; এবং 


(খ) উক্ত রাস্তাটির মেরামতির জন্য কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে? 
পূর্ত সেড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(কে) বারাসাত থেকে হাবরা পর্যন্ত রাস্তাটির মেরামতির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। 
মেরামতি কাজ চলছে। আগামি ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে উক্ত মেরামতি কাজ 
শেষ হবে বলে আশা করা যায়। 


(খ) রাস্তার দূরত্ব কাজের অবস্থান বরাদ্দকৃত অর্থ 
(১) বারাসাত শহরাঞ্চলের কাজ চলছে ৫৪ লক্ষ টাকা 
প্রথম ৫ কি.মি. 
(২) ৬ কিমি. হইতে শুধু গর্ত মেরামতি ৪.৫০ লক্ষ টাকা 
২০ কি.মি. | 
(৩) হাবরা শহরাঞ্চলের কাজ শেষ হয়েছে ৪৫ লক্ষ টাকা 
২৩ কি.মি. হইতে 
২৭ কি.মি. 


*৪৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮৫) শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় £ খাদ্য ও সরবরাহ 
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বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) রেশন সরবরাহ ব্যবস্থা তুলে দেবার কোনও সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে 
কি; এবং 


(খ) ক' প্রশ্নের উত্তর "হ্যা" হলে মধ্যবিত্ত ও নিন্ন আয়ভুক্ত জনসাধারণদের জন্য 
খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে কি কোনও বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে? 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। 
(খ) এ প্রশ্ন ওঠে না। 
মশা মারার ওষুধ প্রয়োগের নির্দেশিকা 


*৪৮| (অনুমোদিত প্রম্ন নং *৩৯৬) শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ৫ স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


মশার সাম্প্রতিক বৃদ্ধিরোধে সমগ্র রাজ্যে মশা মারার" ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
দপ্তরের নির্দেশিকা কিরাপ? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


সব মশাকে মারার জন্য কোনও জাতীয় প্রকল্প নাই, কিন্তু নানা জাতীয় 
প্রকল্পে যথা ন্যাশনাল ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম ন্যাশনাল ফাইলেরিয়া কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, 
'ন্যাশনাল কালাজ্বর কন্ট্রোল প্রোগ্রামগডুলিতে যে স্প্রেকরা হয়, তাতে বেশ কিছু 
পূর্ণাঙ্গ মশা মারা যায় এরমধ্যে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর প্রোগ্রামে ২ বার করে 
ডি ডি টি ৫০ শতাংশ স্প্রেকরা হয়। ১৯৯৯-২০০০ সালে ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম 
এ ৫২ (বাহান্ন) লক্ষ্যের বেশি জনসংখ্যার বাসস্থান ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
গোয়ালের দেওয়ালের মধ্যে স্প্রেকরা হচ্ছে, এবং কালাম্বর প্রোগ্রাম ২৮ 
(আঠাশ) লক্ষ্যের বেশি জনসংখ্যা ধরা আছে। এছাড়া ফাইলেরিয়া প্রোগ্রাম-এ 
বিভিন্ন পৌরসভা এলাকায় জমা জলে লাভা মারার জন্য তেল ছড়ানো হয়, 
ফলে লাভা থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা জন্মাতে পারে না। কলকাতা পৌরনিগম ও 
স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মিরা বিভিন্ন জায়গায় লাভা মারার জন্য জমা জলে ওঁষধ 
স্প্রেকরে থাকে ফলে পূর্ণাঙ্গ মশা জন্মাতে পারে না। 


এসব রকম কাজই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নির্দেশিকা অনুসারেই 
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গ্যাস্ট্রো এন্ট্রাইটিজ 


*৪৯। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৪০৬) শ্রী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় $ স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৯ সালের জুন মাস হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাজ্যে কতজন 
গ্যাক্ট্রোএন্ট্রাইটিজ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন; এবং 


(খ) আক্রান্তদের মধ্যে কতজনের মৃত্যু হয়েছে? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৯,০১৮ জন। 

(খ) মৃতের সংখ্যা ১৯৭ জন। 


07051917760 (07805010175 
(00 ৮/1710]) ৮/7100018) 21159/015 ১/010 1010 01) (110 1291)16) 


চন্দননগর মহকুমা হাসপাতাল 


১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩) শ্রী কমল মুখার্জি ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি- 


(ক) এটা কি সত্যি যে, চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তার ও 
নার্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ সরকারের কাছে এসেছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, 

(১) অভিযোগগুলি কি; এবং 

(২) এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 


428 £5592৮13% 2300752070৩ 
ৃ | 30 120210091, 1999 ] 


২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪) শ্রী কমল মুখার্জি ৫ পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, হুগলি জেলার চন্দননগর শহরে “ক্যাফেটারিয়া সহ 
অতিথিশালা” নির্মাণের পরিকল্পনা আছে; এবং 


(খ) ক" প্রশ্নের উত্তর “হ্যা” হলে, কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা 
করা যায়? 


পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা, সত্য। 


(খ) উপযুক্ত জমির অভাবে প্রকল্পটি বর্তমানে স্থগিত আছে। উপযুক্ত জমি 
চন্দননগরে না পাওয়ার জন্য প্রকল্পটি বাতিল হতে পারে। 


মহিলা হোমগার্ডের সংখ্যা 


৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৬) শ্রী কমল মুখার্জি ঃ স্বরাষ্ট্র সামরিক প্রতিরক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৯ পর্যন্ত মহিলা হোমগার্ডের সংখ্যা কত; 
(খ) তন্মধ্যে, হুগলি জেলার কতজন আছেন; এবং 

(গ) মহিলা হোমগার্ডদের কাজের ধরন কিরূপ? 

স্বরাষ্ট্র (অসামরিক প্রতিরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) রাজ্যে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৯ পর্যস্ত মহিলা হোমগার্ডের সংখ্যা ১,৩৯৮। 
(খ) মহিলা হোমগার্ডরা-_ 


'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সহায়তা করেন; যানবাহন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন; 
জেলায় মহিলা সেলে কাজ করেন; থানায় কর্তব্য পালন করেন; কোর্টে কর্তব্য 
পালন করেন; মহিলা বন্দিদের পাহারা দেন এবং পরিরক্ষকের 085০070178) 
কাজ করেন; এবং অফিসের নানাবিধ কাজ করেন। 
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রাজ্যে আবাদি জমির পরিমাণ 


৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৩) শ্রী কমল মুখার্জি £ কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক)' এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে; এবং 
(খ) সত্যি হলে, উক্ত বিষয়ে সরকারের চিস্তা-ভাবনা কিরূপ? 
কৃষি' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) রাজ্যে মোট নীট আবাদি জমির পরিমাণ গত ৭/৮ বছরে মোটামুটি একই 
আছে এবং যার পরিমাণ ৫৪.৬৫ লক্ষ হেক্টর (১৯৯৭-৯৮)। আটের দশকের 
শেষে যে পরিমাণ নীট আবাদি জমি ছিল তার তুলনায় গত কয়েক বছরে 
এ জমির পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। 


১৯৮৮-৮৯ সাল থেকে ১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যে নীট আবাদি জমির 
পরিমাণ নিচের সারণিতে দেওয়া হল £ 


সাল লট আবাদি জমির পরিমাণ 
| (লক্ষ হেক্টর) 
১৯৮৮-৮৯ . ৫৩.৩৪ 
১৯৮৯-৯০ ৪ হি 
১৯৯০-৯১ রর ৫৪.৬৩ 
১৯৯১-৯২ রী ৫৪.৭৭ 
১৯৯২-৯৩ ্ ৫৪.৯৪ 
১৯৯৩-৯৪ নর, ৫৪.৫৯ 
১৯৯৪-৯৫ এ ৫৪.৬৪ 
১৯৯৫-৯৬ রী ৫৪.৬২ 
১৯৯৬-৯৭ ৫৪.৬৩ 


১৯৯৭-৯৮ টি ৫৪.৬৫ 


টি 
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উপরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যে গত ৭/৮ বছরে নীট আবাদি 
জমির পরিমাণ কমেনি। 


(খ) প্রযোজ্য নয়। 
জেলবন্দিদের দৈনিক মাথাপিছু বরাদ্দকৃত অর্থ 


৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৮) শ্রী কমল মুখার্জি ঃ কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(কে) রাজ্যে জেলবন্দিদের জন্য বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু কত অর্থ ব্যয় করা হয়; 
(খ) উক্ত ব্যয়বৃদ্ধির কোনও চিন্তা-ভাবনা সরকারের আছে কি না; এবং 

(গ) থাকলে, তবে তা কিরাপ? 

কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) ৩৩.০০ টাকা। 

(খ) বর্তমানে নেই 

(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 


৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৪) স্ত্রী কমল মুখার্জি ঃ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এই রাজ্যে 'অটো-রিক্সা চলাচলের ব্যাপারে কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি আছে কি 
না; এবং 


(খ) থাকলে, তার রূপরেখা কি? 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। 


(খ) €১) নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকিত অটো-রিক্সাগুলিতে এলাকাভিত্তিক পারমিটের 
বদলে নির্দিষ্ট রুটে চলাচলের জন্য পারমিট প্রধান করা 
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(২) যে সমস্ত রেজিস্ট্রিবিহীন ও পারমিটবিহীন অটো-রিক্সা সি.এম.ডি.এ. এলাকায় 
চলাচল করে সেগুলির ক্ষেত্রে তিন বছরের কম চলাচলকারি অটো-রিক্সার 
জন্য এককালিন ১,০০০.০০ টাকা (এক হাজার টাকা) ও তিন বছর বা তার 
অধিক সময়ের জন্য চলাচলকারি অটো-রিক্সার জন্য এককালিন ১,৫০০.০০ 
টাকা (দেড় হাজার টাকা) জরিমানা আদায়ের মাধ্যমে রেজিস্ট্রিকরণ ও নির্দিষ্ট 
রুটে পারমিট প্রদান করা। 


(৩) নির্দিষ্ট রুটে চলাচলকারি রেজিস্ট্রিকিত ও পারমিটপ্রাপ্ত অটো-রিক্সাগুলিকে উক্ত 
রুটে চলাচলের জন্য সর্বাগ্রাধিকার দেওয়া যে সমস্ত অটো-রিক্সা 9291২0/ 
নেহেরু রোজগার যোজনা/ 44010107001 12170010100 90101017৬1২ প্রকল্প 
মারফৎ কেনা হয়েছে অথবা যে সকল পারমিটবিহীন অটো ১৯৯৬ সাল 
থেকে চলাচল করছে সেগুলিকে উক্ত সুযোগ দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হিসাবে দেওয়া। 
অবশিষ্ট ক্ষেত্রে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখের ভিত্তিতে পারমিট প্রদানের 
বিবেচনা করা। এক্ষেত্রে পারমিটের চাহিদা নির্ধারণ করবে আঞ্চলিক পরিবহন 
কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে। 

রোড কর্পোরেশন (সড়ক নিগম) গঠন 

৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৪) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে রাস্তা সংস্কারের গতি আনতে পৃথক রোড কর্পোরেশন 
(সড়ক নিগম) গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, পরিকল্পনাটি কিরূপ? 
পূর্ত সেড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রম্ন ওঠে না। 
বেকার, কারমাইকেল ও হিন্দু হোস্টেলে সব মশ্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা 


৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৫) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেকার হোস্টেল, কারমাইকেল 
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মনত এ নিত রিল রব সযারের দানছর রাখিস পানি 
নেওয়া হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজটি বর্তমানে কোন্‌ পর্যায়ে আছে? 
উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


কে) শুধুমাত্র ইডেন হিন্দু হোস্টেলের ক্ষেত্রে, প্রেসিডেপি' কলেজের পরিচালন সমিতির 
নির্দিষ্ট সুপারিশ অনুযায়ী, জাতি ও ০০০০ 
দেওয়া হয়েছে। 


(খ) সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 
বনজ সম্পদ রক্ষায় পুলিশ বিভাগে পদসৃষ্টি 


৯। (অনুমোদিত প্রম্ন নং ৩৭) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যের বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য রাজ্য পুলিশ বিভাগে 
একটি নৃতন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে; 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত পদের নাম কি; এবং 
(গ) কবে থেকে তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 
স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) প্রস্তাবটি প্রাথমিক পর্যায়ে বিবেচনাধীন আছে। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
বিলাসকর 


১০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪০) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


কে) বর্তমানে এ রাজ্যে মোট কতগুলি ভোগ্যবস্তকে বিলাসকর আওতায় আনা 
হয়েছে; 
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(খ) সংশ্লিষ্ট ভোগ্যবস্তুগুলির ক্ষেত্রে কি হারে বিলাসকর আদায় করা হচ্ছে; এবং 
(গ) বিগত ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে আদায়িকৃত বিলাসকরের পরিমাণ কত ছিল? 
অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) ২১টি। 

(খ) সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ। 


(গ) বিভাগীয় হিসাব অনুসারে ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ৬৯.৯২ কোটি টাকা 
বিলাসকর বাবদ আদায় হয়েছে। 


মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি গঠন 


১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৭) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ নগর উন্নয়ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি গঠনের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, সংশ্লিষ্ট কমিটি গঠনের কাজটি বর্তমানে কোন্‌ পর্যায়ে আছে? 

নগর উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যা। 

(খ) কমিটির খসড়া বিধি এবং নিয়মাবলি প্রস্তুত করার কাজ চলছে। 
বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা 


১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৮) শ্রী সুধীর ভটরচার্য ঃ কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৯ পর্যস্ত আলিপুরদুয়ার সাব-জেল, 
আলিপুর স্পেশ্যাল ও বর্ধমান জেলে কতিপয় বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক 
মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে; 


(খ) সত্যি হলে, ১৯৯৮ সালের ১লা জুলাই থেকে ৩১শে অক্টোবর ১৯৯৯ পর্যস্ত 
রাজেয মোট বিচারাধীন বন্দি মৃত্যুর সংখ্যা কত; এবং 
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(গ) উক্ত ঘটনাগুলি সম্পর্কিত তথ্যাদি মানবাধিকার কমিশনে পেশ করা হয়েছে 
কি? 


কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) আলিপুরদুয়ার সাব-জেলে ৩১শে অক্টোবর ১৯৯৯ পর্যস্ত দুজন বিচারাধীন 
বন্দির অস্থাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আলিপুর স্পেশ্যাল জেল ও বর্ধমান জেলে 
কোনও বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। 


(খ) ৩৮ জন। 
(গ) হ্যা। 
বার্ধক্য ভাতা/বিধবা ভাতা 
১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৯) স্ত্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৪ সমাজ-কল্যাণ বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে বার্ধক্য ভাতা/বিধবা ভাতা দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না? 


সমাজ-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ না। 
ন্যাশনাল স্কলারশিপ রি 
১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫০) শ্ত্রী সুধীর ভ্টরীচার্য ৪ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৯ সালে ন্যাশনাল স্কলারশিপপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রির সংখ্যা কত; এবং 
(খ) গত বছর (১৯৯৮) এ সংখ্যা কত ছিল? 
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১৯৯৯ সালের ন্যাশনাল স্কলারশিপপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রির সংখ্যার তালিকার প্রস্তুতি 
পর্ব শুরু হয়েছে। 


ন্যাশনাল স্কলারশিপ স্নাতক ও শ্লাতকোত্তরসহ মাধ্যমিকোত্তর শ্রেণীসমূহের বিভিন্ন 
স্তরে দেওয়া হয়। কোন্‌ স্তরের স্কলারশিপের তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে তা 
না বুঝতে পারলে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ থেকে যথোচিত উত্তর দেওয়া সম্ভব 
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নয়। 


(খ) ১৯৯৮ সালের ন্যাশনাল স্কলারশিপপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রির সংখ্যার তালিকার প্রস্তুতি 
পর্ব এখনও শেষ হয়নি। 


রাজ্যে হাস-মুরগির ডিমের উৎপাদন 


১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫৪) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য £ প্রাণী-সম্পদ বিকাশ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) বিগত আর্থিক বছরে (১৯৯৮-৯৯) রাজ্যে ডিমের (হাস ও মুরগি) মোট 
উৎপাদন কত; 


(খ) রাজ্যে চাহিদা অনুযায়ী ডিমের ঘাটতি আছে কি না; এবং 


(গ) থাকলে, অন্য রাজ্য থেকে কত পরিমাণ (রাজ্যভিত্তিক) ডিম আমদানি করে 
এই ঘাটতি পূরণ করা হয়? 


প্রাণী-সম্পদ বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) বিগত আর্থিক বছরে (১৯৯৮-৯৯) রাজ্যে মোট ডিমের উৎপাদন ২৬.৫.৩৩ 
লক্ষ (মুরগি ১৭,৬৮২ লক্ষ এবং হাস ৮,৮৫১ লক্ষ)। 


(খ) হ্যা। 


(গ) আমাদের রাজ্যে প্রধানত অন্ধপ্রদেশ থেকে ডিম আমদানি করা হয়। এই ডিম 
আমদানির আনুমানিক পরিমাণ বার্ষিক ৯৫০০ লক্ষ-_যা আংশিকভাবে ঘাটতি 
পূরণ করে। 


১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫৫) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য £ সমাজ-কল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মিদের ভাতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, তা কবে থেকে এবং কত পরিমাণ? 
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সমাজ-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ব ওঠে না। 

পালস্‌ পৌলিও 


১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৬৭) স্ত্রী সুধীর ভর্টীচার্য £ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) পালস্‌ পোলিও কর্মসূচিতে ওষুধ খাওয়ানোর জন্য বিশেষ কোনও প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়েছে কি; এবং 


(€খ) হয়ে থাকলে, ১৯৯৯ সালে রাজ্য সরকার কতজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী 
নিয়োগ করেছে? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। 
(খ) ১,২৫,২২৮ জন। 

স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার ফি 


১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৬৮) স্ত্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় আবেদনের জন্য ২১০ টাকা নেওয়া হচ্ছে, 
তার রেহাই বা মকুব করার জন্য কোনও চিস্তাভাবনা আছে কি; 


(খ) থাকলে, তা কবে থেকে কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়; এবং 


(গ) এই বছরে (৩১.১০.৯৯ পর্যস্ত) ফর্ম বিক্রি করে রাজ্য সরকারের কত টাকা 
আদায় হয়েছে? 


বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) আপাতত নাই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
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গে) স্কুল সার্ভিস কমিশন স্বয়ংশাসিত সংস্থা হওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের আয়ের 
প্রশ্ন ওঠে না। 


পথ্যায়েত এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুরপাড় সংলগ্ন পথ বাঁধানো 


১৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৬৯) স্ত্রী সুধীর ভট্টাচার্য £ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


'পঞ্চায়েত এলাকায় সরকারি রাস্তার সন্নিকটস্থ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুরপাড় 
সংলগ্ন পথ বাঁধানোর জন্য পঞ্চায়েত দপ্তরের কোনও চিস্তাভাবনা আছে কি 
না? 


পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২৫৫২) ধারা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত তার অধীনের 
কোনও রাস্তার কেউ ক্ষতি সাধন করলে ক্ষতি যিনি করছেন-_এই ক্ষেত্রে 
পুকুরের মালিকপক্ষ-_তাকে বা তাদের সেই ক্ষতি নিবারণ করে পূর্বাবস্থা 
ফিরিয়ে আনার জন্য নোটিশ দিতে পারেন। যদি মালিকপক্ষ সেই অনুযায়ী 
ব্যবস্থা না নেন তাহলে পূর্বোক্ত ধারার (৩) উপধারার বলে গ্রাম পঞ্চায়েত 
ক্ষতি নিবারণের ব্যবস্থা নিতে পারে এবং তার জন্য ব্যয় যা হবে তা 
মালিকপক্ষের কাছ থেকে “পাবলিক ডিমান্ড” হিসাবে আদায় করতে পারে। 
প্রসঙ্গত, গ্রাম পঞ্চায়েত এই ধরনের কোনও কাজের জন্য জহর গ্রাম সমৃদ্ধি 
যোজনা বা অন্য কোনও নিয়মসম্মত বরাদ্দ কাজে লাগাতে পারে। 


উল্লিখিত ব্যবস্থাই এই বিষয়ে যথেষ্ট বলে মনে হয়। 
মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য হাসপাতাল 


২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭৫) শ্ত্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(কে) এটা কি সত্যি যে, পুলিশি হেপাজতে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য কলকাতা 
পুলিশ ও রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর যৌথভাবে আলাদা হাসপাতাল নির্মাণের ব্যবস্থা 
করেছে; এবং 


খে) সত্যি হলে, উক্ত হাসপাতাল কোথায় নির্মাণ হবে? 
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স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে। 
(খ) প্রন্ম ওঠে না। 

এনার্জি পার্ক 


২১। অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১১০) শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সম্প্রতি কলকাতায় “এনার্জি পার্ক নামে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক 
দর্শনীয় স্থান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে; 


খে) সত্যি হলে, এই প্রকল্প গড়ে তুলতে আনুমানিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হতে 
পারে; এবং 


(গ) কবে নাগাদ এটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। 

(খ) এই প্রকল্প গড়ে তুলতে আনুমানিক ৮৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। 


(গ) আগামি ২০০০ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ “এনার্জি পার্ক জনসাধারণের 
জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়। 


কর্মচারী রাজ্য বিমা প্রকল্প 


২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১১৪) শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ কর্মচারী রাজা 
বীমা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_- 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে কিছু সংখ্যক শিল্প সংস্থা “কর্মচারী রাজ্য বিমা' 
প্রকল্পে তাদের দেয় অর্থ সময়মতো জমা দেয়নি; এবং 


(খ) সত্যি হলে, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে? 
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ঘারী রাজ্য বিমা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 2 
(ক) হ্যা। 


(খ) কর্তব্যে অবহেলাকারি সংস্থার বিরুদ্ধে এস.আই, আইন অনুসারে “রিকভারি 
সার্টিফিকেট" প্রবর্তন করা হয়েছে, এমন কি ই,এস.আই. আইনের শাস্তিমূলক 
ধারা এবং ভারতীয় দন্ডবিধির ৪০৬/৪০৯ ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। 


মুখ্যমন্ত্রী-কোটায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি 


২৩। (অনুমোদিত প্রম্ন নং ১১৫) শ্রী অশোককুমার দেব ৫ স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে মুখামন্ত্রী-সহ অন্যান্য কোটার ভিজ্জিতে গত 
১০ বছরে মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে; এবং 


(খ)ট ১৯৯৮-৯৯ সালে এ ধরনের কোটায় ছাত্র ভর্তির সংখ্যা কত ও আসনের তা 
কত শতাংশ? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) এমবিবিএস. ২৯২ জন 
বি.ডি.এস. ৯৭ জন 


মোট ৩৮৯ জন 


(খ) এমবিবিএস. শতকরা ১.৭২ 
বিডিএস. শতকরা ৫.৭১ 


জেলায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ 


২৪। অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৩০) স্ত্রী অশোককুমার দেব $ পরিবেশ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) জেলায় জেলায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের শাখাদপ্তর চালু করার বোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ তা কার্যকর হবে বলে আশা করা *. 
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পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


কে) হ্যা, খড়গপুর, আসানসোল, মালদা এবং কলকাতায় অতিরিক্ত একটি__এই 
কয়েকটি শাখা অর্ফিস খুলবার পরিকল্পনা আছে। 


এছাড়া ক্ষুদ্রশিল্প অধিকারের জেনারেল ম্যানেজারগণ পশ্চিমবঙ্গ দুষণ নিয়ন্ত্রণ 
পর্যদের পরিবেশ আধিকারিক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 
অধিকারের এই জেলা অফিসগুলোতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিবেশ সংক্রান্ত 
ছাড়পত্র দেওয়ার কাজ শুরু হবে। 


(খ) নতুন শাখা অফিসগুলি ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরেই খুলবার পরিকল্পনা 
আছে। 
২৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৩৬) শ্রী রামপদ সামন্ত £ ০৪ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) কলকাতার 'ই,এম.বাইপাসের ধারে “এনার্জি পার্ক” গড়ে তোলার জন্য রাজ্য 
সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক 
সহায়তা কীরূপ; 


খে) কবে নাগাদ উক্ত পার্ক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে বলে আশা করা 
যায়; এবং 


(গ) এই “এনার্জি পার্ক”-এর “এনার্জি হাট”-এ ক্লান্ত জনগণ কি ধরনের সুযোগ- 


সুবিধা পাবেন? 

বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) ইএম.বাইপাসের ধারে “এনার্জি পার্ক' গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থার 
সাহায্য নিম্নরূপ £ 
কলকাতা কর্পোরেশন ১৫ একর জমি 
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ৫ লক্ষ টাকা 


শ্রী মৃণাল সেন, সাংসদ ৫ লক্ষ টাকা 
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অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রক, ভারত সরকার ১০ লক্ষ টাকা 
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অপ্রচলিত শক্তি (প.ব. সরকার)১০ লক্ষ টাকা 
পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি (উন্নয়ন সংস্থা) ২ লক্ষ টাকা 


€খ) ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে এনার্জি পার্কটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া 
হবে বলে আশা করা যায়। 


(গ) “এনার্জি হাটসট স্থাপন করা হয়েছে শক্তি বিষয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এনার্জি 
প্রভৃতি। এনার্জি হাটে ছোট একটি শক্তি বিষয়ক পাঠাগারও থাকবে। পরিবার 
'নিয়ে শিক্ষামূলক বিনোদন ব্যবস্থার জন্যই “এনার্জি হাটমট স্থাপন করা হয়েছে। 


রাজ্যে বিদ্ুত্বহীন মৌজা 


২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৪৩) শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে বিদ্যুৎবিহীন মৌজাগুলিতে দ্রুত বিদ্যুতায়ণের কাজ 
করার জন্য সরকার গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংস্থা স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছে; 
এবং 


(খ) সত্যি হলে, হুগলি জেলার কোন্‌ কোন্‌ ব্লকে উক্ত সংস্থার মাধ্যমে বিদ্যুতায়নের 


ব্যবস্থা হবে? 
বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 
(খ) এ বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। আলাপ-আলোচন৷ চলছে। 
হুগ্নলি জেলায় দৃষণসৃষ্টিকারি কারখানা 
২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৪৫) শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ রহ 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত হুগলি জেলায় কতগুলি 
কারখানাকে রাজ্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ পরিবেশ দূষণের জন্য 
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চিহিতিকরণ করেছে (কোরখানাগুলির নামসহ)? 
পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত হুগলি জেলায় নিম্নলিখিত 
কারখানাগুলি রাজ্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ পরিবেশ দূষণের জন্য 
বিশেষভাবে চিহিঘতকরণ করেছে £ 


কেশরাম রেয়ন ময়াসরাই, হুগলি; 


ত্রিবেণী টিস্যু, ত্রিবেণী; 
ব্যান্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশন, ব্যান্ডেল; 


ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স, ডানকুনি; 
ব্র্যাক ডায়মন্ড ব্রেভারেজ; 


মাদার ডেয়ারি ক্যালকাটা, ডানকুনি; 


ফসফেট কোম্পানি লিমিটেড, রিষড়া; 
আই. সি. আই, রিষড়া; 
ন্যালকো, কোননগর; 


১০। জয়ন্তী টেক্সটাইল, রিষড়া; 

১১।.কুসুম প্রোডাক্টস, রিষড়া; 

১২। বার্নস্‌ ফিল্প, ভদ্রকালি; 

১৩। বেঙ্গল ডিস্টিলারি, ভদ্রকালি; 

১৪। হিন্দুস্থান মোটরস, হি'” মোটর; 

১৫. শ্রীরামপুর ডিস্টিলারি, শ্রীরামপুর; 

১৬। বি.এম. কেমিক্যাল, রিষড়া; 

১৭। ইনডোটান কেমিক্যালস্‌, বিরাটি দিল্লি রোড; 
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১৮। সানফ্রোম, কোন্নগর; 

১৯। ক্রোম কেমিক্যাল, কোন্নগর; 

২০। ওয়ান্ডিজ লিমিটেড, কোন্নগর; 

২১। রাজ কেমিক্যালস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড, ডানকুনি; 
২২. ব্রান্ড আ্যালয় স্টিল, দিল্লি রোড, বেলুমিক্কি; 
২৩। গনশান ফেরো কাস্ট, দিল্লি রোড; 

২৪। আধুনিক স্টিল, দিল্লি রোড, শ্রীরামপুর; 

২৫। ভিকি ইম্পাত, দিলি রোড, বেলুমিক্কি; 

২৬। হুগলি ইস্পাত, দিল্লি রোড; 

২৭। দেব স্টিল আ্যান্ড কাস্টিং, দিল্লি রোড, শেওড়াফুলি; 
বানি আ্যান্ড ক্র্যাকরস, দিল্লি রোড, শ্রীরামপুর; 
২৯। আসাম টিউবস, দিল্লি রোড, সিমলা; 

৩০। বালাজি ইস্পাত, সাংরাপাড়া, ডানবুনি; 

৩১। হায়দ্রাবাদ ইন্ডাস্ট্রি, হিন্দমোটর; 

৩২। আর.এল. ইস্পাত, ডানকুনি; 

৩৩1 এইচ, ডি. সি. গামুমাড়ি, ভানকুনি 

৩৪। বি.বি. ফোর্জিং, সিমলা; 

৩৫। মাল্টি সার্ত রোল্স, দিল্লি রোড, শ্রীরামপুর; 
৩৬। সুপার ফোর্জিং আ্যান্ড স্টিল, দুর্গাপুর হাইওয়ে, ভানকুনি; 
৩৭। জয়ন্তী ইনস্মুলেটর, রিষড়া; 

৩৮। হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস, রিষড়া; 

৩৯। কেশোরাম স্পান পাইপ, আযাডকোন্নগর; 
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৪০। উইনডো গ্লাস, আডকোনগর; 
৪১। ডকটিস ইন্ডিয়া, শ্রীরামপুর; 
৪২। লাইট মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ হয়রা; 
৪৩। লেডস্টোন, এনার্জি লিমিটেড, রাজহাট, পোলবা; 
8৪। ইন্ডিয়া মেটাল, ডানকুনি; 
৪৫।'টাবকো, ডানকুনি; 
৪৬। রক্ষিত কেমিক্যালস, চন্দননগর; 
' ৪৭ ন্যাশানাল কেমিক্যালস, চন্দননগর; 
৪৮। আরামবাগ পেপার মিল, আরামবাগ; 
৪৯। ভদ্রেশ্বর ফাউন্ডি, ভদ্রেশ্বর; 
৫০। গ্যান্জেস ম্যানুফ্যাকচারিং, বাঁশবেড়িয়া; 
৫১। ওয়েলিংটন জুট মিল, রিষড়া; 
৫২। ইনডাস ফুড প্রোডাক্টস, দিল্লি রোড; 
৫৩। গোবিন্দ স্টিল, হুগলি; 
৫৪ তিরুপতি ট্রেডিং, হুগলি; 
৫৫। নিজন ট্রেডার, হুগলি; 
৫৬ ।জিআইএস কটন মিল, বৈদ্যবাটি; 
চড়া সদর হাসপাতালের ব্রড ব্যাক 


২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৪৭) শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) হুগলি জেলার টুচুড়া সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কটি দিবারাত্র খোলা রাখার 
কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না; এবং 
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(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 
যায়? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ব্লাড ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কাজের চাপ পরিমাপ করে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 
হয়। 


(খ) এখন এই প্রশ্ন ওঠে না। 
“দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে” 


২৯। অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৪৯) শ্রী রবীন মুখার্জি £ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচলের উপর টোল ট্যাক্স 
আদায় করা হবে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ ট্যাক্স আদায় করা হবে বলে আশা করা যায়? 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) হ্যা, ইহা সত্য। 
(খ) ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ সাল থেকে টটযাক্স আদায় করা হচ্ছে। 
দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের টোল-্টযাক্স আদায়কারি সংস্থা 


৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৫০) শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের টোল ট্যাক্স আদায়কারি সংস্থার নাম কি? 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


রানে রমনা কলকাতা হাইকোর্ট আদেশনূসারে নিধুভ রিসিভরের 
তত্বাবধানে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের টোল ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে। 


৩১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৫৫) শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের 
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ভারপ্রাপ্ত মছু' এহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) হুগলি জেলায় বীশবেড়িয়াতে মিলনপল্লি উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 
উন্নীত করার কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) বর্তমানে এ ধরনের কোনও পরিকল্পনা নেই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
বি.টি.পি.এস. বিদ্যুৎ কেন্দ্র 


৩২। (ত্বনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৭৮) শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ বিদ্যুৎ ছি ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


হুগলি জেলার বলাগড় ব্লকে নির্মীয়মাণ বি.টি.পি.এস. বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির 
কাজ এখন কোন্‌ পর্যায়ে? 


বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


বলাগড় পাওয়ার কোম্পানি ২০০৩/২০০৪ সালের মধ্যে হুগলি জেলার বলাগড় 
ব্লকে বলাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবার লক্ষ্যে ২০০০ 
সালের এপ্রিল মাসে নির্মাণকাজ আরম্ভ করবে বলে জানিয়েছে। 


প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ 


৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২২২) শ্রী তপন হোড় $ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সাম্প্রতিককালে রাজ্যের কিছু জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক 
০০০০০০০০০০০ 
এসেছে; 


(খ) সত্যি হলে, কোন্‌ কোন্‌ জেলায় উক্ত সমস্থা দেখা দিয়েছে; এবং 
(গ) উক্ত সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? 
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বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) না __এ ধরনের কোনও অভিযোগ রাজ্য সরকারের গোচরে আসেনি। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

(গ) 'প্রশ্ন ওঠে না। 

| উত্তরবঙ্গে হাইকোর্টের সাকিট বে 


৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৩০) শ্রী তপন হোড় £ বিচার বিভাগের ভার প্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ | 


(ক) উত্তরবঙ্গে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের প্রত্তাবটি বতমানে কোন পর্ধায়ে 
আছে; এবং 


(খ) উক্ত সার্কিট বেঞ্চটি কোথায় স্থাপন করা হবে বলে ।হরিকৃত হয়েছে? 
বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) প্রস্তাবটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরখাবের আহন মন্ত্রকের বিবেচনাধীন আছে। 


(খ) প্রস্তাবটি সার্কিট বেঞ্চটি জলপাইগুড়িতে হাপন করার পক্ষে হাইকোর্টের অভিমতটি 
রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে ০ শিয়েছে। 


রাজ্যে হালের ঢাষ 


৩৫। (অনুমোদিত প্রন্ন নং ২৩১) শ্রী তপন হোড় ঃ খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প 
ও উদ্যান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে ফুলের চাষ বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকার যৌথ 
উদ্যোগে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে; 


(খে) সত্যি হলে, কোথায় কোথায় উক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; 
(গ) উক্ত উদ্যোগে কত টাকা ব্যয় হতে পারে; এবং 


(ঘ) রাজ্য সরকার রাজ্যের বাইরে ফুল রপ্তানির বিষয় কোনও পরিকল্পনা নিয়েছে 
কি? 
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(ক) হ্যা। 

(খ) (১) পাশকুড়া ও দেউলিয়া, (২) হাওড়ায় মল্লিকঘাট, (৩) শিলিগুড়িতে। 

(গ) বর্তমান অর্থনৈতিক বছরে প্রাথমিক পরিকল্পনা আলোচনা স্তরে আছে। 

(ঘ) হ্যা। উত্তরবঙ্গে ফুল চাষের প্রকল্প থেকে এইভাবে ব্যবস্থার কথা আছে। 
রাজ্যের রাস্তাঘাট সংস্কার 


৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৪৪) শ্রী আবদুল মান্নান ঃ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


কে) রাজ্যের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা সম্বন্ধে রাজ্য সরকার অবহিত আছে কি 
শা; 

(খ) থাকলে, বেহাল রাস্তাগুলি মেরামতের বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে; 
এবং 


(গ) জি.টি. রোড (শক্তিগড় থেকে বালি পর্যস্ত) দিল্লি রোড (মগরা থেকে বালি 
পর্যস্ত) এবং বোম্বে রোড (বালি থেকে খড়গণপুর পর্যস্ত) রাস্তাগুলির সংস্কারের 
'জন্য বর্তমানে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে? 


পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) রাজ্য সরকার অবহিত আছে। 
খে) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 


(গ) পালসিট থেকে ডানকুনি জাতীয় সড়কটির বর্তমানে রাজ্যসড়ক পর্যায়ভুক্ত হয়েছে 
এটি জাতীয় সড়ক শাখা থেকে রাজ্যসড়ক শাখায় হস্তান্তর করা হবে। এখনও 
কোনও অর্থ বরাদ্দ নেই। 


বোম্বে রোড বালি থেকে খড়গপুর পর্যস্ত অংশটি “ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি 
অব ইন্ডিয়ায় হস্তান্তর হচ্ছে। এ বছরের (১৯৯৯-২০০০) জন্য ওনারা অর্থ 
বরাদ্দ করবেন। এ পর্যস্ত ৭৩.৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছেন। 
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কোনা এক্সপ্রেসওয়ে 


৩৭। (অনুমোদিত প্রম্ম নং ২৪৫) শ্রী আব্দুল মান্নান $ নগর উন্নয়ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_. 


(ক) এটা কি সত্যি যে, কোনা এক্সপ্রেসওয়েটি চালু হওয়ার দু-তিন মাস পরে 
থেকেই বেহাল হয়ে পড়েছে; 


(খ) সত্যি হলে, কারণ কি; এবং 
(গণ) রাস্তাটি পুনরায় সংস্কার করতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না? 
নগর উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ৭.২ কিমি. দীর্ঘ। শেষের দিকে ১.৮ কিমি, রাস্তার কিছুটা 
ক্ষতিগ্স্ত। 


(খ) উপরোক্ত রাস্তার অংশটির 17091710791 ১৯৭৮ সালে মাটি দিয়ে তৈরি 
হয়েছিল। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এ মাটির বৈশিষ্টের জন্য বর্ষার 
অনুপ্রবেশিত জল সহজে প্রবাহিত হয় না এবং মাটি নিজে ধারণ করে 
রাখে। ফলে মাটির গুণগত মানের পরিবর্তন হয় এবং বহনক্ষমতা কমে 
যায়। তা ছাড়া দুই-লেন রাস্তার তুলনায় ভারী গাড়ির সংখ্যা অত্যাধিক মাত্রায় 
বেড়ে যাওয়ায় তলার মাটির ওপরের চাপ উক্ত মাটির বহনক্ষমতাকে অতিক্রম 
করে যায় ও রাস্তার ক্ষতিসাধন করে। 


(গ) রাস্তাটি সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আগামি বর্ধার আগে শেষ 
করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কোনা এক্সপ্রেসওরের ওপর বাড়তি 
গাড়ির চাপ কমানোর জন্য রাস্তাটি সম্প্রসারিত করে ৪-লেন করার কাজও 
শুরু হয়েছে। 


জলপ্লাবন ও যমুনা নদীর সংস্কার 


৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৬০) শ্রী বাদল ভট্টাচার্য ঃ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) সরকার অবগত আছে কি, উত্তর ২৪-পরগনা জেলার বনগাঁ, হাবড়া, 
অশোকনগর ও স্বরূপনগরের বিস্তীর্ণ এলাকা বৃষ্টির জলে প্লাবিত হচ্ছে; 
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(খ) অবগত থাকলে, এই প্লাবন রোধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে; 

(গ) এ এলাকায় যমুনা নদী সংস্কারের জন্য কোনও পরিকল্পনা আছে কিঃ এবং 
(ঘ) থাকলে, এ পরিকল্পনাটির রূপরেখাটি কি রূপ? 

সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) হ্যা, অবগত আছে। ইছামতি নদী, যমুনা নদী, পদ্মা নদী এবং নোনাপাং-এর 
বিভিন্ন অংশে পলি জমে যাওয়ার জন্য এবং কিছু অংশে নদীখাতে মাছের 
ভেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য উক্ত অঞ্চলগুলিতে প্লাবন হয়। 


(খ) জলনিকাশি ব্যবস্থার জন্য জেলা পরিষদের সহযোগিতায় নিশ্নোক্ত কাজগুলি 
বাস্তবায়িত করার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। 


ইছামতি নদী (বনগাঁ, স্বরূপনগর এবং হাবড়ার কিছু অংশের জল নিকাশির 
জন্য) রর 

(১) নিন্নজলতল (লো ওয়াটার লেভেল) পর্যত্ত ইছামতি নদীর ঘোলাঘাট হইতে 
টিপি পর্যন্ত ৭০ চেন (প্রায় ২ কিমি.) পুনর্থনন (রি-সেকশনিং)। আনুমানিক 
ব্যয়_-১৪.৩৫ লাখ। 


(২) নিন্নজলতল (লো ওয়াটার লেভেল) পর্যন্ত ইছামতি নদীর রামচন্দ্রপুর হইতে 
তেঁতুলিয়া পর্যস্ত ১৫০ চেন (প্রায় ৪.৫ কি.মি.) পুনর্থনন (রি-সেকশনিং)। 
আনুমানিক ব্যয়__-৩০.৭৫ লাখ। 

(৩) বনগা শহরের দক্ষিণ অংশের ঢাকাপাড়া, ঝাউডাঙ্গা ইত্যাদি অঞ্চলকে ইছামতির 
প্লাবন হইতে রক্ষার জন্য ডুমাখালের উপর একটি সুইস্‌ গেট নির্মাণ। 
আনুমানিক ব্যয়--১১০.০০ লাখ। 
যমুনা নদী (হাবড়ার একাংশ, বনগা ও গাইঘাটা অঞ্চলের কিছু অংশের জল 
নিকাশির জন্য)__ 


(৪) নিন্নজলতল (লো ওয়াটার লেভেল) পর্যন্ত যমুনা নদীর মোলাডাঙ্গা হইতে 
টিম্পি পর্যন্ত ৮০ চেন প্রো ২.৫ কিমি.) পুনর্থনন (রি-সেকশনিং)। আনুমানিক 
ব্যয় -১৬.৪০ লাখ। 


পন্মা নদী (হাবড়ার একাংশ, অশোকনগরের কিছু অংশ এবং দেগঙ্গা থানার 
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কিছু অংশের জল-নিকাশির জন্য)__ 


(৫) পদ্মা নানা নদীর নৃতন পরিকল্পিত গতিপথ (আ্যালাইনমেন্ট) অনুযায়ী নন্দীপুর 
হইতে কুরুলিয়া এবং নাংলা-বিল হইতে আঙখোলা পর্যস্ত মোট ১৫ কিমি. 
সংস্কার। আনুমানিক ব্যয়-_-১২২.০০ লাখ। 


নোনাগাং (অশোকনগরের কিছু অংশ, দেশঙ্গা ও বারাসাত থানার কিছু অংশের 
জলনিকাশির জন্য)__ 


(৬) নোনাগাং নদীর ৩.০০ কিমি. ইইতে ১০.০৮ কি.মি. (তেলিয়া হইতে বেলিয়াঘাটা 
রোড ব্রিজ পর্যন্ত) অবধি নিম্নজলতল (লো ওয়াটার লেভেল) পুনর্থনন €রি- 
সেকশনিং)। আনুমানিক ব্যয়-_৫৮.৩০ লাখ। 


(৭) নোনাগাং নদীর ১০.০৮ কিমি. হইতে ৩০.৩৬ কি.মি. (বেলিয়াঘাটা রোড ব্রিজ 
হইতে শুমা-শোর রোড ব্রিজ পর্যস্ত) অবধি পুনর্থনন (রিসেকশনিং)। 
আনুমানিক ব্যয়-_৭৩.৫০ লাখ। 


উপরিউক্ত কাজের মোট আনুমানিক ব্যয় ৪২৫.৩০ লাখ। এ ছাড়া, বিভিন্ন 
খাল ও নদীতে বেআইনি দখল (যথা--ইটভাটা, মাছের ভেড়ি, মাচের পাটা 
ইত্যাদি) মুক্ত করার পরিকল্পনা আছে। জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের 
সাথে যুক্তভাবে এ কাজ করা হবে। 


উপরিউক্ত কাজগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থের বরাদ্দ অনুযায়ী জেলা 
পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে এ বছর (১৯৯৯-২০০০) এবং আগামি বছর 
(২০০০-২০০১) কাজ গুরু করা হবে। 


(গ) হ্যা, আছে। 
(ঘে) পরিকল্পনাটির রূপরেখাটি এইরূপ__ 


(১) যমুনা ও তার শাখানদীগুলির সংস্কার, (২) পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে 
ব্রিজ ও হ্ুইস নির্মাণ। 


গড়িয়াহাটে উড়ালপুল নির্মাণ 


৩৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৬৩) শ্রী অশোককুমার দেব $ পরিবেশ বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


টু 


ং 
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(ক) এটা কি সত্যি যে, গড়িয়াহাটে উড়ালপুল নির্মাণকাজের জন্য এ এলাকায় বেশ 
কিছু পূর্ণবয়স্ক গাছ কেটে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে; 

(খ) সত্যি হলে, মোট কতসংখ্যক গাছ কাটা হবে; 

(গ) গাছ কাটার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনের বাধা দূর কিভাবে করা হবে; এবং 


(ঘ) গাছ না কেটে বিকল্প কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা সরকার বিবেচনা 
করছে কি? 


পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) আংশিকভাবে সত্য। বড় গাছ যেগুলি বড় হতে অনেক সময় লাগে সেগুলিকে 
সম্পূর্ণ না কেটে তুলে নিয়ে অন্যত্র লাগাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং যেগুলি 
তাড়াতাড়ি বড় হয় সেগুলিকে কেটে সেগুলির চারা পুনঃরোপনের ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে। 


(খ) মোট প্রায় ৫৯টি গাছ উড়ালপুল তৈরির জন্য কাটতে হবে। আর ৫৭টি গাছ 
তুলে অন্যত্র লাগাবার ব্যবস্থা করা হবে। 


(গ) এ ব্যাপারে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দিষ্ট আদেশ মেনে চলার কথা বলা 
হয়েছে। 


(ঘ) গাছের ক্ষতি না করে বা গাছ না কেটে উন্নয়নের কাজ করার জন্য প্রাথমিক 
দৃষ্টি দেওয়া হয়। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে এবং নিরুপায় হলেই গাছ কাটা 
বা অন্যত্র সরাবার কথা ভাবা হয়। এক্ষেত্রেও সেইরূপ বিবেচনা করা হয়েছে 
এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকে নজর রেখেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 


বন্যাত্রাণে কেন্দ্রীয় অনুদান 


৪০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৬) স্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এ বছরের (১৯৯৯) বন্যাত্রাণে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কি পরিমাণ 
আর্থিক সাহায্য করেছে; এবং 


(খ) এর মধ্যে অনুদান এবং খণের পরিমাণ কত? 
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ত্রাণ বিভাগ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) এ পর্য্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্য সরকারকে মোট ৩৩.৩৭৫ কোটি টাকা 
আর্থিক ত্রাণ সাহায্য প্রদান করেছে। ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরে “দুর্যোগজনিত 
ত্রাণ তহবিল” (সিআর.এফ.)এ কেন্দ্রের দেয় ৭৫ শতাংশ-র মধ্যে প্রতি কিস্তি 
১১.১২৫ কোটি টাকা হিসাবে তিন কিস্তিতে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় 

সরকার এই রাজ্য সরকারকে মগ্ুর করেছে। 


(খ) “দুর্যোগজনিত ত্রাণ তহবিল” (সি.আর.এফ.)-এ রাজ্যের অনুকূলে প্রদন্ত কেন্দ্রের 
দেয় আর্থিক সাহায্যের (৭৫ শতাংশ) পরিমাণ পুরোপুরিই অনুদান। 


টাউন ও রুর্যাল লাইব্রেরি 


৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৬৯) শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ শিক্ষা (গ্রন্থাগার) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


রাজ্যে বর্তমানে কতগুলি টাউন ও রুর্যাল লাইব্রেরি আছে (জেলাওয়ারি)? 
শিক্ষা গ্রন্থাগার) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


রাজ্যে বর্তমানে টাউন লাইব্রেরি 5 ১১৫টি। উন্নীত টাউন লাইব্রেরি 5 ১১৩টি। 
রুর্যাল লাইব্রেরি 5 ২,২০০টি। 


জেলাওয়ারি হিসাব 


জেলা টাউন লাইব্রেরি উন্নীত টাউন রুর্যাল লাইব্রেরি/সমতৃল্য 
লাইব্রেরি প্রাইমারি ইউনিট লাইব্রেরি 


বাঁকুড়া ৩ ৪ ১১২ 
বীরভূম ৫ ৪ ১১৪ 
বর্ধমান ৬ ১৫ ১৮৮ 
কলকাতা ৩ ৫ ৮৮ 
কোচবিহার ৫ ২ ১০২ 
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জেলা টাউন লাইব্রেরি... উন্নীত টাউন. রর্যাল লাইব্রেরি/সমতুল্য 
উত্তর দিনাজপুর ৩ ১ ৫১ 
দক্ষিণ দিনাজপুর -- ৪ ৫২ 
হুগলি ১২ ১০ ১৩৫ 
হাওড়া ৪ প্৮ ১২৩ 
জলপাইগুড়ি, ২ ৭ ৯৯ 
মালদা ৪ ৫ ৯০ 
মেদিনীপুর ১০ ১৫ ২৪৩ 
মুর্শিদাবাদ ৯ ৩ ১৪৬ 
নদীয়া ৬ ৩ ১০০ 
পুরুলিয়া ৩ ২ ১১১ 
উত্তর ২৪-পরগনা ২৬ ১২ ১৮২ 
দক্ষিণ ২৪-প্রগনা ১০ ৮ ১৩৭ 


*৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৭৭) শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, দামোদর নদের উপর কারানাঘাট ব্রিজের জন্য টেন্ডার 
ডাকা হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ উক্ত ব্রিজের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
কে) সত্যি। এজেলি নির্বাচনও হয়েছে। 
(খ) জেলা পরিষদ দ্বারা কাজ শুরু করার আদেশদানের উপর নির্ভর করছে। 
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ফুলচাষ ও ফুল চাধিদের উন্নতিকল্পে সরকারি পদক্ষেপ 


৪৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৮০) শ্তরী ব্রন্মময় নন্দ $ খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প 
ও উদ্যান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ : 


ফুলচাষ ও ফুল চাষিদের উন্নতির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিরেছে? 
খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


ফুলচাষ ও ফুল চাষিদের উন্নতির জন্য সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ 
করেছে 


(১) ফুল চাষিদের অনুদান প্রদান; 
(২) ফুল চাষিদের প্রদর্শনক্ষেত্র স্থাপন; 
(৩) ফুল চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার; 
(8) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর নির্মাণ; 
(৫) ফুলচাষের উপকরণ সরবরাহ; 
(৬) সুসংহত বাজার স্থাপন; 
(৭) বিদেশে ফুল রপ্তানির পরিকল্পনা । 
জেলের জমিতে বেআইনি লোকের বসবাস 


৪৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৮৩) শ্রী ব্রচ্মময় নন্দ ঃ কারা বিভাগের ভার প্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


কে) এটা কি সত্যি যে, আলিপুর, প্রেসিডেন্সি ও দমদম সেন্ট্রাল জেলের জমিতে 
কিছু লোক বে-আইনিভাবে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কোন্‌ কোন্‌ জেলের জমিতে কত সংখ্যক লোক বাড়ি তৈরি 
করেছে? 


কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
কে) হ্যা সত্যি। 
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(খ) দমদম সেন্ট্রাল জেলে . ৬৬ জন 


প্রেসিডে্সি জেলে , ১৭৪ জন 

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে . ৫০ জন 

আলিপুর স্পেশ্যাল জেলে. ৭ জন 
কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড 


৪৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৮৯) শ্রী ব্রদ্মময় নন্দ ঃ অগ্নি নির্বাপণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১-৮-৯৯ থেকে ৩১-১০-৯৯ পর্যন্ত কলকাতায় কতগুলি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা 
ঘটেছে; এবং 


(খ) কোথায় কোথায় ঘটেছে? 
গৌর বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) ১-৮-৯৯ থেকে ৩১-১০-৯৯ পর্যন্ত কলকাতায় ২৬৮টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা 
ঘটেছে। 


(খ) অগ্নিকাণ্ডের স্থানগুলি সংযোজন তালিকায় উল্লেখ করা হল। (প্রতিলিপিটি 
গ্রন্থাগারের টেবিলে রাখা হল।) 


রাজ্যে উড়ালপুল 


৪৬। (অনুমোদিত প্রম্ন নং ২৯৩) শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) কলকাতায় উড়ালপুল কোথায় কোথায় আছে; এবং 


(খ) রাজ্যে নতুন উড়ালপুল তৈরির কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে 
কি? 


পূর্ত সেড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) পূর্ত সড়ক) বিভাগের অধীনে কলকাতায় কোনও উড়ালপুল নেই। 
(খ) পূর্ত সেড়ক) বিভাগের অধীনে বাগুইহাটিতে একটি নতুন উড়ালপুল তৈরির 
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পরিকল্পনা আছে। 
হাসপাতাল উন্নয়ন 


৪৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৯৪) শ্রী ব্রদ্ধময় নন্দ ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যের কয়েকটি হাসপাতালকে 
উন্নীত করা হচ্ছে; 


7? 


(খ) সত্যি হলে, বিগত ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সালের জুন পর্যস্ত বিশ্বব্যান্কের 
টাকায় কতগুলি হাসপাতালের উন্নয়ন কার্য সমাপ্ত হয়েছে; এবং 


(গ) রাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে নতুন ইউনিট 
সংযোজন করার পরিকল্পনা আছে? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) সত্য। 

(খ) উল্লিখিত পর্বে মোট ৯টি হাসপাতালের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে 
(১) আমরাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, হাওড়া, 

(২) বেলুড় রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল, হাওড়া; 

(৩) দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতাল, বীরভূম; 

(8) গদামখুরা প্রাথমিক স্বস্থ্যকেন্র, দক্ষিণ ২৪-পরগনা; 

(৫) গোপালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উত্তর ২৪-পরগনা; 

(৬) ঘোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্কেন্দ্র, উত্তর ২৪-পরগনা; 

(৭) খঁটিয়ারীশরিফ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দক্ষিণ ২৪-পরগনা; 

(৮) লবণহুদ রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল, উত্তর ২৪-পরগনা; 

(৯) বেলডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতাল, মুর্শিদাবাদ। 

(গ) প্রকল্পতুক্ত ২০৭টি হাসপাতালের (জেলা ১৫, মহকুমা/রাজ্যসাধারণ ৬০, গ্রামীণ 
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[ 310 10200177001, 1999 | 
৯৬, সুন্দরবনাঞ্চল ৩৫, প্রাথমিক স্বাস্থযকেন্দ্র) সবকটিতেই পুননির্মাণ ও প্রসারণের 
প্রস্তাব আছে ও তদনুসারে প্রয়োজনীয় কাজকর্মেরও অগ্রগতি হচ্ছে। এছাড়া 
বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবারও ব্যবস্থা আছে। 


জেলা মহকুমা, রাজ্য সাধারণ হাসপাতালগুলিতে এন্ডোক্ষোপি, ল্যাপেরোক্কোপি 
ও আলট্রা-সোনোগ্রাফি ইউনিট স্থাপনের কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি হচ্ছে। 
এছাড়া জেলা হাসপাতালগুলিতে বার্ণ ইউনিট ও আই:টি.ইউ. স্থাপনের কাজও 
আছে। 


[১1911079116 11919112 


48. (40171000 03099510101) 1০0. 297) ১1) ১৭10909 130% : ৬111 0176 
1৬111015101-10-010000 06 00 1100101) 0170 1501011% ৬৬০101০ 10000110701) ০০ 
0192590 (0 91019 


(৪) 1170 1701795 01 000 00৬০1117001). 17195011215 1) 02100102 ৬/1101) ৬০1০ 
80110110116 10901110115 901090194 (0১৮ 17211010101 100120710 111 079 1950 3 


[70101)9, 0170 
(0) 1100 1011000 01 091101005 00101110011) (11050 11099016215 ? 
1111)15001717)-0179100 01 1109101) 01)0 চ910019 ৬/011916 10010910170: 
(8) 10095 01 110 000৮০171001] 1109511001৩ ০0০. 
(1) 1৬1901091 0011910 11099011915; 
(2) 1২.0. 7011৮০01041 0011900 11050071915; 
(3) ২.১. 1৬00104] 0011970 1709901001১; 
(4) 191101001 1৬100100| 0011050 11099191915, 
(5) ১.১... 110501191; 
(6) ৩. খব. 19017011 110901115; 
(7) 1.10.13.0. 1109501091১) 


(8) 3.0. £০% 010110101) 13951010815; 
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(9) 1%.]২. 38170 11095110915; 
(10) ৬10/85921 17105010915. 
(09) 11176 10001110010 1080161015 901110090 910. 

1.০. 1916 06 106 11750101110175 ১০00.+99 09০99 0৬,99০ 27001 
(1) 1601081 0011626 11095011081 550 430 425 1405 
(2) 1.0. থা 11601091 0011226 

170501021 720 080 775 2,175 
(3) বব.২.১. 1601091 01166 

1703101191 250 130 125 505 
(4) 120102091 751০0102] 0011656 

17099] 47 79 82 208 
(5) ১.5.%7.70501141 7 3 4 14 
(6) 5... 1709501121 2753 318 270 867 
(7) 170.3.0. [99] 5 15 74 44 
(8) 3.0. [২0% 010110101) 13109001191 10 13 14 37 
(9) 1৬.. 73211217 170901191 -- রা চে নি 
(10) ৬10858521 110501191 19 22 -- 38 

সব্জির মূল্যবৃদ্ধি রোধ 


৪৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩০৩) তরী ৌগত রায় ঃ কৃষি (কৃষি বিপণন) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


রাজ্যে সব্জির মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে? 
কৃষি (কৃষি বিপণন) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
রাজ্যে সব্জির যোগান সাধারণভাবে এই রাজ্যের উৎপাদিত সব্জি ফসল 
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[310 13906770917 1999 ] 

থেকেই মেটানো হয়। বর্তমান বৎসরে অকাল বর্ষণ, ঝড়-ঝঞ্ধা ও ট্রাক ধর্মঘটের 

প্রভাব স্বরূপ সব্জির দাম উর্ধ্বমুখি হয়েছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রতি 

বৎসর খরিফ মরশুমের শেষ ও রবি মরশুমের প্রথম দিকে সব্জির দাম 

উধ্বমুখি থাকে, সব্জির বাজারে দরের স্বাভাবিক ওঠানামার ক্ষেত্রে সরকারি 
হস্তক্ষেপের কোনও অবকাশ নেই। 
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50. (400010052 09950017 ০. 310) ১1771 ১৪05909 1২0৮ : ৬/1]] 106 
111015101-10-009186 ০1005 7০161 10979101] 06 0169560 10 91206-_ 


(4) 17011021০01 1090016 8090090 170/ 112 19091] (017800 11 ৮/10101) 
[ঞ0101 ১০-131515101) ৮485 10101)19 80090090; 


(09) 1062] 11161 01501010101] 0১ (116 00001771091] 010 17006 01 01507- 
00101) 01 (106 50176 ? 


1/111)150667-11)-0091756 01 00০ 1₹61101 1001)9107076771 : 
(৪) 12,255 [001501)5. 


(09) 1116 101101776 21010195 ৮/919 01501001090 8170170 0176 ৪09019৫ 


[02150175. 

[১01591)961 রর 3,000 7005 
[01000 রঃ 300 7093 
০ 2, ও 1,200 70০5 
1010) রা 450 7005 
01101] 020770105 ্ 1,000 1005 
[3101/61 ই 1,660 7005. 


(1) 109 টু 94 1%.]. 
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(2) ৬17০9. ৪ 48 1৬. 


[6910599176 01] দু 500 11095 
(76591 11:850017) 17000] 


51. (4১01010060 03969501010) 10. 314) 91011 ১9019091২0১ £ ৬/1]| 015 
1/111015121-117-0190102 01 079 100115]7) 16191107101). 0০ [15059 (0 50809-- 


(৪) ৮/1)6072 07590128500) 1710061 15 090178 11010110101 01515 0110 


61710109665 81০ 100 £6001706 59101195 01] 11710 ? 
(9) 11 50, 199250175 (1191901 210 
(০) 50905 (21021) 11) 1179 1190101 ? 
1/111015101-11)-01098750 01 010 11911911) 10199101101): 
(৪) 69. 


(0) (1) 01800] 09011])6 111 01015 1710191'5 130510955 00011) 1106 1091 19৬ 


১০215. 


(1) 12011011097761) 01 070 1১8 & 81109/011095, 01 011[10/9$ 85 


091 10160111) 19001117017090101। 01411) 7১8) 00111015510. 


(9) 1112 17019] £১00101109 1095 019090 ৪ [10000541 [0 1001191]) 1967011- 
[00110 001 0121105-11)-4510 01 1২5.1.50 01016 0011118 1999-2000. 1176 * 
90806 0০0৮1711701] 1005 211990/ 1516560 1২5.20 1910 (1২019969 
(9109 19101) টি 0১060. 0 90175 1) 00099০ 1999. 1170110৩ 
1009010017ূ 1195 [01001 0০০1) 1009 [01 50100101) ০0 0101101 
[540 191) 05019 121175) 25 010714177-/54 10 01601 99001) 11000. 
[3951055, 09০ 17015] /১1070110 195 1021001) 51905 101 1698115178 ০- 


502110170 00095 0017. %211005 016017152010175, 


মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাস বিষয়ের সিলেবাস 


৫২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩২১) শ্রী শোভনদে চট্টোপাধ্যায় ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
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£99লাগাও়া,& চ২০০ল)াব09 

[ 20 1)90017)90া, 1999 ] 

(ক) এটা কি সত্যি যে, মাধ্যমিকের ইতিহাস সিলেবাসে ভারতীয় সংবিধানের মূল 

অংশ (রাজ্যসভা, লোকসভা, বিধানসভা, পধ্যয়েত ইত্যাদি) বাদ দেওয়া হয়েছে; 
এবং 


(খ) সত্যি হলে, এর কারণ কি? 
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) মাধ্যমিক ইতিহাসের পাঠনক্রমে ভারতীয় সংবিধানের যে অংশ পূর্বে ছিল, তা 
এখনো আছে-_এর কোনও অংশ বাদ দেওয়া হয়নি। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
৫৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩২৯) শ্রী নির্মল ঘোষ ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 


বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(কে) এটা কি সত্যি যে, উত্তর ২৪-পরগনা জেলায় বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় সরকারি 
হাসপাতালগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনা (স্টেট হেলথ প্রোজেক্ট-২) সরকারের 
বয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 
যায়? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। 


(খ) আগামি ২০০১ সালের মধ্যেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 
যায়। 


নোয়াই ও বাগজোলা খাল 
৫৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৩৩) শ্রী নির্মল ঘোষ £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) জল নিক্কাশনী ব্যবস্থায় খড়দহ, নোয়াই এবং বাগজোলা খালের সংস্কারের 
কাজ সমাপ্ত না হওয়ার কারণ কি; এবং 
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(খ) এর জন্য বরাদ্দ টাকার পরিমাণ কত? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) খড়দহ খাল ঃ খড়দহ খাল ও আ্যান্টি ম্যালেরিয়া খালের পলি অপসারণের 
কাজ এখন পর্যন্ত ৯৬ শতাংশ শেষ হয়েছে। 


খড়দহ খালে হিন্দুস্থান লেভি কেমিকালের বর্জ্য পদার্থ, যেমন-_আ্যাসিড ইত্যাদি 
নিষ্কাশনের হেতু শ্রমিকদের হাতে-পারে চর্মরোগজনিত কারণে কাজের পরিবেশ 
অন্তরায় হয়ে দাড়ানোয় ০.২৬ কি.মি. (৮১.৫০ চেন থেকে ৯০ চেন) পর্যন্ত 
এখানে সম্পূর্ণ কাজ করা সম্ভবপর হয়নি। আশা করা যাচ্ছে, উক্ত সমস্যার 
সুষ্ঠু সমাধান করে ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালের মধ্যে এই কাজ শেষ করা যাবে। 


আ্যান্টি ম্যালেরিয়া খালে মোট (৮৪ চেন) ২.৫৬ কিমি-এর মধ্যে (৭৬ চেন) 
২৩২ কি.মি. কাজ সম্পূর্ণ করা গেছে। বাকি কাজ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালের 
মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়। 


নোয়াই খাল ঃ নোয়াই খালে ৫৩৫ চেন (পুর্গানগর) থেকে (৮০০ চেন) 
(বিধুপুর) ৮.০৮ কিমি. অবধি পলি অপসারণের জন্য ১৯৯.৭২ লক্ষ টাকার 
একটি প্রকল্প নাবার্ডের অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়েছে। এই প্রকক্সটি উত্তর 
২৪-পরগনা পরিকল্পনা কমিটি ইতিমধ্যে অনুমোদন করেছে। প্রকল্পটির 
অনুমোদন নাবার্ড থেকে পাওয়া গেলেই কাঁজ শুরু করা সম্ভবপর হবে। 
বর্তমানে কাজ শুরু করার সঠিক সময় বলা যাচ্ছে না। 


বাগজোলা খাল £ এই খালটির দুটি অংশ। উপরের অংশটি বি.টি, রোড 
থেকে ভিআই.পি. রোডের সংযোগস্থল পর্যস্ত ৯.৩ কিমি. এবং এটি আপার 
বাগজোলা খাল নামে পরিচিত। নিচের অংশটি ভি.আই.পি. বোড থেকে শুরু 
কুলটিগাঙের আউটফল পর্যন্ত ২৮৮ কি.মি. এবং এটি লোয়ার বাগজোলা 
খাল নামে অভিহিত। 


আপার বাগজোলা £ খালটির ৮০ শতাংশ অংশে পলি অপসারণের কাজ 
সম্পূর্ণ করা গেছে। বাকি অংশের কাজ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, যেমন-__অবৈধ 
দখলকারি উচ্ছেদ, বেআইনি খাটাল উচ্ছেদ, কারখানা ও বসতবাড়ি থেকে 
আপত্তিকর বর্জ্য পদার্থ ফেলা বন্ধ করতে পার! যায়নি বলে আপাতত করা 
সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে বাগজোলা খালের দুই পাড়ে অক্ষয় মুখার্জি রোডের 
কাছে নারায়ণ পলিতে ১৮০টি পরিবারকে 'পাট্রা” দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে 
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কেউ কেউ এমন কি দো-তলা বাড়ি পর্যস্ত নির্মাণ করেছেন। এখানে অবৈধ 
বসবাসকারিরা খালের এক বিশাল অংশ সম্পূর্ণ দখল করে বসে আছেন। 
এই সব সমস্যার সমাধান করা গেলে আগামি মে ২০০০ সালের মধ্যে পলি 
অপসারণের কাজ সম্পূর্ণ খালে, বিগত ১৯৯৫ সাল থেকে যা শুরু করা 
হয়েছে, অন্তত একবার সম্পূর্ণ করা যাবে, যদিও ইতিমধ্যে এই দীর্ঘসময় (৪ 
বছর) খালে জলপ্রবাহ নানাস্থানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য পূর্বকৃত অংশে 
আবার পলি. জমতে শুরু করেছে। 


লোয়ার বাগজোলা ঃ লোয়ার বাগজোলা খালে দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে 
পলির পরিমাণ প্রায় ৬ থেকে ৭ ফুট, ১৯৯৮ সালে বর্ষার আগে জল- 
বহনক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে শুখা মরশুমের সর্বানন্ন জলতল থেকে ২ 
পাশে ডিজাইনমাফিক প্রায় ২৫ থেকে ৩০ ফুট চওড়া করা হয়েছে প্রায় 
২৮.৮ কিমি.)। জলের নিচে পলি অপসারণ করা এই পর্যায় সম্ভবপর হয়নি। 


(খ) খড়দহ খাল (আ্যান্টি ম্যালেরিয়া খালসহ) ঃ বরাদ্দের পরিমাণ ৩৯.৮৯ লক্ষ 
টাকা। | 


নোয়াই খাল £ এখনো কোনও টাকা বরাদ্দ হয়নি। 
বাগজোলা খাল £ 


(১) আপার বাগজোলা ঃ ২ দফায় মোট ১৮৬.২৮ লক্ষ টাকা। (১০৮.০৭ 
লক্ষ/৭৮.২১ লক্ষ টাকা) 


(২) লোয়ার বাগজোলা $ ১৩৭ লক্ষ টাকা। 


৫৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৩৬) শ্রী বাদল ভট্টাচার্য ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ, 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, উত্তর ২৪-পরগনার অশোকনগরে হার্ট রিসার্চ সেন্টার 
খোলার পরিকল্পনা আছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, রুবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 
যায়? 
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স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 

(ক) এরাপ প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। 

(খে) প্রশ্ন ওঠে. না। 
অশৌকনগরের কচুয়া মোড় থেকে গাদামারা রাস্তা 


৫৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৪৩) শ্রী বাদল ভট্টাচার্য £ পূর্ত (সড়ক) বিভা, 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, উত্তর ২৪-পরগনা জেলার অশোকনগরের কচুয়া মোড় 
থেকে গাদামারা পর্যন্ত রাস্তাটি অনুমোদিত হয়েছে; 


(খ) সত্যি হলে, অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ কত; এবং 

(গ) কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাটির নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) এটি পুরাতন রাস্তা। তাই অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। 


(খ) রাস্তাটির বর্ষাকালিন মেরামতির জন্য কচুয়া মোড় থেকে তুরকুণ্ডা পর্যস্ত 
আনুমানিক ৫০.০০০.০০ টাকা খরচ হয়েছে। 


(গ) বর্ষাকালিন মেরামতির কাজ আংশিকভাবে শেষ হয়েছে। 
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মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যা প্রতিরোধ 


৫৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৫৮) শ্রী ঈদ মহম্মদ £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি_ 


(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমাতে বন্যা প্রতিরোধে স্থায়ী সমাধানকল্পে কোনও 
পরিকল্পনা আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, উক্ত পরিকল্পনার রূপরেখাটি কি রূপ? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা, আছে। 


“কান্দি মাস্টার প্ল্যান”, যা বর্তমানে “কান্দি এরিয়া ফ্লাড প্রোটেকশন আ্যান্ড . 
ড্রেনেজ স্বীম” নামে পরিচিত, তা গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ পর্যদ'-এর নিকট 
বিবেচনাধীন। | 


উক্ত পরিকল্পনার রূপরেখা নিম্নরূপ £ 


(১) তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে ত্রিমোহিনী পর্যন্ত ময়ূরাক্ষী নদীর বামতিরের 
বাধকে শক্তিশালি করা; 


(২) সীইথিয়া থেকে দফরপুর পর্যন্ত ময়রাক্ষী নদীর ডানতীরের বাঁধকে শক্তিশালি 
করা; 

(৩) সাঁকোরঘাট থেকে ত্রিমোহিনী পর্যন্ত দ্বারকা নদীর ডানতীরের বাঁধকে 
শক্তিশালি করা; 

(৪) চাতর নদীর বামতীরের বাঁধকে কানা ময়ূরাক্ষী নদীর ডানদিকের বাঁধ 
পর্যস্ত বর্ধিত করা; 


(৫) রানাগ্রাম থেকে কান্দি ব্রিজ পর্যন্ত কানা ময়ুরাক্ষী নদীর বামতীয়ের 
বাধকে শক্তিশালি করা; 
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(৬) কুয়ে নদীর ডানদিকে নতুন বাঁধ নির্মাণ করা; এবং 
(৭) ভাগীরথি নদীর বামতিরে বেলডাঙ্গা পর্যন্ত বাধটিকে শক্তিশালি করা। 
পোস্তাবাজারকে অন্যত্র সরানোর পরিকল্পনা 


৬০। অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৬৩) শ্ত্রী সঞ্জয় বক্সী ঃ পৌর-বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(কে) এটা কি সত্যি যে, কলকাতায় বড়বাজার এলাকাস্থিত পোস্তাবাজারকে অন্যত্র 


খে) সত্যি হলে, উক্ত বাজার কোথায় স্থানান্তরিত হবে বলে আশা করা যায়; এবং 


(গ) স্থানাস্তরিত পোস্তাবাজারের দোকানদার ও বর্তমান ব্যবসাদারেরা কি পদ্ধতিতে 
দোকানঘর পাবেন? 


গৌর-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) হাওড়া কোনা অঞ্চলে একটি ট্রাক টার্মিনালের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও প্রাথমিক 
কাজ আরম্ত করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে এখনও পর্যস্ত কোনও নির্দিষ্ট পাইকারি 
ব্যবসাকে স্থানাত্তরিত করার পরিকল্পনা নেই। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
মাধ্যমিকস্তরের পাঠ্যক্রমের সংশোধন 


৬১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৬৯) শ্রী সঞ্জয় বন্সী ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


কে) এটা কি সত্যি যে, মাধ্যমিকত্তরের পাঠ্যক্রম সংশোধন বা পরিবর্তনের একটি 
পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে; 


(খে) থাকলে, .কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের পাঠ্যক্রম পরিবর্তিত হতে পারে; এবং 
(গ) কোন্‌ শিক্ষাবর্ষ থেকে পরিবর্তিত পাঠ্যক্রম চালু হবে বলে আশা করা যায়? 
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বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


কে) মাধ্যমিকত্তরে পাঠ্যক্রম সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্য একটি কমিটি করা 
হয়েছে, তাদের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। 


(খ) প্রম্ম এখনও ওঠে না। 
(গ) তাই এর প্রশ্ন ওঠে না। 
/৯17 2110 0156 1৯011110107) 11) (910101/9 
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[09175. 
'যুবমানস' পত্রিকা 
৬৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৮০) শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় £ যুব-কল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি 


কে) ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত “যুবমানস' পত্রিকার কয়টি 
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সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল (মোসভিত্তিক); 
(খ) এ পত্রিকা ছাপাতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে উক্ত সময়ের মধ্যে); 
(গ) এ পত্রিকা উেক্ত সময়ের মধ্যে) বিক্রি করে কত টাকা আয় হয়েছে; এবং 
(ঘ) বর্তমানে এ পত্রিকার 'গ্রাহকসংখ্যা কত? | 
যুবকল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত “যুবমানস' পত্রিকার ৯টি সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়েছিল এবং মোট চল্লিশ হাজার কপি ছাপা হয়েছিল। মাস ভিত্তিক 
তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ 





মাস . কপি 

নভেম্বর ১৯৯৭ ৫১০০০ 
ডিসেম্বর-১৯৯৭ . ৫,০০০ 
জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি-১৯৯৮ .€০০০ 
অআ৮১৯৯৮ ্ ৫১০০০ 
. প্রপ্রিল-১৯৯৮ রর ৪,০০০ 
মে*১৯৯৮ এবং জুন-১৯৯৮ ৫,০০০ 
জুলাই এবং আগস্ট-১৯৯৮ ৩,০০০ 
সেপ্টেম্বর-১৯৯৮ এবং অক্টোবর-১৯৯৮ .. ৫১০০০ 
নভেম্বর-১৯৯৮ ৪১০০০ 
মোট ঃ ৪০,০০০ 





(খ) ময় লক্ষ্ম একচলিশ হাজার দুই শত চল্লিশ টাকা খরচ করা হয়েছে (মাসভিত্তিক 
খরচ নিচে দেওয়া হল) ঃ 


মাস কপি 


নভেম্বর-১৯৯৭ ্ ৬৮,১৫০.০০ 
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 ডিসেম্বর-১৯৯৭ 

জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি-১৯৯৮ 

মার্ট১৯৯৮ 

এপ্রিল-১৯৯৮ 

মে-১৯৯৮ এবং জুন-১৯৯৮ 

জুলাই এবং আগস্ট-১৯৯৮ 

সেপ্টে ম্বর-১৯৯৮ এবং অক্টোবর-১৯৯৮ 

নভেম্বর-১৯৯৮ 


মোট ঃ 


৬৩১৪৫০.০০ 
৬৮,১৫০,০০ 
৫৪,৫২০.০০ 
৭৯,৬৪০.০০ 
১,৫৪,৪০০.০০ 
৪০,৮৯০.০০ 
৩,৫৫,০০০.০০ 


৫৭,০৪০.০০ 


৯১৪ ৯১২৪০.০০ 
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(গ) উক্ত সময়ের মধ্যে পত্রিকা বিক্রি বাবদ আট হাজার পাঁচ শত সাতচন্লিশ টাকা 


সরকারি কোষাগারে জমা পড়েছে। 


(ঘ) চুয়ালিশ জন। 
গাছ লাগানোর কর্মসূচি 


৬৪। (অনুমোদিত প্রম্ন নং ৩৮১) শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ পরিবেশ বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, কলকাতার বায়ুকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য পরিবেশ বিভাগ 


গাছ লাগানোর কর্মসূচি নিয়েছে; এবং 
(খ) সত্যি হলে, বিষয়টি বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে? 
পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) বর্তমানে কলকাতার বায়ুকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য গাছ লাগাবার কোনও 


কর্মসূচি পরিবেশ বিভাগের নেই। 
(খ) প্রশ্নই ওঠে না। 
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দারিদ্রাসীমার নিচের মানুষের সংখ্যা 
৬৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৮৭) শ্রী তারক বন্দোপাধ্যায় £ পঞ্যয়েত ও গ্রামোন্নয়ন 


বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারি মানুষের সংখ্যা কোন্‌ জেলায় কত? 
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


১৯৯৮ সালে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে যে গ্রামীণ পারিবারিক 
'সমীক্ষা হয়, তার ফলাফলের ভিত্তিতে ১-৮-৯৯ থেকে সাময়িকভাবে একটি 
কার্যকর তালিকা (01291800721 115) প্রবর্তিত হয়েছে প্রতিটি জেলায়। আগামি 
বছর ২০০-২০০১ থেকে কার্যকর তালিকা পুনর্মূল্যায়ণের ভিত্তিতে কিছুটা 
পরিবর্তন হতে পারে। কার্যকর তালিকার ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, ১,০৯,৯১,৬৬২টি 
পরিবারের মধ্যে ৪৯,৯৮,২৯৬টি পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। অর্থাৎ, 
মেটি গ্রামীণ পরিবারগুলির ৪৪.৭৫ শতাংশ দারিদ্র্সীমার নিচে অবস্থিত, বর্তমান 
কার্যকর তালিকা অনুসারে। জেলাওয়ারি ১৮এ নিচে দেওয়া হল ঃ 


নং সংখ্যা পরিবার-সংখ্যা পরিবারের শতকরা হার 
১। কুচবিহার ৩,৭৮৪৫২ ২৫৮,২৫০ ৬৮.৫০ 
২। জলপাইগুড়ি ৫৩৮,৯৮৫ ১,৭৭,৫৯০ ৩২.৯৫ 
৩। দার্জিলিং ১,০৩৯২৯ ৪০,৫২৯ ৩৯.০০ 
৪। শিলিগুড়ি ৮৪,৩৮০ ২৩,৯৪৪ ২৮৩৮ 
৫। উত্তর দিনাজপুর ৩/৮১৬২২ ১৮৪,৩০৬ ৪৭.০৮ 
৬। দক্ষিণ দিনাজপুর ২৬২,৯৮৪ ১,৪৮০৫৭ ৫৬:৩০ 
৭। মালদা ৫,৭৬৮৪৫ ২৭১,২৯২ ৪৭.০৩ 
৮| মুর্শিদাবাদ ৯৯৯,৪৬৮ ৪,০৪১৩৭৭ ৪০.৪৬ 
৯। নদীয়া ৭,৭৯,৩৩৬ ৩;৩৮৬১৫ ৪৩,৪৫ 
১০। উত্তর ২৪-পরগনা ৮২৫৪০১ ৩,৭৭,৭৭১ 8৫.৭৭ 


1029710৩ /বা) ঠা ৩৬5 473 


ক্রমিক জেলা. গ্রারীণ পরিবারের দাবী হি 





১১। দক্ষিণ ২৪-পরগনা ৯৭৩,৯৭৪ ৪,২২৭৪৪ ৪৩.৪০ 
১২। হাওড়া ৪৮৩,৯৪৫ ১৭৩,৬৭৪ ৩৫৮৯ 
১৩। হুগলি ৬৭২,৬৭২ ৩,২১,১৯৯ ৪৭.৭৫ 
১৪। মেদিনীপুর ১৫৩৬,৭৬৪ ৬০৯৮৩৭ ৩৯.৬৮ 
১৫। বাঁকুড়া ৫৩৫,৭৫৬ ২,৯৭,৪৫২ ৫৫.৫২ 
১৬। পুরুলিয়া ৪০৩,৪৩৩ ১,২৬৮৩৮ ৩১.৪৪ 
১৭। বর্ধমান ৯,০০,৭১৪ ৪৬৭,২৩৮ ৫১.৮৭ 
১৮। বীরভূম ৫,৪৩,০০২ ২৭৩,৫৮৩ ৫০.৩৮ 

মোট ১,০৯৯১৬৬২ ৪৯,১৮২৯৬ ৪৪.৭৫ 

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয় 


৬৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৯১) শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক নূতন কতগুলি 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে; 


খে) আগামি শিক্ষাবর্ষে কাটোয়াতে নৃতন মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় 
স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা আছে কি না; এবং 


(গ) গত বছর কতগুলি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
তুলে দেওয়া হয়েছে? 


বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(কে) কোনও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নৃতন করে স্থাপিত হয় না, নি্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। 


(খ) এই মুহুর্তে এ সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়। 
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(গ) বিষয়টি উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক্তিয়ারের মধ্যে। 


৬৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪১৮) শ্রী ইউনুস সরকার ও শ্রী মোজাম্মেল হক 
(হরিহরপাড়া) ঃ কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, প্রত্যেক ব্লকে একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় গড়ে তোলা 
হবে; 


(খ) সত্যি হলে, রাজ্যে ৩১-১০-৯৯ পর্যস্ত মোট কতগুলি কারিগরি বিদ্যালয় গঠিত 
হয়েছে: এবং 


(গ) তন্মধ্যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় কয়টি? 
কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
ভৈরৰ নদীর ভাঙ্গন 


৬৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪২৩) স্ত্রী মোজাম্মেল হক (হরিহরপাড়া) ও শ্ত্রী 
ইউনুস সরকার £ সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন 
কি__ 


(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম ভৈরব নদীর ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; 
(খ) ভাঙ্গন রোধের জন্য কি কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 

(গ) হয়ে থাকলে, কোন্‌ কোন্‌ গ্রামকে উক্ত পরিকল্পনার আওতায় নেওয়া হয়েছে? 
সেচ ও জলপণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার নিম্নলিখিত গ্রামগুলি ভৈরব নদীর ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে £ 
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থানা গ্রাম 

১। মুর্শিদাবাদ ,  ডাঙ্গাপাড়া! 

২। রানিনগর «... উল্লাসপুর, পাহাড়পুর। 

৩। দৌলতাবাদ “  কলাডাঙ্গা, মদনপুরঘাট, নওদাপাড়া, 

| গরমপাড়ি, সসাবাদ, নিধিনগর। 

৪। ইসলামপুর «... শিশাপাড়া, চক্‌ ইসলামপুর, চক্‌ 
হরহরিয়া। 

৫। ডোমকল , . ভগীরথপুর, ফতেপুর, শিবনগর, 
লক্করপুর, কালাঠাদখালি, মধ্য 
জিৎপুর। 

৬। হরিহরপাড়া , . স্বরূপনগর, পন্মনাভপুর 

৭। নওদা , আমতলা, চৌকিরা, এলেসনগর, 

গোঘাট, 
জৌলসপুর, মহম্মদপুর। 

৮। ভগবানগোলা , . হরিরামপুর । 


(খ) হ্যা। আটটি গ্রামে ভাঙ্গন রোধের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ 
আটটি গ্রামের জন্য প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ৪০২.৬৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি 
এখন অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। 


(গ) নিম্নলিখিত গ্রামগুলিকে উক্ত পরিকল্পনার আওতায় নেওয়া হয়েছে £ 
১। পাহাড়পুর রোনিনগর থানা); 
২। নওদাপাড়া, গরমপাড়ি (দৌলতাবাদ থানা); 
৩। ফতেপুর (ডোমকল থানা); 
৪। স্বরূপনগর হেরিহরপাড়া থানা), 
৫। পদ্মনাভপুর (হরিহরপাড়া থানা); 
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৬। গরিবপুর (ডোমকল থানা); 
৭। জিৎপুর (ডোমকল থানা); 
৮। মহম্মদপুর (নওদা থানা)। 


মুর্শিদাবাদ জেলায় অগ্রভির নলকৃপ 


৬৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪২৫) শ্রী মোজাম্মেল হক (হরিহরপাড়া) ও শ্রী 
ইউনুস সরকার £ জল অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাবেন কি__ 


(ক) ১৯৯৭-৯৮ ও ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে মুর্শিদাবাদ জেলায় কতসংখ্যক গুচ্ছ 
প্রকল্পকে (অগভির নলকৃপ) কৃষিসেচের জন্য (ব্যক্তিমালিকানার) বৈদ্যুতিক 
সংযোজন করা হয়েছে; এবং 


(খ) উক্ত প্রকল্প কোন্‌ কোন্‌ ব্লক এলাকায় উল্লিখিত আর্থিক বছরে সংযোজন করা 
হয়েছে? 


জল অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গভির/অগভির নলকৃপগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোজনের 
বিষয়টি বিদ্যুৎ দপ্তরের আওতায় পড়ে। তবে এই ব্যাপারে জল অনুসন্ধান ও 
উন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্থ রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকারের প্রয়োজন হয়। উক্ত 
অধিকার থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন ব্লকে ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ 
সালে যথাক্রমে ১,৫১০টি ও ৪৬৮টি ব্যক্তিগত মালিকানার অগভির নলকৃপ 
বিদ্যুৎ সংযোজনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 


(খ) উপরোক্ত বিদ্যুৎ সংযোজনের অনুমোদন ব্লকওয়ারি হিসেব নিচে দেওয়া হল 


ক্রমিক ব্লকের নাম অনুমোদনের সংখ্যা 

সংখ্যা ১৯৯৭-৯৮ ১৯৯৮-৯৯ 
১। রঘুনাথগঞ্জ-১ ৬৮ ১৯ 
২। ভরতপুর-১ ১৪১ ৩৮ 


৩। ভরতপুর-২ ২১৩ ১৪৮ 
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৪। কান্দি ২৬৬ ২১ 
৫। সাগরদীঘি ৩১০ " ৫০ 
৬। খড়গ্রাম ৩৪৮ ২৫ 
৭| নবগ্রাম ৯৫ ৭. 
৮। বরওয়ান ৬৬ ১৬০ 
৯। বহরমপুর ৩ লি 

মোট £ ১,৫১০ ৪৬৮ 

সাব-রেজিস্ট্রি অফিস 


৭০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪২৯) শ্রী ইউনুস সরকার ও শ্রী মোজাম্মেল হক 
(হরিহরপাড়া) £ অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে বেশ কিছু স্থানে নতুন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস চালু 
হতে চলেছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, মুর্শিদাবাদ জেলায় তা কোথায় কোথায়" স্থাপন হচ্ছে? 
অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 
(খ) (১) শক্তিপুর, (২) জলঙ্গি; (৩) লালগোলা; ও (৪) ধুলিয়ান। 
. পল্মা নদীর ভাঙ্গন ্‌ 


৭১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৩৪) শ্রী ইউনুস সরকার ও মোজাম্মেল হক 
(হরিহরপাড়া) £ সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন ব্লকে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন অব্যাহত 
আছে; 
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(খ) সত্যি হলে, রানিনগর ও জলঙ্গি ব্লকে এই বছরে কোথায় কোথায় ভাঙ্গন 
হয়েছে; এবং 
(গ) আগামি দিনে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাঙ্গন রোধে কি কি কাজ করার পরিকল্পনা 
নেওয়া হয়েছে? 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন ব্লকে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন অব্যাহত আছে। 
এই বছরের ভাঙ্গনের জায়গাগুলি হল ঃ 


(খ) (১) রানিনগর ব্লক-২ এর মধ্যে রাজানগর অঞ্চলে সাহেবনগরে এবং 
টিকটিকিপাড়ায়। 


| (২) জলঙ্গি ব্লকের পরশপুর, মুরাদপুর ও জয়কৃষ্ণপুর অঞ্চলে। 


(গ) মুর্শিদাবাদ জেলায় মুরাদপুর-জয়কৃষ্ণপুর অঞ্চলে ভাঙ্গন রোধের পরিকল্পনা আছে। 
কাজটি শীঘ্র শুরু করা হবে। পরশপুর অঞ্চলে ভাঙ্গন রোধে পরিকল্পনা নেওয়ার 
জন্য প্রস্তুতি চলছে। 


গড়চুমুকে দামোদরের উপর সেতু 


৭২। (অনুমোদিত প্রম্ম নং ৪৩৭) শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার শ্রীরামপুরে গেড়চুমুক) দামোদর নদীর উপর 
সেতু নির্মাণের কাজ বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে; এবং 


(খ) উক্ত সেতুটির নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত? 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) সেতু নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। 

(খ) বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৩.৯৬ কোটি টাকা। 
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(এই সময় সভার কাজ অপরাহ্ন ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়।) 
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[016 (99 01 115 11701101) 95 21110170050. 


তরী সুধীর ভট্টাচার্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি 
এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মুলতুবি রাখছে। ব্ষিয়টি হল, দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার জোকা থেকে ডায়মন্ডহারধার 
পর্যন্ত ডায়মন্ডহারবার রোডের দু-পাশে অসংখ্য রিসর্ট গড়ে উঠেছে। এই সব রিসর্টে 
রমরমিয়ে চলছে দেহ ব্যবসা । ফলে পরিবেশ দূষণ ঘটছে এবং প্রাণঘাতি এড্্‌স রোগ 
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শ্রী তপন হোড় ঃ স্যার, আমি আপনার লিখিত রিপোর্ট এখনও পাইনি। পাবলিক 
ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে রেশন শপের মাধ্যমে যে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র সাধারণ মানুষকে 
দেওয়া হত, সমস্ত পশ্চিমবাংলায় এই পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম তুলে দেওয়া হবে 
এই আশঙ্কা আমরা বহুদিন ধরে করছি। ভর্তুকি তুলে নেওয়ার যে নীতি পূর্বতন বেন্ত্রীয় 
সরকার নির্ধারণ করেছিল, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শুধু গ্রহণই করছে না, আ্যাকটিভলি 
রূপায়ণেরও চেষ্টা করছে। এতে গ্রামে বসবাসকারি সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। 
প্রথমেই দেখলাম চিনি প্রত্যাহার করে নিল। এরপর হয়ত কেরোসিন কমিয়ে দেবে বা 
অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রও যেগুলো রেশন দোকানের মাধ্যমে দেওয়া হয় কমিয়ে 
দেবে। আপনার একটা স্টেটমেন্টে দেখলাম দু মাসের চিনি আপনি দেবেন। এই চিনি 
দিতে গেলে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে টাকা দিতে হবে এবং এখানকার উন্নয়নমূলক 
কাজগুলোর ক্ষেত্রে চাপ পড়ে যাবে। এই পাবণিক ডিস্রিবিউশন সিস্টেম বাজিয়ে রাখার 
প্রশ্ন যেমন আছে, তেমনি সাধারণ মানুষ যে অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়বেন, এটাও 
ঠিক। এই ব্যাপারে আপনি রাজ্যের মানুষকে আাশ্বস্থ করুন এবং এই বাড়তি ব্যয়ের 
জন্য পশ্চিমবাংলায় উন্নয়নমূলক কাজের কোনও ক্ষতি হবে কিনা বলবেন। 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ £ মাননীয় সদস্য সঠিক প্রশ্নই তুলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের 
এই উদ্দেশ্য নিশ্চয় খুবই আ্যালার্মিং। তার কারণ হচ্ছে - আপনি নিশ্চয় জানেন - প্রি 
পার্টিশন ডেজ অর পোস্ট পার্টিশন ডেজ এ প্রায় সব গভর্শমেন্টই ফুড ্যান্ড সিভিল 
সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট রেখেছে। তার জন্য সেপারেট মন্ত্রীও রেখেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
যে, যে সরকার দিল্লিতে বসে আছে, বিজেপি সরকার অটলবিহারী বাজপেয়িজির নেতৃত্তে 
এই ডিপার্টমেন্ট উঠে গেছে, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আপনি লিস্ট খুঁজে দেখে 
নেবেন যে, ফুড ত্যান্ড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট চিরকালই ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আজকে ফুড আ্যান্ড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট ৩-৪ ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। কোন ডিপার্টমেন্টের 
কোন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব সেই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে হয়। সেইজন্যই বলছি 
যে, উদ্দেশ্য ভালো দেখতে পাচ্ছি না। ওরা থু আউট ইন্ডিয়া সাপ্লাই তুলে দিতে চাচ্ছেন। 
কিন্তু আমি আপনাকে বলি তিনটি স্টেট পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, এবং কেরালা এই তিনটি 
রাজ্যে যে শক্তিশালি পি ডি এস সিস্টেম চালু আছে, এটা সর্বহারা মানুষের কাছে চাল 
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পৌঁছে দেওয়ার জন্য, তাদের কাছে রেশন পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি 
মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, পঞ্চয়েতমন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করেছি। এই মিটিং করার পরে আমরা 
সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কোনওভাবেই পি ডি এস সিস্টেম শেষ করা যাবে না। আপনারা 
জানেন যে, আমাদের রাজ্যে চাল ছাড়া সব জিনিসই বাইরে থেকে আনতে হয়। আমি 
একটা কথাই বলতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গের খেটে খাওয়া ষানুষকে না খেয়ে থাকতে দেব 
না। কেন্দ্রীয় সরকার না চাইলেও পি ডি এস সিস্টেম চালু রাখব! 
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শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা যারা বিধায়ক আছি, সবাই 
আমরা রাজনৈতিক ব্যক্তি। একটা পলিটিক্যাল পার্টিতেই থাকি। আমাদের অনেক পলিটিক্যাল 
পারফরমেন্স থাকে। অনেক কাজ থাকে তারজন্য বিভিন্ন জায়গাতে যেতে হয়। কিন্তু 
আমরা যখন বিভিন্ন জেলায় যাই তখন আমরা জেলার যে সমস্ত সরকারি গেস্ট হাউস 
বা সার্কিট হাউস সেখানে থাকার চেষ্টা করি। সার্কিট হাউসে বুকিং করে গিয়েও আমরা 
দেখতে পাই যে সাধারণ ভাড়া নেয়, দুশো টাকা পার রুম, কোথাও পার রুম তিনশো 
টাকা, কোথাও একশো টাকা। স্যার, আপনি জানেন আমরা কেউ ব্যক্তিগত প্রমোদ ভ্রমণে 
যাই না. সরকারি কাজে যাই, এলাকার কাজে যাই। এখন রাজ্যের গেস্ট হাউসের যে 
রেট ভাড়া তাই দিতে হয়, সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। স্যার, আপনি জানেন যে 
অন্যান্য রাজ্যের বিধায়কদের থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিধায়করা পুওর পেড। এর জন্য 
আমরা কোনও অপমান বোধ করি না। আমরা মনেকরি যে আমরা সোশ্যাল সারভিসে 
এসেছি। জনসাধারণের কাজ করতে এসেছি আমরা। কিন্তু স্টেট গেস্ট হাউসে যে ভাড়া 
দিতে হয়, এই ব্যাপারটা যদি স্যার আপনারা চেয়ার থেকে ব্যবস্থা নেন। সমস্ত দলের 
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বিধায়করা এই প্রবলেম ফেস করেন। ব্যক্তিগত কাজে আমরা কেউ যাই না, দলের 
কাজে যেতে হয়, এলাকীর কাজে যেতে হয়। সে ক্ষেত্রে গিয়ে সমস্যার সম্মুখিন হতে 
হয়। বিশেষ করে পি.ডরুডি। পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের গেস্ট হাউসেও আমাদের রেট 
দুশো টাকা পার রুম। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছি তিনি বললেন যে ওটাই আমাদের 
রেট। স্টেট গেষ্ট হাউসে যাতে এম.এল.এরা কনসেশনাল রেটে থাকতে পারেন আপনি 
ব্যবস্থা নিন। 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি এটা কিছুদিন আগে রেফার করেছিলাম এম.এল.এরা বিভিন্ন 
জেলায় যায় গভর্নমেন্ট গেস্ট হাউস, সাকিট হাউস অন প্রায়োরিটি বেসিস এম.এল.এদের 
দেওয়া উচিত। এটা অফিসিয়াল রেটে দেওয়া উচিত। তারা নানা কাজে যুঁয় অনেক 
সময়ে আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে ঘর থাকা সত্তেও আযালটমেন্ট হয় না। এটা ঠিক 
না। এটা গভর্নমেন্ট থেকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া উচিত। এম.এল.এরা সব সময়ে প্রায়োর 
বুকিং নাও করতে পারেন। আমি তাদের বলেছি আমাদের অফিসের মাধ্যমে যোগাযোগ 
করে বুকিং করে রাখতে কিন্তু সব সময়ে সেটা সম্ভব হয় না। ছুটির দিন থাকতে পারে। 
শনি রবিবার হতে পারে সব সময়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। প্রায়োরিটি বেসিসে 
আট অফিসিয়াল রেট আযালটমেন্ট পাওয়া উচিত্ত। এই নির্দেশ সমন্ত ডিপার্টমেন্টকে খবর 
দিয়ে দিন। 


মিঃ প্রবোধচন্দ্র সিন্হা £ আযালটমেন্ট পাওয়াটা নতুন অবস্থায় এসেছে। এখন 
ক 
করব। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি একটা খুব দুঃখজনক ঘটনার খবর শুনলাম। 
পুলিশমন্ত্রী যদি থাকতেন ভাল হত। আজকে সকালে ঢাকুরিয়া ওভারব্রিজের নিচে একজন 
মা এবং বাচ্চা বাসে চাপা পড়েছে। তারপর জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। নাকি পাঁচটা 
বাসে আগুন লাগিয়েছে। তারপর ফায়ার ব্রিগেড আসে দেরি করে। পুলিশের থানা 
পাশেই কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। আমার কাছে খবর পুলিশ জনতাকে 
নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে কসবাতেও এই ধরনের ঘটনা 
ঘটেছিল। সেখানেও জনতা বাসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই কলকাতা শহরে বিশেষ করে বাস রেষারেষি করে যে ঘটনা ঘটাচ্ছে তা 
জনসাধারণের ক্ষোভের কারণ হচ্ছে। তারা অগুৎপাতের মতো ফেটে পড়ছে। আমি 
উরিছি উরভিযাতে মাং বাানারা চিরে গা জোড়ে রে ব্ডেছেরুলি 
1 
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শ্রী.তপন হোড় £ স্যার, আমি একটা 'ভাল খবর আজকে হাউসে রাখছি। 
ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি আজকে কলকাতায় এসেছেন। আপনারা জানেন যে ৬০ এর 
দশকে এই কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে ভিয়েতনামের নামে উত্তাল হত। সেই 
ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি আজকে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। 
আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন 
বাংলার সংস্কৃতির পীঠস্থান। আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি তিনি যাতে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করতে পারেন তার 
ব্যবস্থা যদি করা সম্ভব হয় তাহলে খুব ভালো হবে। আমি বীরভূমবাসীর এবং 
শান্তিনিকেতনবাসির পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। 


মিঃ স্পিকার £ ওনার সাথে সন্ধ্যা বেলায় আমার দেখা হবে, আমি আপনার কথা 
তাকে জানিয়ে দেব। উনি কাল সকালে চলে যাবেন, জানি না ওনার যাবার সময় হবে 
কি না। 
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শ্রী 'সুধীর ভট্টাচার্য 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ইংরাজির দ্বিতীয় 
ভাগ শেখানোর ব্যাপারে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে বামফ্রন্ট সরকারের অনিচ্ছা থাকা সত্বেও 
প্রধানত জনগণের চাপে পড়ে পবিত্র সরকার কমিটি করে চালু করার কথা ছিল। সেই 
অনুসারে গত ২৯শে জানুয়ারি শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশনামা ১২৯ বি পি ই তাতে বলা 
হয়েছিল নভেম্বর থেকে ইংরাজি শুরু হবে। কবে ছাত্রছাত্রীরা বই পাবে শিক্ষা অধিকর্তা 
তা বলতে পারছেন না। তৃতীয় শ্রেণীর যে বই দেওয়া হয়েছে তা অতি অল্প, পড়ানোর 
পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয় শ্রেণীর পঠন-পাঠনের জন্য ইংরাজি বই পড়ানোর যে নির্দেশ 
শিক্ষা পর্যদ দিয়েছে সেই অনুযায়ী বই আসেনি। আজকে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থায় আপনাদের ইচ্ছা না থাকলেও জনমতের চাপে পড়ে এবং বাংলার মানুষ এবার 
বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এই ভেবে আপনারা পবিভ্র সরকার কমিশন গঠন করেছিলেন। 
কিন্তু তার যা বক্তব্য তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এখন পর্যস্ত রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের 
অধিকর্তা সেই বই পাঠাননি, দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পৌছায়নি। এবং তৃতীয় শ্রেণীর যেখানে 
৮০টি বই.লাগে সেখানে ৫টি বই দিয়েছেন তাতে শিক্ষকদের পক্ষে পড়ানো সম্ভব নয়। 


' আজকে আপনারা পশ্চিমবাংলার শিক্ষাকে শেষ করে দিয়েছেন, পশ্চিমবাংলায় শিক্ষা 


নেই। আজকে সমস্ত দিক থেকে আপনারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে মনে করেছেন বোকা 
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বানাবেন। একটা কথা আছে দীর্ঘদিন মানুষকে বোকা বানানো যায় না, ঠকানো যায় না। 
আমি তাই দাবি করছি যাতে তাড়াতাড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণে বই পৌঁছে দেওয়া হয় প্রাথমিক 
স্কুলগুলিতে যাতে পঠন-পাঠন ঠিকমতো হতে পারে। 


শ্রী রামপদ সামন্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলায় ৬নং জাতীয় সড়কের কাছে পাঁশকুড়া 
থেকে পিংলা পর্যস্ত ১৭ কি.মি. রাস্তা আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর যাবত পাকা করার 
জন্য দাবি করছেন সেখানকার জনগণ। তারা বিভিন্ন সময় ধর্না, ডেপুটেশন, আবেদন- 
নিবেদন করেছেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। এই রাস্তাটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। 
প্রথম পর্যায় রতুয়া থেকে হাউর রেল স্টেশন পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায় হাউর রেল স্টেশন 
থেকে গোবর্ধনপুর এই দুটি পর্যায়ের অনুমোদন হয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ের কাজ 
এগিয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এগোয়নি। তৃতীয় পর্যায়ে গোবর্ধনপুর থেকে মালিগ্রামের 
অনুমোদন হয়নি। বারে বারে পূর্ত দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার পর তারা জানাচ্ছে 
যে এটা বিবেচনাধীন রয়েছে। আজকে ৫০ বছর ধরে সেখানকার জনগণ দিনের প্র 
দিন এই রাস্তাটি পাকা করার জন্য বলছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের রাস্তা জেলা পরিষদের 
অধীনে রয়েছে, এই রাস্তাটি পাকা করার জন্য দাবি করছি। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিধানসভায় আমরা বারে বারে 
বলেছি পশ্চিমবাংলায় একের পর এক কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ নতুন করে 
রুজিরোজগার হারাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মেটাল বক্স কারখানার ৭৮ জন শ্রমিক 
আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। গত ৪ বছর ধরে আমরা বারে বারে সরকারের সঙ্গে 
এবিষয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মালিককে বাধ্য করার চেষ্টা করছি। আমাদের 
ইউনিয়নের সঙ্গে সরকারের দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। কিন্তু সরকার কারখানা খোলার 
ব্যবস্থা করেনি। ফলে আজকে ৭৮ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করেছে এবং ১১২ জন শ্রমিক 
অনাহারে মারা গেছে। শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 
বাড়ি ভাড়া দিতে না পারায় বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। তারা আয়ের কোনও 
বন্দোবস্ত করতে পারছে না বা সরকারের পক্ষ থেকেও কারখানা খোলা হচ্ছে না। "শুধু 
তাই নয় কোম্পানির হেড অফিস 'বার্লো হাউস' বিক্রি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি 
অবিলম্বে ধ মেটাল বক্স খোলার জন্য শ্রমমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


্্ী শাত্তিরাম মাহাতো £ স্যার, আপনার মাধ্যমে বিদুুমন্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
স্যার, আয়ার কেন্দ্র পুরুলিয়ার জয়পুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৫০ ভাগ গ্রামেও গ্রামীণ বিদ্যুৎ 
যায়নি। বাজেট অধিবেশনের সময় আমরা মন্ত্রীদের কাছে অনেক প্রতিশ্রুতির কথা 
শুনতে পাই। কিন্তু আমার ওখানে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ হয়নি। অবিলম্বে 
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বৈদ্যুতিকরণের কাজ না হওয়ার ফলে রিভার লিফট ইরিগেশন স্কিম ব্যহত হচ্ছে। 
ডিজেলের অভাবে পাম্পসেটগুলো কার্যত অচল হয়ে পড়ে আছে। বিদ্যুতিকরণের কাজ 
হলে ইলেকট্রিকের মাধ্যমে এগুলো চলতে পারবে। এবং কৃষিকাজের উন্নতি হবে। তাই 
পুরুলিয়াতে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ যাতে ঠিকভাবে হয় তার জন্য আপনার মাধ্যমে 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী খবিরুদ্দিন আহমেদ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
আমাদের নদীয়া জেলা কৃষিভিত্তিক জেলা। এই জেলার প্রধান অর্থনৈতিক ফসল পাট 
এবং পাট-তন্তর মানও অনেক উন্নত। এছাড়া বিভিন্নরকম শাকসব্জী ও ফসল প্রচুর 
পরিমাণে "উৎপন্ন হয়। এই জেলার সর্বস্তরের মানুষের দাবি পাট-ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প 
এবং শাকসব্জী সংরক্ষণ ও ফুডপ্রসেসিং কেন্দ্র প্রভৃতি কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা হোক। 
এতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান হবে অন্যদিকে ব্যাপক মানুষের আর্থিক অগ্রগতি ঘটবে। 


শ্রী মুর্সোলিন মোল্লা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভারত সরকারের অধীন এন.জে.এম.সি.-র ৫টা পাটকল 
আলেকজান্দ্রিয়া, কেনিয়ান, খড়দা ইউনিয়ন নর্থ ও ন্যাশনাল জুট মিলের হাজার হাজার 
শ্রমিক নভেম্বর ২০ তারিখ থেকে মাইনে থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ.এই এন.জে.এম.সি. 
পরিচালিত ৫টা জুট মিলের শ্রমিকদের মাইনে দিচ্ছেনা। হাজার হাজার শ্রমিকের পরিবার 
আজকে অভুক্ত রয়েছে। স্যার, আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবিষয়ে। 
জুটমিল কর্তৃপক্ষ বাজার থেকে জুট কিনছে না এবং শ্রমিকদের অভুক্ত রেখেছে। আজকে 
এক অবর্ননীয় অবস্থার মধ্যে শ্রমিকরা রয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। 


[2-20__2-30 0.7] 


শ্রী মহম্মদ আমিন £ঃ লেবার মিনিস্টার অসুস্থ্য, উনি হাসপাতালে আছেন। এব্যাপারে 
আমার জানা আছে। এন.জে.এম.সি.র ৫টা মিলে বেশ কিছু দিন ধরে কাচা পাট নেই। 
এবং কোনও প্রোডাকশন হচ্ছে না। এর ফলে প্রায় ২২ হাজার শ্রমিক উদ্বিগ্ন হয়ে 
পড়েছেন এবং রাজ্যসরকারও উদ্দিগ্ন। এন.জে.এম.সি.র পক্ষ থেকে নোটিশ দিয়ে বলা 
হয়েছে যে, তাদের কাছে কোনও টাকা-পয়সা নেই এবং দিল্লি থেকে ফান্ড রিলিজ না 
হলে কীচা পাট কেনা যাবে না এবং শ্রমিকদের বেতনও দেওয়া যাবে না। ২০শে 
নভেম্বরে যে বেতন দেওয়ার কথা ছিল ,সেটা শ্রমিকরা পাননি। লেবার মিনিস্টার 
হাসপাতালে যাওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন এবং আমিও 
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একটা চিঠি পাঠিয়ে লেবার মিনিস্টার ও টেক্সটাইল মিনিস্টারকে এব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করার দাবি জানিয়েছি এবং বলেছি যে এবিষয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা 
বলতে চাই। পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়েছে। এনজে.এম.সি.র পক্ষ থেকে লেবার 
ডিপার্টমেন্টের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে শ্রমিকদের লে-অফ করবার অনুমতি চাওয়া 
হয়েছে এবং একথা বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত এবছরে ৫০ কোটি টাকা 
এন.জে.এম.সি. কে দিয়েছে এবং সেই টাকা ফুরিয়ে গেছে। আর টাকা না পাওয়া পর্যন্ত 
তাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। রাজ্য সরকার লে-অফ করার অনুমতি দেয়নি। 
আমরা চেষ্টা করছি যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে স্বাভাবিক পরিস্থিতি 
ফিরিয়ে আনা যায়। 


রী বিশ্বনাথ মিত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ) সরকারের 
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ কণছি। ঝাঙেল থেকে কাটোয়া পর্যস্ত 
রেললাইনকে ডবল লাইন করার জনা প্রান্তন রেলমঞ্্ প্রতিআ্তি দির়েছিলেন। কাটোয়ার 
সমাবেশে বর্তমান রেলমন্ত্রী একাধিকবার সভায় বলেছিশেন এই লাইনটাকে ডবল করতে 
হবে। এছাড়া এই লাইনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লাহন। এই লাইনের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। হুগলি, বর্ধমান, নগায়া ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে এই রেল 
লাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়। সুতরাং এই ধা/ডেল থেকে ঝাটোয়া পর্যন্ত রেল 
লাইনকে অবিলম্বে ডবল লাইন করার জণ্য দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী দিলীপকুমার দাস £ মাননায় অধাম্ব মহাশয় আমি একটা বিষয়ে আভাকে এই 
সভায় সমস্ত সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনার কাছে গতকালের খটনা তুলে ধরছি 
এবং তার প্রতিকারের দাবি জানাচ্ছি। স্যার, গঙকাল বিধানসভা শেষ হতে প্রায় ৭টা 
বেজে যায়। বিধানসভা শেষ হওয়ার পর হাওড়ার এক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছিল এবং আমি তার সঙ্গে বাইরে কথা বলছিশাম। আমার দেরি হয়ে যায় এবং 
এম.এল.এ. হোস্টেলে যাওয়ার জন্য এম.এল.এদের বাস চলে যায়। আমি তখন এম.এল.এ, 
হোস্টেলে যাওয়ার কোনওরকম যানবাহন না পেয়ে বাইরে ট্যাঞ্সির জন্য অপেক্ষা করতে 
লাগলাম। প্রায় ২০ মিনিট অপেক্ষা করার পর ট্যাক্সি না পেয়ে আমি পায়ে হেঁটে 
এম.এল.এ. হোস্টেলের দিকে যেতে থাকি। রাজভবনের সামনে রাস্তার ওপারে যাওয়ার 
জন্য যখন মাঝ রাস্তায় এসেছি সেই সময় রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিক থেকে ডানদিক বা 
বাম দিক কোনও দিক থেকেই গাড়ি আসছিল না। হঠাৎ একটা ই.এম.ই, গাড়ি তার 
নম্বরটা আমি দেখতে পাইনি, সেই গাড়িটা স্পীডে এসে আমাকে মারতে চাইছিল। এমন 
অবস্থা হয়েছিল যে আমি সামনে গেলেও মরব আবার পিছিয়ে গেলেও মরব। সেই 
সময় আমি কোনওরকমে ডিগবাজি দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছি। আমার ধারনা গাড়িটার 
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উদ্দেশ্য ঠিক ছিলনা। আমাকে হত্যা করার চক্রান্ত ছিল বলে আমার মনে হয়। এভাবে 
আমাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত হয়েছে এটা খুবই নিন্দনীয়। আপনার কাছে তাই দাবি 
করছি যাতে আগামিদিনে নিরাপত্তা পাই এবং বিধানসভায় এসে আমি আমার বক্তব্য 
রাখতে পারি। যাতে আমি এখানে আমার এলাকার মানুষের কথা তুলে ধরতে পারি। 
আজকে বিধানসভার এই অধিবেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাকে হত্যা করার যে যড়যন্ত 
চলছে তার প্রতিবাদে এই বক্তব্য রেখে আজকের সভা বয়কট করছি। 


শ্রী বাদল ভট্টাচার্য ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আমি একটা জরুরি 
বিষয়ের প্রতি সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার 
নির্বাচনি কেন্দ্র হাবড়া ব্লক ওয়ান এবং ব্লক টুতে শিশু কল্যাণ প্রকল্পে লোক নিয়োগকে 
কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। যে লিষ্ট করা হয়েছে তাতে দুর্নীতি রয়েছে। দুর্নীতির 
ব্যাপারে প্রতিবাদ করার পরে যাদের রিটেন এবং ওরাল পরীক্ষা হয়ে গেছে তাদের 
বলা হচ্ছে, 'আপনারা বিজেপি-ে জিতিয়েছেন, এবারে দেখুন কেমন করে কি হয়।' 
স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীকে বলতে চাই, এই নিয়োগের ক্ষেত্রে 
যে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দুর্নীতি রয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে এ নিয়োগ 
বন্ধ করে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক এবং সঠিক পদ্ধতিতে নিয়োগ 
করার ব্যবস্থা করা হোক। নমস্কার। 


শ্রীমতী উমারানি বাউড়ি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
আমাদের পুরুলিয়া জেলার একটা সমস্যার প্রতি মাননীয় কৃষিমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
আমাদের পুরুলিয়া জেলার ব্লকগুলিতে সরকারি কৃষি খামার আছে এবং সেই কৃষি 
খামারগুলিতে সরকারি কর্মচারিলও আছে। সর্ব কর্মচারিরাই সরকারি বেতনভোগি কর্মচারী 
কৃষি খামারগুলি মানুষের উপকারের জন্য করা, কিন্তু বর্তমানে সেই খামারগুলি থেকে 
মানুষ কোনও উপকার পাচ্ছেনা। গ্রামাঞ্চলে মানুষরা বঞ্চিত হচ্ছে। ওখান থেকে কৃষকদের 
শস্যবীজ, খাদ্যশস্য ইত্যাদি দেওয়ার কথা। কিন্তু তা দেওয়া হচ্ছে না। কারণ “পশ্চিমবঙ্গ 
বীজ নিগম' থেকে খামারগুলোর সময় মতো বীজ পৌঁছচ্ছে না এবং খামারগুলো 
সঠিকভাবে তদারকি করা হচ্ছে না। বীজ সময় মতো না পৌছনোর প্রধান কারণই হচ্ছে 
অর্থের অভাব। অবিলম্বে খামারগুলিকে ভগ্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রীর নিকট আবেদন রাখছি। খামারগুলোর দুরবস্থা দূর করার 
জন্য অবিলম্বে কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হলে আমাদের গ্রামাঞ্চলের গরিব কৃষক বন্ধুদের 
কিছু উন্নতি হয়। সুতরাং এই আবেদন আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছে রেখে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। | 


শ্রী অশোককুমার দেব £ মানলীশ্ব আপ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি শিক্ষা 
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দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ রাজ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় 
স্তর পর্যন্ত শিক্ষার অবস্থা খুবই ভয়াবহ-_ ১২টা বেজে গেছে। দক্ষিণ ২৪-পরগনার 
এম.এল.এ.-রা এখানে আছেন, তারা জানেন কয়েকদিন আগে ওখানে প্রাথমিক শিক্ষক 
নিয়োগ করা হয়েছে এবং সেই নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রচন্ড দলবাজি হয়েছে। যাদের 
সঠিক যোগ্যতা আছে তারা চাকরি পায়নি। সমস্ত অযোগ্য লোকেদের দলবাজি করে 
চাকরি দেওয়া হয়েছে। এমনও দেখা গেছে, একই বাড়িতে থাকে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের 
চাকরি হয়েছে। আমরা দেখছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করেও 
রাজনীতি হচ্ছে। আমরা মনেকরি যাদের সঠিক যোগাতা আছে তাদেরই উপাচার্য পদে 
নিয়োগ করা উচিত-_ সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক না কেন। এসব ক্ষেত্রে দলের উর্ধ্বে 
উঠে কাজ করা দরকার। সরকারে আমরাও ছিলাম, কিন্তু কখনও এইভাবে আমরা 
দলবাজি করিনি। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী মহাশয় উপস্থিত আছেন, তার কাছে 
আমি বলছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজ্যের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সকল পক্ষের 
সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ করা দরকার। রবীন্দ্রভারতীয় উপাচার্য, শ্রী 
শুভস্কর চক্রবর্তী মাঝে-মাঝে এম.পি, এম.এল.এ হবার জন্য নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন এবং 
রবীন্দ্রভারতীতে প্রচন্ডভাবে রাজনীতি করে যাচ্ছেন। এইভাবে যদি রাজনীতি করে যায় 
তাহলে শুধু আমাদের নয়, প্রতিটি মানুষের ক্ষতি হবে, শিক্ষা-জগতের ক্ষতি হবে। 
আপনার জানা দরকার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল সারা ভারতবর্ষের মধ্যে, সেই 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এখন অনেক নিচে নেমে গেছে। আগে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনও ছেলে পাশ করলে তার ইন্টারভিউয়ের প্রয়োজন হত না 
আর আজকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিগত ২৩ বছরে আপনাদের রাজত্বে নষ্ট করে 
ফেলেছেন। সেইজন্য আমি অনুরোধ করছি, দলবাজির উধ্র্ব কাজ করুন। যিনি উপাচার্য 
হবেন যোগ্যতাপূর্ণ ব্যক্তিই হোন এবং দলের বাইরে হোন এই অনুবোপ আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে রাখছি। 


[2-30-_ 2-40 07.] 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদুতম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সালারে ৩৩ কেভি. 
সাব-স্টেশন আছে। সেখানে বিদ্যুতের যে চাহিদা সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য এ সাব- 
স্টেশন ৩ এম.ভি.এ যে দুটি মেশিন আছে তার দ্বারা সম্ভবপর নয়। গতবারে বোরো 
মরসুমে বিদ্যুৎ ঠিকমতো না দিতে পারার জন্য আমাদের এলাকার চাষিরা ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়েছে, ফসল নষ্ট হয়েছে। এবারের বন্যায় ভরতপুরের সালারে মাঠে ফসল নষ্ট হয়ে 
গেছে। আগামি মরসুমে সালার সাব-স্টেশনে অতিরিক্ত ৬.৩ এম.ভি.এ ট্রা্পফরমার বসানো 
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যদি না যায় তাহলে আমাদের এলাকায় বিদ্যুতের যে চাহিদা সেই চাহিদা পুরণ হবে না। 
না হওয়ার ফলে মাঠে যে সাব-মার্সিবিল, যে ডিপ-টিউবওয়েল, যে আর.এল.আই সেন্টারগুলি 
আছে সেই সেন্টারগুলি রিভার লিফট ইরিগেশনের মাধ্যমে এলাকার চাষিদের জল 
দেওয়া সম্ভবপর হবে না। ফলে চাষিরা মার খাবে এবং উৎপাদন ব্যাহত হবে। তাই 
আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অতি দ্রুত এ সাব-স্টেশনে 
আর একটি অতিরিক্ত ৬.৩ এম.ভি.এ ট্রান্সফরমার বসানো যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য 
আবেদন করছি। আমি ইতিমধ্যেই আমার জেলার সুপারিনটেনসিভ ইন্জিনিয়ার, একজিকিউটিভ 
ইঞ্জিনিয়ার, ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তাদের কাছ থেকে 
কোনও আশ্বাস পাইনি, কোনও সুরাহা হয়নি। এরফলে এলাকার মানুষ ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে 
পড়েছে। বন্যায় ফসল, ধান নষ্ট হয়েছে, গতবারে খরা মরসুমে ধান নষ্ট হয়ে গেছে। 
এবারেও যদি বিদ্যুতের সঙ্কট না মেটানো যায় তাহলে চাষিরা আবার মার খাবে এবং 
বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাহত হবে, ফলন কম হবে। সেইজন্য বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে 
আবেদন করছি, অতি দ্রুত সালার সাব-স্টেশনে আর একটি অতিরিক্ত ৬.৩ এম.ভি.এ 
ট্রাফরমার বসানো হোক। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ স্যার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বন্দীবীর” কবিতার 
একটি লাইন মনে পড়ছে, “পড়ি গেল কাড়াকাড়ি, কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান, তার 
লাগি তাড়াতাড়ি”। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী হওয়ার পর একটি 
প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এখান থেকে কে আগে ওনার কাছে পৌঁছাবে । আমি দেখলাম 
পূর্তমন্ত্রী গেছেন, সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী গেছেন, পরিবহনমন্ত্রী সুভাষবাবু গেছেন 
এবং আরও অনেকে যাবার জন্য লাইন দিয়ে আছেন। সবাই দেখা করে দাবি জানাচ্ছেন 
এই এই রেল প্রকল্প চালু করা হোক। রেল প্রকল্প নিশ্য়ই চালু করা হোক এই দাবি 
সকলের। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, যে অপদার্থ সরকার এই রাজ্যে আছে সেই অপদার্থ 
সরকারের জন্য রাজ্যের রেল প্রকল্পগুলি চালু হতে পারেনি। খবরে জানতে পেরেছি, 
গতকাল পার্লামেন্টে বলা হয়েছে ২৭টি রেল প্রকল্প ঝুলে আছে এই রাজ্য সরকারের 
অপদার্থতার জন্য। কারণ এই সরকার জমি দিতে পারেনি। আমি রাজ্য সরকারের কাছে 
দাবি করছি, এই রেল প্রকল্পগুলি অবিলম্বে চালু করার সম্ভাবনা যদি তৈরি করতে হয় 
তাহলে অবিলম্বে সেইসব জমিগুলি রেল দপ্তরের হাতে যাতে তুলে দেওয়া হয় সেই 
ব্যবস্থা করা হোক। আমি এই দাবি আপনার মাধ্যমে রাখলাম। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমি ন্যাশনাল 
হাইওয়ে-৬, এই রাস্তাটির দুরাবস্থার কথা জানিয়ে অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য 
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মন্ত্রী মহাশয়দের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। স্যার, আমরা জানি ন্যাশনাল হাইওয়ে-৬ এটা 
কেন্দ্রীয় সরকারেরই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে বঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছেন 
তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখছি এই ন্যাশনাল হাইওয়ে-৬ তারা রক্ষণাবেক্ষণ 
করছেন না। তার ফলে হাজার হাজার লরি, বাস যা এই ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছে 
»সেগুলি আ্যাক্সিডেন্ট করছে, মানুষ মারা যাচ্ছে। এক ঘন্টার পথ যেতে তিন' ঘন্টা সময় 
লাগছে এবং এমন কি ত্যান্থুলেন্সে করে এই রাস্তাটি দিয়ে রোগি নিয়ে যেতে যেতে 
অনেক সময় রোগি মারা পর্যন্ত যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের কাছে আমার তাই 
অনুরোধ, কেন্দ্রীয় সরকারের এই বঞ্চনার জবাব দিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেই এই 
ন্যাশনাল হাইওয়ে-৬ রিপেয়ার অবিলম্বে করা হোক। . 


শ্রী সেখ দৌলত আলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন, গতবার 
ছাত্র ভর্তির সমস্যাকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। সেই সমস্যার সমাধানের জন্য 
সরকারের পক্ষ থেকে কিছু হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল করার জন্য আযাপ্রভাল 
দেওয়া হয়েছিল। তাদের কিন্তু পরিকাঠামো ছিল না। কথা ছিল সেই পরিকাঠামোর 
উন্নয়নের জন্য এক লক্ষ টাকা করে সেইসব স্কুলকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনমতো 
শিক্ষক ও অন্যান্য সরঞ্জাম তাদের দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেইসব স্কুল সেই 
এক লক্ষ টাকা, শিক্ষক, সরঞ্জাম পাননি। অনেক স্কুলে প্রধান শিক্ষক পর্যস্ত নেই। 
সেখানে টিচার ইনচার্জকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। ফলে সেখানে খুবই অসুবিধা দেখা 
দিয়েছে। সামনেই আবার পরীক্ষা, ব্যবস্থা না নিলে ফের একই অবস্থা হবে। তাই স্যার, 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি, যে সমস্ত স্কুলকে হায়ার 
সেকেন্ডারি স্কুলের আ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে তাদের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে 
এক লক্ষ করে টাকা, প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অন্যান্য সরঞ্জাম দেওয়া হোক। 


শ্রী প্রমথনাথ রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, ওয়েস্ট 
দিনাজপুর স্পিনিং মিলটি আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত এবং উত্তরবঙ্গের 
একমাত্র সরকার পরিচালিত শিল্প সংস্থা। এই মিলে ৫৪টি রিং ফ্রেম আছে। যারা এই 
শিল্প সম্পর্কে অবহিত তারা এটা বুঝতে পারবেন। এই ৫৪টি রিং ফ্রেমের মধ্যে 8/৫টি 
মাত্র চলে বাকি ৫০টি বন্ধ থাকে। বার বার শ্রমিকরা বলেছেন যে ম্যানেজমেন্টের 
অপদার্থতার জন্য এই জিনিস চলছে। তারা কৌশল করে ধিরে ধিরে এই মিলটিকে 
ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ, অবিলম্ধে হস্তক্ষেপ 
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করে মিলটিকে চাঙ্গা করার ব্যবস্থা করুন। ৭শো শ্রমিক এই মিলটিতে কাজ করেন। 
তাদের ভবিষ্যত যাতে অন্ধকারময় না হয় তার জন্য এ দিকে মাননীয় মন্ত্রী প্রলয়বাবুর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে তার হস্তক্ষেপ দাবি করছি। 


“স্ত্রী পঙ্কজ ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা সকলেই 
জানেন যে এবারের বন্যায় আমাদের উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ক্ষয়ক্ষতি ভয়ঙ্কর এবং 
ভয়াবহ। বিশেষ করে আমাদের বনগাঁ মহকুমার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুবই ব্যাপক। 
এখনও সেখানে অনেক মানুষ তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেননি, জল এখনও 
সরেনি। সেখানে একটা বড় অর্থকরি ফসল হচ্ছে বোরো চাষ। সেই বোরো চাষটা প্রায় 
অনিশ্চিত হয়ে এসেছে। কাজেই আমাদের জেলার বিশেষ করে জমুনা, ইছামতি, বাগজোলা 
এবং পদ্মা খালের দ্রুত সংস্কার করা দরকার। এটা লক্ষণীয় বিষয় যে গত ৪ঠা নভেম্বর 
আমরা মন্ত্রীকে নিয়ে গোটা নদী দেখেছি, এলাকা দেখেছি। ঘটনা যা ঘটছে সেটা হচ্ছে, 
জোয়ারের. জল যে গতিতে আসছে, ভাটায় সেই গতিতে জল বেরিয়ে যাচ্ছে না। প্রতি 
বছর ২, ৩ ফুট সিলেট্রশন হচ্ছে। কাজেই এই নদী সংস্কার করা দরকার। এই নদী 
সংস্কার করতে গেলে প্রায় ২১১ হাজার কোটি টাকা দরকার এবং দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারের। বাংলাদেশ থেকেও ব্যাপক জল এখানে এসে ঢুকছে। অবিলম্বে এই বিষয়টি 
নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রের অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা 
বলে যুদ্ধকালিন জরুরি ভিত্তিতে এখনই হস্তক্ষেপ করা দরকার। প্রতি বছরই এইভাবে 
এখানকার মানুষ বন্যার শিকার হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে কিছু কিছু কায়েমি স্বার্থের 
লোক, কিছু কিছু সংবাদপত্র এমন বিকৃত কথাবার্তা পরিবেশন করছে, এমন কথাও কেউ 
কেউ বলছে যে নদীর উৎস্য মুখে ভেড়ি করা হয় যারফলে জলের গতি বাধা পাচ্ছে। 
কিন্ত একথা আদৌ সত্য নয়। মূল কথা হচ্ছে এটা সংস্কার করা দরকার এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারকে সেই উদ্যোগ নিতে হবে। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ অনুপস্থিত। 
[2-40-_2-50 ঢা].] 


রী নির্মল ঘোষ £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার যেটা আপনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এই জেলার এম.এল.এ হিসাবে বার বার 
বলেছেন, সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তর ২৪ পরগনার 
ব্যারাকপুর মহকুমার জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে এবং বিশেষ করে খালগুলি সংস্কার করার 
ব্যাপারে বারবার আলোচনা হয়েছে এবং আপনি জানেন যে, সর্বশেষে মাননীয় মন 
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মহাশয়ের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। এখানে অর্থমন্ত্রী মহাশয় আছেন। আমি আপনার 
মাধ্যমে একথা বলতে চাই যে, ব্যারাকপুর মহকুমার জলনিকাশি ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে 
পড়েছে। কলকাতা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী যে সল্টলেকে থাকেন সেখানেও জল জমে ছিল। সুতরাং জলনিকাশি ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। তাই, আপনার মাধ্যমে এই সরকারকে বলব যে আর কাল- 
বিলম্ব না করে বাগজোলা খাল, নোয়াই খাল, বিদ্যাধরি নদী, ভাঙ্গর কাটা থেকে শুরু 
করে বর্তিখাল পর্যস্ত জলনিকাশির জন্য একটা সুস্পষ্ট প্রকল্প অবিলম্বে গ্রহণ করার জন্য 
আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী শিবপ্রসাদ দলুই £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যম একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দামোদর, দ্বারকেশ্বর নদীতে একলাক্ষী 
সই রুপশা গ্রামের অনেকটা নদীগর্ভে চলে গেছে। উভয় নদীর ৮ কিলোমিটার করে ১৬ 
কিলোমিটার জমি নদীগর্ভে চলে গেছে, এখনও চলে যাচ্ছে। এ এলাকার প্রায় ৫ হাজার 
মানুষ এক জায়গায় গণ-কনভেনশন করে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে নদীর পাড় বাঁধাবার উদ্যোগ 
নিয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন করছি যে, সরকারি সাহায্য না পেলে এই যে 
ঃব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে, এই যে হানা হচ্ছে, এটাকে বাঁধা যাবেনা। তাই, আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তাড়াতাড়ি এর ব্যবস্থা করা হয়। 


শ্রী কমল মুখার্জি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অআমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভূতল পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চন্দননগর বিধানসভা 
কেন্দ্রের মধ্যে চন্দননগর শহরে একমাত্র ঘাট হচ্ছে চন্দননগর রানীঘাট। এই ঘাট 
বাশের তৈরি এবং এটা ভগ্নদশা অবস্থায় আছে। হাজার হাজার মানুষ এ ঘাট দিয়ে 
যাতায়াত করে। অবিলম্বে এ ঘাট পারাপারের জন্য জেটি নির্মাণ করতে ভূতল পরিবহন 
মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


স্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
ূ্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ধমান-আরামবাগ স্টেট হাইওয়েটি একটা প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ 
রাস্তা । প্রতিদিন হাজার হাজার বাস, ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহন এ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত 
করে। রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার করা দরকার, কারণ প্রতিনিয়ত যেভাবে যান-বাহন এ 
রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে তাতে দুর্ঘটনা ঘটবে। তার জন্য রাস্তাটি অবিলম্বে যেন 
মেরামত এবং ঢওড়া করা হয়। 


গী হাল অল ারী :£ জাহহলীয ভিথুতী ঝ্বিক্কাহ তহ, হী জানক্ধ মাম 
অভতক্ক ব্রিমান ক্ধ লী ক্ষা ছঘান আন্র্ণিল কহালা ভ্বাভলা ভঁ। হাহ, ভ্তানভা লিলা ক 
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অন্নহ লি তকবভিঘা তন্তীহ ঈললর লঁকাবলা-ঘাত কী জনজ্থা ক্ষার্চী জাহান উ। লহ, তক্নিকতিষা 
বত্তভ্ীঘল কত উ, ত্র্ী ্ধ লালীঘ অত্তক্ধ লী অনজ্থা, হাহলা ক্ষী ভাল নন্তুল ভ্রহান 
ই। লহ, ৭০ তল ক লীহী ন্ললা উ। লহ, লালীয অভ্তব্ধ ঘৰ জার হিল সা: ত্্ঘহলা 
ভীল হভলা ই। লহ, জগ্মী ক্কুন্ত হিল অন্ত ঘৃক্ষ ভাত ক্কুতে জ জা হই খ, হান 
অহ ঘ্ক্ষ ্রক্তা লন্তা লি শিহ আল কক কাহ্ঘা, তল ভান্তত্হ ক্কা ছাহীহ ধন-নিষ্ছাল ভা 
নযা। অত, ঘ্ধী ছতনা সাম: ভী হী উ। হাকলা ক্যা হ্িঘিনহ্বা কী কীহু আনজ্খা অ্মী 
লক্ষ লত্বী সুজা উ। তবভভিযা হৃযন্তভ্তীযল বল উ অন্তা লী সাঅ-লীত্ত-জললীত্ত ভীন না 
| হাজা ন্টী অনজ্ঘ ইত্ৰ কহ লীহী লালা তিন ভী লামা উ। ক্কাল-ঘ্রীই-প্রীই তয 
ভী হভ্তা উ। হাহাক্কী অনজ্থা ট্লী ই ন্কি ইহুল জী জামক্ষিল জি জানা মুহ্াকিল 
ভী বাঘা ই। আমন্ধ লাম লী অত্তক্ক নিশা ক লী লি আন্তুবী্ঘ ক্হলা তুঁক্ষি অনিলহন 
অভ্তব্ধ লহলণ নদী জ্সনজ্থা কিনা আায। 


শ্রী নাজমুল হক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি এই হাউস, 
বামফ্রন্ট সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, 
সিয়াটেল বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এ ব্যর্থ বৈঠকে দুটো বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
প্রথমটি হল, দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের কাছে এবং দুনিয়ার স্বল্প উন্নত দেশগুলোর কাছে, 
ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন শক্র বলে চিহ্নিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, দুনিয়ার সমাজের 
পয়লা নম্বর মুরুবিব বিল ক্লিনটন এ বৈঠকে রলতে বাধ্য হয়েছেন যে, প্রতিবাদিদের 
বক্তব্য শোনা উচিত, বিবেচনা করা উচিত। দু'মাস আগে মানুষের নেতিবাচক ভোটে 
এন.ডি.এ. সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তারা রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যা এ দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামাস্তর। 
এর প্রতিবাদও জানানো হয়েছে। কিন্তু ওরা যে ধরনের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে ডিজেলে 
এটা অভূতপূর্ব, লিটার প্রতি ৪ টাকা, আবার বাড়াবে বলছেন। ওনারা চিনি দেওয়া বন্ধ 
করে দিয়েছেন, সরকারি সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছেন। ওরা একেবারে অপদার্থ, এই 
দেশটাকে ওরা অন্তর্জলি যাত্রায় পৌঁছে দেবেন। এদের থেকে দেশকে মুক্ত করা হোক। 


শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র £ (নট প্রেজেন্ট) 
[2-509 -_ 3-90 07.] 


্্ী কার্তিকচন্দ্র বাগ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি সেমমন্ত্ী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবারে আউসগ্রামে আজয় নদীর বাঁধ গত ২৬ তারিখে ভাঙার 
ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার ক্ষতি হয়। ২৫ হাজার একর জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়, ৪ হাজার 
ঘরবাড়ি পড়ে যায় এবং ৬০০ একর জমির উপর বালি জমে যায়। এই অজয় নদীর 
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উপর ১ কিলোমিটার যে বাঁধ ভেঙে যায় সেটা মেরামত করার জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে। আবার সাতকাহন থেকে ভেদিয়া পর্যস্ত এই অজয় নদী বাঁধের উপর 
৪টি ফাটল আছে। এই ফাটলগুলি যদি মেরামত না করা যায় তাহলে আগামি দিনে এই 
বাঁধ ভেঙে বন্যার আশঙ্কা আছে। এই বাঁধ মেরামত করার জন্য গুসকরায় গণ কনভেনশন 
করে ১০ হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় শ্রম দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাতেও এই বাঁধ সম্পূর্ণ 
মেরামত করা সম্ভব হবে না। আগামি বর্ধার আগে এই বাঁধ মেরামত করে আউসগ্রাম 
বিধানসভা এলাকার মানুষকে যাতে রক্ষা করা হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে 
সেচমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী গৌতম চক্রবতী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কলকাতা নগরের বুকে ৭টি বাস 
রুট, ৪১, ৪১1১, ১৭-বি এবং ৮০-বি, এই বাসগুলি লালকার এই সমস্ত 'গলাকা থেকে 
গড়িয়া হয়ে ডালহৌসির দিকে আসে। গত ২ বছরের উপর হল এই ৪টি রুটের বাস 
সাসপেন্ড হয়ে আছে। এই বাসগুলি যে এলাকা দিয়ে আসে সেখানে অত্যন্ত গরিব মানুষ 
বাস করে, এই গরিব মানুষ এই বাসের মাধ্যমে যাতায়াত করে। আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পরিবহনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে এই ৪১, ৪১। 
১ ১৭বি- এবং ৮০-বি এই ৪টি রুটের বাস চালু করা হোক। অথবা পাবলিক আন্তারটেকিং 
বা স্টেট বাস এই সমস্ত রুটে দেওয়া হোক। আপনার মাধ্যমে আমি এই দাবি জানাচ্ছি 


শ্রী সরেশ আহ্কুরা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ নহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
ৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কীকসা বিধানসভা এলাকায় মানকড় গ্রামীণ হাসপাতাল ২৫ 
বেডের হাসপাতাল, এখানে ১ জন মাত্র ডাক্তার। ফলে এলাকার মানুষের অসুবিধা 
হচ্ছে। এই হাসপাতালে আরও ৪ জন ডাক্তার দেওয়া হয় তারজন্য আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাছাড়া সিলামপুর হাসপাতালে কোনও ডাক্তার নেই, গ্রাম পঞ্চায়েতের 
সংসদূ সভায় মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সেই হাসপাতালে যাতে ডাক্তার দেওয়া হয় 
তার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। | 


শ্রী অসিত মিত্র $ (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রীমতী সাবিত্রি মিত্র $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের এলাকা মালদহ এক দিকে গঙ্গা এবং আর এক দিকে 
পদ্মার ভাঙনের ফলে বার বার মানুষ বন্যার কবলে পড়ে। বার বার বন্যা হওয়ার 
ফলে মালদা জেলার রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে এমন কি ব্রিজ পর্যত্ত জলের শ্লোতের 
সঙ্গে উড়ে চলে যায়। এখন বর্তমানে পরিস্থিতি এই অবস্থার মধ্যে আছে। মাননীয় 
অসীমবাবু হাউসে আছেন। উনি বলেছেন, চন্ডিপুর ব্রিজটি হবে না। ওখানে সয়েল টেস্ট 
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হয়েছে, কিন্তু ব্রিজটি করা যাবে না বলছেন। নর্থ মালদহকে আপনি যদি যোগাযোগ 
রাখতে চান, তাহলে মাজিয়া ব্রিজটি অবিলম্বে করা দরকার। এই ক্কিমটি না হলে 
মালদহের ১০ লক্ষ মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেজন্য আমি মাননীয় 
ূর্তমন্ত্রী এবং মাননীয়য় অর্থমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি এই ব্রিজটি অবিলম্বে করার 
ব্যবস্থা করুন। হরিশচন্দ্রপুর সমেত রতুরা-১, রতুয়া-২ এবং াচোল-১ ও টাচোল-২, এর 
মানুষ সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ আজকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না 
যে, একদিকে চন্ডিপুর ব্রিজটি দীর্ঘদিন থাকা সত্তেও ভেঙে যাওয়ার পরে যেখানে পূর্ত মন্ত্র 
করতে চেয়েছিলেন, সেখানে অসীমবাবু কেন করবেন না? তিনি বলেছেন যে, লোহা 
দিয়ে একটি রাস্তা তৈরি করে দেবেন। চন্ডিপুর ব্রিজটি এতদিন ছিল, আজকে তাহলে 
সেটি কেন হবে না? নর্থ বেঙ্গলকে যদি যোগাযোগ রাখতে হয়, তাহলে মাজিয়া ব্রিজটি 
অবিলম্বে করা উচিত। 


শ্রীমতী মিলি হীরা ঃ (অনুপস্থিত ছিলেন।) 


শ্রীমতী নন্দরানি দল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নির্বাচন ক্ষেত্র কেশপুর 
এবং মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে আমি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস, 
অগ্নিসংযোগ, লুট, খুন এবং নারী ধর্ষণ ধারাবাহিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে চালাচ্ছে। গরিব 
মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এ সমস্ত মানুষকে নিজেদের দলে আনতে চায়। 
এইজন্য তারা ধারাবাহিক ভাবে আইনশৃঙ্বলার অবনতি ঘটাতে চায়। এই কাজ করতে 
গিয়ে আমার কেশপুরে ৮০০ ঘর তৃণমূল কংগ্রেস পুড়িয়েছে। তিন হাজার বাড়ি তারা 
লুট করেছে। এইসব মানুষ সকলেই তফসিল জাতি, উপজাতি এবং সাধারণ মানুষ । আমি 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি যে, সরকারি আর্থিক সাহায্যে যাতে এইসব 
লোকেরা তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারে এবং তৃণমূল কংগ্রেস যাতে ভবিষ্যতে আর 
আক্রমণ না করতে পারে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি ঃ (অনুপস্থিত ছিলেন।) 


শ্রী তারক বন্দোপাধ্যায় ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, খাদি আ্যান্ড ভিলেজ ইত্তাস্ট্রি 
কমিশনের অনুমোদিত সারা ভারতবর্ষে হাতে তৈরি যে কাগজ-হ্যান্ড-মেড পেপার ইউনিট 
- এগুলো সমস্ত করমুক্ত। কিন্তু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে মোট যে ২৩টি ইউনিট আছে, 
যেখানে হাতে তৈরি কাগজ হয়, এতে প্রায় চার হাজার লোক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, দেখা 
গেল ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে যেখানে এর ওপরে ট্যাক্স নেই, সেখানে এই ভিলেজ 
ইন্ডাস্ট্রিজের হাতে তৈরি কাগজের ওপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে 
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ট্যাক্স বসিয়ে দিয়েছেন। এটি নিয়ে খাদি বোর্ডের পক্ষ থেকে ম্মল ইন্ডাস্ট্রিজের প্রিনি্যাল 
সেক্রেটারি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, এই ট্াকসটা প্রত্যাহার 
করে নেওয়া হোক। তা না হলে এই চার হাজার লোক যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং গ্রামীণ এই শিল্পটি, গরিব মানুষের এই শিল্প উঠে যাবে। কিন্তু 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। আনন্দবাজার সহ অনেক সংবাদপত্রে 
এই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, হাতে তৈরি এই ইউনিটগুলোকে যদি বাঁচাতে হয়, চার হাজার লোক যারা 
প্রত্যক্ষভাবে এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত তারা যাতে আবার বেকার না হয়ে যায়, তার জন্য 
অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন। তাদের যাতে রাস্তায় বসিয়ে না দেওয়া হয় তাই আমি আপনার 
মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং দাবি জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে 
প্রচেষ্টা চালিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পকে বাঁচান। 


[3-00-__3-10 0.01.] 


শ্রী মন্মথ রায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর কাছে বিষয়টি তুলে ধরছি। আমার এলাকা বনগা মহকুমায় এবং বসিরহাট 
মহকুমার সীমাত্ত এলাকায় নানা ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে। প্রতিদিন ওপারের 
বাংলাদেশ থেকে লোক আসে এবং অবাধে এখানে ঢুকছে। এবং নানারকম বিশৃঙ্বলার 
সৃষ্টি করছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রতিনিয়ত ঘটছে। কিছুদিন আগে বনগা মহকুমার 
বাগদাতে এইরকম একটা ঘটনা ঘটল যে এলাকার লোকেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হল 
বাংলাদেশের দুষ্কৃতকারিদের ভয়ে। ওই এলাকার একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে 
এলাকার লোকেদের চলাফেরা করার ক্ষেত্রে বি এস এফের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টি 
করছে। এবং মাঝে মাঝেই দোকান পাট, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফেরিওয়ালাদের জিনিস কেড়ে 
নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বন্যর ফলে যেসব এলাকায় কাটা তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে 
সেই গেটগুলো সময়মতো খোলা হচ্ছে না। একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমার 
এলাকা গাঁইঘাটার কালাঞ্চি গ্রামে এই ২৪ ঘন্টা রাস্তা বন্ধ রাখা হয়। 


শ্রী রামপ্রবেশ মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেমমন্ত্রী 
এবং অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুর্শিদাবাদ, মালদার বন্যার এবং গঙ্গা-ভাঙন 
প্রতিরোধের জন্য প্রতি বছর সরকার বেড বাঁধ, স্পার ও বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে থাকেন। এতে কিছু কিছু কাজও করছেন। কিন্তু খরা মরশুমে কাজ না করে 
বর্ধাকালে কাজ শুরু হয় সেইজন্য সরকার গঙ্গা-ভাঙ্গন এবং বন্যা প্রতিরোধেৰ ক্ষেত্রে 
সাফল্যমন্ডিত হচ্ছে না। এখানে রাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশবাবু ছিলেন আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যে গত ২৭ তারিখে ৬ জন টীফ ইঞ্জিনিয়ারের একটা টিম মালদার সার্কিট হাউসে 
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বসে ভাঙ্গন সংক্রান্ত আলোচনার সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সেচ ও জলপথ বিভাগের পক্ষ 
থেকে গঙ্গার ভূমিক্ষয় সমস্যার নামে এবং ফারাক্কার উজানে একটি প্রতিবেদন বিলি 
করেছেন। মালদা, মুর্শিদাবাদের বন্যা রক্ষার ক্ষেত্রে দুটি নদী দিয়ায়রা দ্বীপের ডানদিকে 
ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করে এবং অন্যটি রাজ মহলের ঘাঁটিতে চড়তূমির বাম বরাবর। 
কোশি নদীর খাদের ড্রেজিং এবং ফারাক্কা ব্যারেজের ২৮ ও ২৯ কি:মি. উজানে বাম 
পাড়ে দুটি স্পার নির্মাণ। সপ্তম রিটায়ার্ড বাঁধের নির্মাণ সহ ২০ ১৯ নং স্পার দুটিকে 
শক্তিশালি করা। এই পরিকল্পনাগুলি সরকার এ বছর গ্রহণ করুক এবং জানুয়ারি মাসের 
মধ্যে কাজ শুরু করুক এই দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অর্থমন্ত্রী 
এখানে উপস্থিত আছেন, বিষয়টি বলছি যে বীরভূম জেলার প্রায় ৬০-৬৫ শতাংশ জমির 
ভেতরে মাটির তলায় এক উন্নতমানের কয়লা আছে। ওই কয়লা থাকার ফলে ওই 
কয়লাকে নিয়ে নানাভাবে শিল্প উদ্যোগে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
যে, ওই কয়লাগুলো খুবই নিয়ম বিরুদ্ধভাবে উত্তেলন করার কাজ চলছে এবং কয়লা 
পাচার হচ্ছে এবং একটা অপরাধ চক্র কাজ করে চলেছে। অথচ এই কয়লা উত্তোলন 
করতে পারলে অনেক কাজে লাগানো যেতে পারে। বর্ধমান জেলা যেমন কৃষিতে উন্নত, 
ঠিক তেমনি শিল্পের দিক থেকেও বীরভূম জেলা উন্নত জেলা হিসাবে পরিচিত হতে 
পারবে। কিন্তু এর জন্য অর্থর সংস্থান দরকার। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে আছেন, আমি 
বলছি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এখানে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। আমি 
বলতে চাই, এই কয়লা তুলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অবিলম্বে রাজ্য সরকারের 
যোগাযোগ করা এবং প্রত্যক্ষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার যাতে এই কয়লা তোলা 
যায়। পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা যাতে অব্যাহত রাখা যায়, এই কথা বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শিতলকুমার সর্দার ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, এই রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম। আজকে যে সমস্ত রোগিরা 
চিকিৎসা করতে পিজি. হাসপাতালে, মেডিক্যাল কলেজে বা অন্যান্য হাসপাতালে আসবেন 
তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে, অনেকে রাস্তাতেই মারা যাচ্ছেন। স্কুলের শিক্ষক- 
শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীরা তারা ঠিক সময়ে গন্তব্স্থলে পৌঁছতে পারছেন না, অফিস যাত্রিরা 
ঠিক সময়ে অফিসে যেতে পারছেন না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন নভেম্বর মাসের 
মধ্যে সমস্ত রাস্তা রিপেয়ার করা হবে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলার 
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পরও রাস্তার কোনও ধারে কোনও কাজের নমুনা দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমি আপনার 
মাধ্যমে জানাতে চাই, পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই রাস্তার গুরুত্ব অপরিসীম। 
এই কারণে বলছি, উড়িষ্যা নাগপুরে বিভিন্ন জায়গায় এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, তাই 
যত তাড়াতাড়ি এটাকে ঠিক করা যায় তার জন্য আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি ও 
খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরের সময় প্রশ্ন 
নম্বর (অনুমোদিত) ৫৮-র উত্তরে বলেছিলেন, গ্রাম বাংলায় কেরোসিন বৃদ্ধির পরিকল্পনা 
আছে। আমি খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রীকে বলছি, সামনে রবি মরশুম, আমরা গ্রাম বাংলায় 
দেখি, অনেক প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাবী আছে তাদের পাম্প সেট আছে, যেগুলি কেরোসিনে 
চলে। সব জায়গায় বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি, শ্যালো বা ডিপ-টিউবওয়েলও হয়নি। তাই সেচের 
সুবিদার্থে গ্রামবাংলায় কৃষকরা যাতে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে, পঞ্চায়েত থেকে সার্ভে 
করেও হতে পারে যাতে কেরোসিন তেল সরবরাহ করা হয় তারজন্য আমি দাবি 
জানাচ্ছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে 
চাইছি, সুন্দরবন এলাকায় কঙ্কনদিঘি জিপি. নগেন্দ্রপুর, জি.পি., নন্দকুমারপুর জি.পি., 
কুমড়োপাড়া জি.পি. এই সমস্ত এলাকায় কোনও বিদ্যুৎ ছিল না, নেইও; সেইজন্য কয়েকদিন 
আগে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখাও করেছিলাম। এই সমস্ত 
এলাকার বিদ্যুৎ এর জন্য কে.সি.পদ্থকে দিয়ে ১ কোটি টাকা এই এলাকাগুলির জন্য 
যাতে ঈয়ারমার্ক করা হয় তারজন্য বলেছি। সুন্দরবন অঞ্চলের ৪টি এলাকায় যাতে 
বিদ্যুৎ হয় তার আবেদন আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি। এটা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। 
আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব, এটা আমি আপনাকে দিচ্ছি যাতে সুন্দরবন 
এলাকার মানুষের জন্য কে.সি. গন্থ প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ১ কোটি টাকা স্যাংশন 
করেন ফর ফোর জিপি.র। তাই হাউসের মাধ্যমে যদি এটা ফাইল করে পাঠান তাহলে 
মমতা ব্যানার্জিকে যে পত্র দিয়েছি সেটা আরও কার্যকর হবে। 


শ্রী পরেশনাথ দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পঞ্চায়েতমন্ত্রী 
এবং অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন ৭৮ সালের পর থেকে 
গ্রামবাংলায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজগুলি অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। 
আপনি নিশ্চর লক্ষ্য করেছেন, বিগত দিনে যে বিধ্বংসি বন্যা হয়েছে তার ফলে 
রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট এইগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাটির রাস্তা মোরাম রাস্তা 
এইগুলি মেরামত করা যাচ্ছে না টাকার অভাবে। পঞ্চায়েতের রাস্তাও মেরামত করার 
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কোনও স্কিম নেই, সেইজন্য পঞ্চায়েতমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি এটা দেখার 
, জন্য। যাতে আরও বেশি করে টাকা গ্রামগুলিতে দেওয়া হয়, যাতে এগুলিকে উপযোগি 
করে গড়ে তোলা যায় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি। 


[3-10-- 3-20 7001. ] 


শ্রী প্রত্যুষ মুখার্জি ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, বর্তমান বিজেপি পরিচালিত 
কেন্দ্রীয় সরকার-এর পাবলিক সেক্টুর আন্ডারটেকিংগুলি ধ্বংস করার যে নীতি সেই বিষয়ে 
আমরা খুবই আতঙ্কিত। আপনি জানেন যে, গত ১৯৯৮ সালে তাদের সরকার এসে 
গোটা দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 
সেগুলিকে বন্ধ করে দিয়ে পশ্চিমবাংলার প্রতি নানারকম অসহযোগিতা বাড়িয়ে তুলতে 
চাইছে। বি.ও.জি.এল, ওয়েবার্ড, সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল সাইকেল 
কর্পোরেশন, আর, আর, সি, আই, এই ছয়টি কারখানা তারা আমাদের রাজ্যে বন্ধ করে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শুধু তাই নয়, ই.সি.এল-কেও বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে 
এই পদক্ষেপের ফলে এই রাজ্য আরও সঙ্কটের মধ্যে পড়বে, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের 
রি রে নিরিিরিরিকা রানািরাজিরারর 
আমি অনুরোধ করছি। 


শ্রী হরিপদ বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যম্ম মহাশয়, সিয়াটোলে বিল ক্লিনটন কার্যত 
হোটেলে গৃহবন্দি হয়ে রয়েছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ডর্রুটি.ও-র এই সম্মেলনের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। আজকে সিয়াটোলে আগুন জুলছে, 
লন্ডনে আগুন জ্বলছে এবং অন্যান্য জায়গায় সেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই 
সময়ে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে কংগ্রেস এবং বি.জেপি মিলিতভাবে ইন্সিওরেন্স রেগুলেটারি 
ডেভেলপমেন্ট বিল যৌথভাবে হাত ধরে পাস করিয়ে নিয়েছে। যখন ডর্রুটি.ও-র বিরুদ্ধে 
আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে, ঠিক তখনই আমাদের দেশে বিজেপি ও কংগ্রেস 
নকারজনকভাবে এই ঘটনা ঘটাল ইন্সিওরেন্স বিল পাস করানোর মধ্যে দিয়ে। তাই এই 


. সভায় আমি নিন্দা প্রস্তাব আনছি। উৎপল দত্তর হীরক রাজা বলে একটি ছায়াছবিতে 


একটি উক্তি ছিল দড়ি ধরে মার টান, রাজা হবে খান খান, কার্ল মার্কসের একটা 
ম্নোগান ছিল দুনিয়ার মজদুর এক হও। আজকে সেই এক হওয়ার সম্ভাবনাই দেখা 
দিয়েছে, ডব্রটি.ও-র বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে এক হয়ে দাড়াতে হবে। 


শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউস 
থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই। বিষয়টা হচ্ছে ১৯৯২ সালের ৬ই 
ডিসেম্বর, ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা কালো দিন। & দিন আর.এস.এস, বজরং এবং 
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বিজেপি, যারা দেশের শত্রু, তারা বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল এবং তার মধ্যে দিয়ে 
দেশের এক্যকে বিনষ্ট করেছিল এবং তার জের এখনও চলছে। কয়েকদিন আগে 
কেরালায় বিজেপির চামুন্ডা বাহিনী বামগঞ্থিদের খুন করছে। এবং তাদের দ্বারা উৎসাহিত 
হয়ে একদল তাদের এখানে এনেছেন আমাদের রাজ্যে। এবং তারা আমাদের রাজ্যের 
বিভিন্ন প্রান্তে হামলা করছে। তাই আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করছি এই 
ব্যাপারটায় সতর্ক দৃষ্টি রাখুন, কেননা সামনেই আসছে ৬ই ডিসেম্বর। খ্রিস্টান কমিউনিটির 
উপর আক্রমণ চলছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ চলছে। আজকে আন্টি 
ম্যালেরিয়া ড্রাইভ একটা প্রোগ্রাম হচ্ছিল, সদা কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে 
একজন কাউন্সিলর গিয়ে নৌসদ আলি এবং আনোয়ার হোসেন, তাদের উপর হামলা 
করেছে। তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছি। 


শ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয় বিগত কয়েকদিন ধরে মুর্শিদাবাদ 
জেলার কলেজের অধ্যক্ষদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুত্রে খবর পাচ্ছি তারা বলছে আপনাদের 
বিধানসভা চলছে, এই মুহুর্তে বিধানসভায় উত্থাপন করুন তাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মন্ত্রী সম্ভবত বিধানসভায় আছেন। এখানে সৌগত 
রায়ও আছেন। প্রত্যেকটা কলেজে যেভাবে শিক্ষক ঘাটতি দেখা দিয়েছে, তাতে পঠন- 
পাঠন বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। অনার্স ক্লাসগুলোও চালানো সম্ভব হচ্ছে না। পার্ট 
টাইম শিক্ষক দিয়ে সবকিছু করানো সন্তব নয়। কলেজ সার্ভিস কমিশন শিক্ষক দিতে 
পারছে না। ছাত্র-বিক্ষোভ হচ্ছে। কলেজ পরিচালক মন্ডলি বিপন্ন বোধ করছে। এই 
পরিস্থিতিতে জরুরিকালিন ব্যবস্থা নিয়ে কলেজগু লোতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করুন। 
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শ্রী পন্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা বারেবারে বলেছি -_ 
এই সভার ভেতরে এবং বাইরে যে, পশ্চিমবাংলায় নির্বাচনটাকে মার্কসবাদি কমিউনিস্ট 
পার্টি পরিচালিত সরকার একটা প্রহসনে পরিণত করেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি একটা সার্কুলার আপনাকে পড়ে শোনাতে গারি, এটাতে সই করেছেন মেদিনীপুরের 
ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্টেট। সাগরাইল ব্লকে ১ থেকে ২৪ নং বুথ চিহ্নিত করে বলছেন, এখানে 
ওয়াইড স্প্রে রিগিং এবং বুথ ক্যাপচারিং হবে। এবং সেইজন্য তিনি নির্দেশ পাঠিয়েছেন 
এই সমস্ত বুথে কো-অর্ডিনেশন কমিটির মেম্বার এবং নন গেজেটেড পুলিশ কর্মচারিদের 
যেন নির্বাচনের কাজে না নেওয়া হয় এবং সমস্ত নির্বাচনের কাজ সিআর.পি. এবং 
ই.এফ.আর. পোস্টিং করে করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দেখুন নির্বাচনের 
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ব্যাপারটাকে পশ্চিমবাংলায় কোথায় নিয়ে গেছে যারজন্য ডি.এম.-কে এইরকম নির্দেশ 
দিতে হয়েছে। আপনার মাধ্যমে এই সার্কুলার সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার এবং 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী বাদল ভ্টাচার্য ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পুলিশমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। পশ্চিমবঙ্গে একটিমাত্র থানা আছে, 
যে থানার অধীনে ২৮ লক্ষ মানুষ বাস করে। সল্ট লেকে যেখানে দেখছি সাড়ে ৩ লক্ষ 
লোকের জন্য দুটি থানা এবং একটি ফাঁড়ি রয়েছে। সেখানে থানা না বাড়ালে পুলিশ 
প্রশাসন কিছু করতে পারছে না। তার পরিণতিতে দেখি গত ২ মাসে সেখানে ৬টি খুন 
হয়েছে, এবং তার তদন্ত এখনও পুরো করতে পারেনি। জনম্বার্থে যেন সেখানে থানা 
সম্প্রসারিত করা হয়, এই কথা আপনার মাধ্যমে জানালাম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সাথে সাথে মাননীয় পৃত্তমন্ত্রী যেন 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এরজন্যও অনুরোধ করছি। 
আমি গত ২৯ তারিখে বাড়ি থেকে ৭টায় বেরিয়ে ৪-৫ ঘন্টার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছানোর 
কথা, সেই জায়গায় আমি ৫ টায় পৌঁছলাম এবং সেদিন আমি বিধানসভা আ্যাটেন্ড 
করতে পারলাম না। অর্থাৎ আমাদের বোম্বে রোড এর যে শোচনীয় অবস্থা, তাতে 
বাসগুলি যেভাবে শক থেরাপি দিতে দিতে আসে, তাতে মানুষের হাড় গোড় ভেঙ্গে 
যাওয়ার উপক্রম হয়। রাস্তা একেবারে খানা খন্দে ভরা। এই রোড দিয়ে দীঘা, শঙ্করপুরের 
বহু পর্যটক যেতেন। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে তারা মেচেদা দিয়ে রেলের মাধ্যমে দাঁড়িয়ে 
দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন বা অন্যভাবে যাচ্ছেন। এই রাস্তা মেরামত করার জন্য আমি পূর্ত মন্ত্রীর 
কাছে আবেদন করছি। 


শ্রীমতী সাধনা মল্লিক ৪ অনুপস্থিত। 


শ্রী অশোককুমার দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের অনেক কলকারখানা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার ফলে দেখা 
যাচ্ছে যে, সেই কারখানার জায়গা প্রোমোটাররা কিনে নিয়ে তাদের ব্যবসা শুরু করছেন। 
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এইরকম প্রোমোটারি ব্যবসা চলছে। আমার এলাকায় ই সি 
কোম্পানি আছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, জায়গাগুলি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন থেকে 
শুরু করে সবাইকে জানানোর পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যদি এইভাবে দিনের 
পর দিন চলতে থাকে, তাহলে এই কারখানাগুলির অবস্থা ভয়ঙ্কর হবে। শ্রমিকদের 
আস্তে আস্তে না খেয়ে মরতে হবে। তাই এইরকম কারখানার জায়গা আর যাতে বিক্রি 
না হয়, তারজন্য সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপ দাবি করছি। 
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্্ী খবিরুদ্দিন আহমেদ ঃ আমি একটা গুরুত্পূর্ণ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্াসথমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নাকাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় স্বাধীনতার 
পরবততীকাল থেকেই ৬০ শব্যা বিশিষ্ট বেখুয়াডহরি প্রাথমিক স্বস্থ্যকেন্দ্রটি নাকাশিপাড়া সহ 
পার্বতী প্রায় সমস্ত ব্লকের ব্যাপক মানুষের পরিষেবা দিয়ে আসছে। এলাকার মানুষের 
দীর্ঘদিনের দাবি এই হাসপাতালটির বর্তমান পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং স্টেট জেনারেল 
হাসপাতালে উন্নীত করা হোক। এছাড়া ধর্মদা, মাঝেরগ্রাম, দাদপুর, চকথুনী সাবসিডিয়ারি 
্বস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রূপান্তর এবং দোগাছি ম্যাচপোতা, বীরপুর এলাকায় 
নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নির্মল দাস ৫ অনুপস্থিত। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৪ স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। এই পুলিশমন্ত্রীর বর্তমান নাম হচ্ছে মরদ্যান মন্ত্রী। প্রতিদিন সংবাদ 
মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে, মেদিনীপুর জেলায় প্রতিদিন হত্যালিলা চলছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। সেখানে প্রতিদিন সন্ত্রাস এবং খুন হচ্ছে। আমাদের এখানে যিনি মন্ত্রী 
আছেন, তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে সন্ত্রাসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গত ১ তারিখে কেশপুর 
থানায় হসরত আলি, যিনি আমাদেরই দলের একজন কর্মী, তিনি রাত্রিবেলায় বাড়ি থেকে 
বেরিয়েছিলেন তার নেচারস কলে। সেই সময় তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার দু'টো হাত 
কেটে দিয়েছে। সি পি এম কর্মিরা তাকে তুলে নিয়ে যায়। তার পরের দিন তার দুটো 
'হাত কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। মন্ত্রী এখানে দীড়িয়ে হাত পা নেড়ে বলতে থাকেন যে 
এখানের আইন শৃঙ্থলার অবস্থা খুব ভালো। স্যার, মেদিনীপুরের সবং, গড়বেতা, পিংলা, 
কেশপুর অঞ্চলে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে। আমার প্রশ্ন কোন 
দলের তা নয়। কিন্তু এই যে সাধারণ মানুষ, দরিদ্র্য মানুষ এই শীতে তাদের বাড়িঘর 
ভেঙে দেওয়া হল। আজকে পুলিশমন্ত্রী আত্মতুষ্টিতে ভোগেন এবং বলেন কলকাতা শহর 
মরূদ্যান কিন্তু কলকাতা শহর মরূদ্যান বলে তিনি আত্মতুষ্টিতে ভুগতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে 
গ্রামের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে এই খুনের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য 
আমি আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী নির্মল ঘোষ ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, আজকে বিধানসভার শেষ দিন। বিংশ শতাব্দীতে আর হাউস 
বসবে না। স্বাভাবিক কারণে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা তাবার মিলিত হব কিন্তু বিং। 
শতাব্দীতে আপনারা ২৩ বছর সময় পেয়েছেন, এই সময় পাওয়ার পর রাজ্যের 
আইনশৃঙ্খলার রক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ রয়েছে পুলিশের উপর। আপনারা 
জানেন যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে। আমরা 
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দেখতে পাচ্ছি পুলিশের সহযোগিতায় চোলাই মদের ব্যবসা হচ্ছে। পুলিশের সহযোগিতায় 
নারী ধর্ষণ হচ্ছে। রাজ্যের মানুষ পুলিশের উপর থেকে তাদের আস্থা তুলে নিয়েছে। 
একবিংশ শতাব্দীতে ইনফরমেশন সিস্টেমকে উন্নত করে, নতুন ইনফরমেশন সিস্টেমে 
যাতে আইনশৃঙ্বলাকে রক্ষা করা যায় তারজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি 8 (নেট কল্ড) 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যার হাতে উচ্চশিক্ষার ভার আমি তারও দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। মেদিনীপুর জেলার পিংলায় যশরাজপুর যে হাইস্কুল আজকে দীর্ঘদিনের পুরনো 
অবস্থা থেকে, বিল্ডিং থেকে স্টাফ থেকে উন্নত পর্যায়ে এসেছে এবং এর ছাত্র সংখ্যাও 
প্রচুর। পাশাপাশি মাধ্যমিক স্কুল বহু রয়েছে কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক স্কুল নেই। যশোরাজপুর 
হাইন্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার জন্য বহু স্থানিয় মানুষ, স্কুল কর্তৃপক্ষ 
জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতির কাছে আবেদন করেছে। এই স্কুলটিকে উচ্চমাধ্যমিক 
করার জন্য আবেদন করছি। 


শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, মেদিনীপুর নরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের মঠ চন্ডিপুরে 
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দু বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। গত ২৯শে অক্টোবর যে 
টর্ণেডো হল, বহিরাগত মানুষ যারা আছেন বাংলার বিভিন্ন জায়গায়, তারা চেষ্টা করেছেন 
যোগাযোগ করবার, আমাকেও অনেকে জানিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল ওই 
এলাকায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থাকা সত্বেও দু বছর ধরে সেটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে, 
এটিকে সত্বর চালু করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বিভাগিয় মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধান ওঠার মরশুমে ধানের দাম পড়ে গেছে। ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক 
চাষিরা তাদের অভাবি ধান বিক্রি করছে। এই সুযোগ গ্রহণ করছে মহাজন এবং 
মজুতদারেরা। আরেকটা বিষয় হল বিভিন্ন জায়গা থেকেও চাল আমদানি করা হচ্ছে। 
সরকারি পর্যায়ে কৃষকদের এই ধান যেন ন্যায্যমূল্যে কেনার ব্যবস্থা করা হয় যাতে 
চাষিরা শোষণের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। 


ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এবং বামফ্রন্ট 
সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি। কেন্দ্রের যোগাযোগমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা করা 
হচ্ছে কিন্তু আমাদের খেজুরিতে টেলিকমিউনিকেশনের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু খেজুরিতে 
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কোনও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা নেই, সৌর শক্তির সাহায্যে যে সমস্ত মার্স টেলিফোন 
হয়েছিল সেগুলি অকেজো। এই অবস্থায় আমি আপনার মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে 
আবেদন জানাচ্ছি তারা যেন এর ব্যবস্থা করেন। 


[3-30 -_ 3-40 73.) ] 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি জানেন কয়েকদিন আগে 

গড়িয়াহাটের কাছে নতুন একটা ফ্লাইওভারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে এবং কাজ 
শুরু হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার 
বাসিন্দারা সঙ্কিত যে এই ফ্লাইওভার তৈরি করার নাম করে সার্দান আযাভিনিউতে কয়েকশত 
গাছ কাটা পড়বে। রাস্তা চওড়া করার নাম করে সাদার্ন আভিনিউতে বুলেভার্ডগুলি 
ছোট করে দেওয়া হয়েছে। সাদার্ন আযাভিনিউতে রবীন্দ্র সরোবরে নাগরিক কমিটি হয়েছে 
তারা কনভেনশনে ঠিক করেছে সেখানে গাঠ কাটতে গেলে চিপকোর মতো গাছ জড়িয়ে 
ধরে গাছ কাটতে দেবেন না। সার্দান এভিনিউতে বুলেভার্ডকে ছোট করার চেষ্টা করলে 
সেখানকার মানুষ প্রতিরোধ করবেন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহনমন্ত্রী এবং 
পরিবেশ মন্ত্রীকে বলতে চাই উন্নয়নের কাজে ফ্লাইওভার হোক কিন্তু গাঠ কেটে বুলেভার্ড 
, ছোট করে নয়। আমার মতো যারা রবীন্দ্র সরোবরে হাটতে যান তারা সবাই এর 
বিরোধিতা করছেন। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই সভার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে ৩ ডিসেম্বর, ৬ই ডিসেম্বর একটা কালাদিবস। ১৯৯২ 
সালের ৬ই ডিসেম্বর যে ঘটনা ঘটেছিল এই অভূতপূর্ব ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে 
একটা কালিমাময় অধ্যায় রচিত হয়েছিল। আমরা আগামি ৬ই ডিসেম্বর দিবসকে কালাদিবস, 
ধিকার দিবস হিসাবে পালন করব, এই দিনই বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। 
তখন কল্যাণ সিং মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি আদালতের আদেশ উপেক্ষা করেছিলেন, সেই 
কল্যাণ সিং নেই, তেমনি করে বি.জে.পিও একদিন ভারতবর্ষের বুক থেকে উৎখাত হয়ে 
যাবে। 


শ্রী মেহেবুব মন্ডল $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সতর্ক করে দিয়ে চাই যে, গত শীতে যখন কারগিল যুদ্ধ 
হয়েছিল তখন শীত প্রবাহ হয়েছিল। এখন যে কেন্দ্রীয় সরকার আছে তারা তাদের 
নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য যুদ্ধ লাগাচ্ছেন। পাকিস্তান শরীফ সরকারের সঙ্গে যে 
আঁতাত ছিল সেটার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই যে, আবার শীত পড়ছে, আবার বাঙ্কার 
ছেড়ে সতর্ক থাকার জন্য উনি বলেছেন; গতবারেও বলেছিলেন, কিন্তু তখন দেন নি। 


514 /99707,% 2২00827019১ 
| | 30 19902170921, 1999 ] 


এবারে যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়, কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গেরও অনেক সৈনিক মারা গেছে, 
অনেক মায়ের কোল খালি হয়েছে। আমি তাই আপনার মাধ্যমে ওখানে সতর্ক দৃষ্টি 
দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


91/১7151১1াখণা [10২ 1২01,7-346 
1. 9])6900611 : 55, 1৮]. [01012 100, [01685610216 9০০ 50802770111. 


9])11 1১910199100 £ 511, 000 01015101791 1010011 01 0095101৬6 17001006109 
০ 9101001)110195102] 0812 ০01 17912118. 0) 12110215 (0 0000000া, 1999, 


0০8109108 :- 
[0101 1319090 5811]16 ০0011009190 3138.68 
[0081 81099 5810110 ০%01017790 3138.68 
[10905] 10100 01 7095101%6 08595 101.874 
[0012] 7১. 08593 21247 


[1 10160 07595 944, 10101 1010001 01 092115 ৫0০ (0 1৬1910119, ০0011- 
[1794 39, 90150901050 12 ৬/০51. 13211£01 05  ৮1)016 1002] 100101 01 0109০0৫ 
520100195 ০0119009 23,15,592, ০%1171090 21,35,648, 1018] 10095101৬6 14,25,52, 
(0021 1.5. 02565 32917, (0021 17010000101 ৫990005 97, 00170177060 50151990090 
17.11078115 911. 


ভ্রী সৌগত রায় ঃ পশ্চিমবাংলায় ম্যালেরিয়া যে মহামারির আকার ধারণ করেছে 
তাতে প্রথমেই আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করা উচিত এবং ওরও এই 
ম্যালেরিয়ার মহামারির দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করা উচিত, আমাদেরই বা বলতে হবে 
কেন। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দুটো ভাগে বলেছেন, একটা, রাজ্যে ওর হিসাব গত 
১৪২,৫৫২ জনের ম্যালেরিয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে ৩২,৯১৭ হচ্ছে পজিটিভ, 
ফ্যালসিফোরাম ম্যালেরিয়া। তার মানে যেটা ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে। স্যার, আপনি 
একটু শুনুন, আপনি তো কলকাতাতে থাকেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সকালে একটা 
প্রশ্নের উত্তর দেবার কথা ছিল। মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে, শুধু কলকাতা শহরে এই 
অক্টোবর '৯৯ পর্যস্ত ৭৯,৩১০ জনের ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া হয়েছে। আর ২২,১৬৫ 
জনের প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিফোরাম হয়েছে। সব মিলিয়ে শুধু কলকাতা শহরে ১০১,৪৭৫ 
জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। যদি একটা শহরকে এর পরেও মহামারিতে আক্রান্ত না বলা 
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যায় তাহলে কি বলা যাবে? এটা তো মাননীয় মন্ত্রীর রিপোর্ট অনুযায়। শুধু কলকাতায় 
৫০ লক্ষ পপুলেশন হলে তার দুই শতাংশ... 


(ভয়েস ঃ ১ কোটি) 


কোথায় ১ কোটি? কলকাতা কর্পোরেশনে ১ কোটি নাকি? কে আপনাকে এই আইডিয়া 
, দিয়েছে? ১৪১-টা ওয়ার্ডে ১ কোটি কে বলেছে? এই দেখুন নির্মলবাবু এম.আই.সি. 
ছিলেন, উনি জানেন, ওনাকে জিজ্ঞাসা করুন, ১ কোটি নয়। এইভাবে জিনিসটাকে ছোট 
করে দেখবেন না। ১,০১,৪৭৫টা লোকের ম্যালেরিয়া হয়েছে একটা বছরের মধ্যে, তাও 
পুরো এক বছর নয়, অক্টোবর পর্যস্ত, নভেম্বরের হিসাব এখনও আসেনি এরমধো। 
এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই যে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ম্যালেরিয়া 
ট্রিটমেন্ট করতে সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ এবং আজকে যেটা সমস্যা তা হচ্ছে অনেক 
হাসপাতাল ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া বা ফ্যালসিফেরাম কেস নেয়না। আগে এস.এস.কে.এম. 
হাসপাতাল নিত এখন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। দু-একটা লিমিটেড সরকারি হাসপাতাল 
আছে যেটা ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া আযাডমিট করছে এবং তার ফলে কলকাতার মধ্যে 
একটা চুড়ান্ত ক্রাইসিস এটা শুধু গত দু-বছর আগে সবিতাব্রত দত্ত মারা গিয়েছিলেন 
বা এ বছর অনদাশঙ্কর রায়ের ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া হয়েছে বলে নয়, আমার বিধানসভা 
আলিপুরে সবচেয়ে বেশি ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া কেস পাওয়া গিয়েছে এবং দুর্শদন 
আগেও গঙ্গার ধারের বস্তিতে দু'জন গরিব লোক মারা গিয়েছেন। সারা পশ্চিমবাংলায় 
যেখানে ব্যাপকভাবে হয়েছে, ১,৪২,৫৫২ জনের হয়েছে জলপাইগুড়ি নিয়ে, মাননীয় মন্ত্রী 
বলেছেন বিবৃতিতে। কিন্তু আজকে খুব লিমিটেড প্রশ্ন করছি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে, এই 
কলকাতা শহরের ম্যালেরিয়া কন্ট্রোলটা ওরা পুরোপুরি সি.এম.সি.-র উপর, কর্পোরেশনের 
উপর ছেড়ে দিয়েছে। কর্পোরেশনের একটা ডিপাটমেন্ট আছে তার নাম ভেক্টর কন্ট্রোল' 
ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু সেই ভেক্টর কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট বলছে, ম্যালেরিয়া মারার যে ওষুধ 
স্বাস্থ্য দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পেয়েছে সেটা ওরা কর্পোরেশনকে, কলকাতা 
কর্পোরেশনকে দেননি। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করার যে উপায় সেটা দু'জনের মধ্যে 
লড়াইতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আরও বলতে চাই, উনি 
বলছেন ৮৫টা ম্যালেরিয়া ক্রনিক আছে। নির্মলবাবু একটু আগে বলছিলেন ১৪১টা 
ওয়ার্ড। মাননীয় নির্মলবাবু বললেন যে ১৪১ট ওয়ার্ড আছে। এই ১৪১টা ওয়ার্ডে 
প্রতিটি ওয়ার্ডে কেন ম্যালেরিয়া ক্লিনিক থাকবে না? আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে ৮২ নম্বর 
ওয়ার্ডে ম্যালেরিয়া ক্লিনিক আছে, কিন্তু সেখানে ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডে ম্যালেরিয়া ক্লিনিক 
নেই। আমরা দাবি করছি প্রতিটি ওয়ার্ডে ম্যালেরিয়া ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হোক। 


মিঃ স্পিকার £ মিঃ রায়, আপনি বক্তৃতা দিচ্ছেন। মন্ত্রীকে আপনি প্রশ্ন করুন। 
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শ্রী দৌগত রায় £ আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে স্পেসিফিকালি জানতে চাই যে, 
আপনারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকের জন্য কত ওষুধ পেয়েছেন 
এবং ক্যালকাটা কর্পোরেশনকে সেটা দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? দ্বিতীয়ত ক্যালকাটা 
কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে যাতে ম্যালেরিয়া ক্লিনিক খোলা 'হয় তার জন্য কি ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন? তৃতীয়ত কলকাতার সমস্ত সরকারি হাসপাতালে যাতে ম্যালিগনেন্ট 
ম্যালেরিয়ার পেশেন্টদের আযাডমিট করা হয় তার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 


[3-40-_ 3-50 017.] 


শ্রী পার্থ দে ঃ অনেকগুলো প্রশ্ন হয়েছে। এটা সত্যি যে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে 
আমাদের কোনওভাবেই আত্মসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। এটা এখন একটা সমস্যা। আমার 
কাছে “হেলথ ত্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইন সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট” -_ ওয়ার্ড 
হেলথ অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট আছে। তাতে একটা চিত্র দেওয়া আছে, সেটা হল -__ 
যখন এটা ভাবা গিয়েছিল যে এটাকে কন্ট্রোল করা গিয়েছে তখনই ম্যালেরিয়া রোগি 
চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। এটা নিয়ে সারা পৃথিবীতে নতুন করে উদ্যোগ নিতে হবে। 
যেটাতে সাফল্য আসছে আপনারা সেটার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিন। যেটার সাফল্য 
অনিশ্চিত সেটার উপর নির্ভর করবেন না। এখনও পর্যস্ত ম্যালেরিয়ার ওষুধ প্রায় 
পুরোপুরি কার্যকর। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স ম্যালেরিয়া থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা কার্যকর। 
এর ওষুধ প্রচুর পরিমাণে আছে। এই ওষুধ শীতকালে ও বর্ষাকালে জ্বর হলে ব্যবহার 
করতে হবে। আপনারা সমালোচনা করুন। কিন্তু দেখবেন যে এই মেসেজ সবার কাছে 
পৌঁছায়। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার যে কর্মসূচি সেটা একটা জাতীয় কর্মসূচি, এটা কোন 
রাজ্যের কর্মসূচি নয়। ম্যালেরিয়ার অসুখ আমাদের রাজ্যে বেশি করে চেপে বসেছে। 
এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল যে বাউন্ডারি রয়েছে, যেমন কতকপগুলো স্টেট - অসম, বিহার, 
উড়িষ্যা ম্যালেরিয়া প্রোণ এলাকা। আমাদের চারপাশে আন্তর্জাতিক সীমানার দেশগুলো 
ম্যালেরিয়া প্রোণ। সেজন্য এটা জাতীয় কর্মসূচি। এটা আমাদের একার নয়, এটা জাতীয় 
কর্মসূচি। আমরা ভেবেছিলাম যে এটাকে পুরোপুরি নিল করতে পারব। কিন্তু এখন 
বলা হচ্ছে সেটা সম্ভব নয়, সেখানে এখন বলা হয়েছে কন্ট্রোল করুন। এখন বলছেন 
আ্যান্টি ম্যালেরিয়া প্রোগ্রামের কথা। এই প্রোগ্রাম চলছে। এই কর্মসূচি সব থেকে কার্যকর 
এবং এর থেকে ভাল কিছু করা যায় না। তাদের কাছে পরামর্শ নিচ্ছি, ভেক্টুর কন্ট্রোল 
মেজার নিচ্ছি। যাতে মশা বংশবৃদ্ধি করতে না পারে। মশা যাতে তাড়িয়ে দেওয়া যায় 
তারজন্য স্প্রেয়িং মেটেরিয়াল দরকার। এটা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহ করার 
কথা। রাজ্য সরকারের এরজন্য তহবিল রাখার কথা নয় এবং রাজ্য সরকারের এটা 
কেনার কথা নয়। আমরা ৭০০ মেট্রিক টন ডি.ডি.টি. ৫০ পারসেন্ট চেয়েছি। ওরা 
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বলেছে ২৫০ মেট্রক টন দেবে। ওরা বলেছেন, এত দেওয়া যাবেনা, আড়াইশো মেট্রিক 
টন আমরা দেব।' কিন্তু বর্ষা শেষ হবার পরে এতগুলো মাস চলে গেল - এখন অল্প 
কিছু দিতে শুরু করেছেন কলকাতার বাইরের এলাকার জন্য। কলকাতা শহরের মতো 
বড় শহরগুলোর জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলো পৌরসভা বা কর্পোরেশন করে। সুতরাং -এখানেও 
কলকাতা পৌরসভারই করার কথা। সরবরাহগুলো সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ 
থেকে তাদের কাছে চলে আসে, রাজা সরকারের মাধ্যমৈ আসেনা । আসার প্রয়োজনও 
নেই এবং এটা নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি, অসুবিধা নেই। কলকাতা কর্পোরেশনের 
যা যা প্রাপ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে, তার দুটো ভাগ। একটা যা ইতিমধ্যেই বরাদ্দ 
হয়েছে। আর একটা, কলকাতার সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে কলকাতার তরফ 
থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেই প্রকল্প এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন 
করেনি। আবার আমাদের বলতে হবে। কিন্তু পুরোনো কর্মসূচি চাই, যেটা ভেক্টর কন্ট্রোল 
মেটিরিয়াল-এর জন্য আগে বরাদ্দ ছিল। এখন যেগুলো তাদের কাছে এসেছে, সেগুলোর 
কাজ হচ্ছে। মাননীয় সদস্য সৌগত রায় যে এলাকার বিধায়ক, সেই এলাকার আশপাশ 
আমি ঘুরেছি এবং কলকাতার মেয়রের সঙ্গেও ঘুরেছি। আবার সুযোগ পেলে ঘুরবো। 
সমস্যা হচ্ছে, ঘরের ভেতরেই মশার বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। এটা বাইরের থেকে কি করে 
পরিষ্কার করব? ঘরের ভেতরে ফুলের টবে, পুজোর ঘটে, ছাদের ওপরে, বাথরুমে, 
রেফ্রিজারেটরে জল জমে আছে। এটা কিছুতেই আমরা ভাল করে মোকাবিলা করতে 
পারব না যদি না আমরা বাড়ির মানুষকে সচেতন করি এবং তারা যদি দেখিয়ে না 
দেয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের সদস্যরা সকলেই খুব বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন। 
সরকারের সমালোচনা করছেন, সবসময়ই করুন। মানুষকে বলুন, সরকারের সমালোচনা 
করছি। কিন্তু সেটা করার আগে মশার বংশবৃদ্ধি হচ্ছে কিনা একটু দেখুন। এই হল 
এটার একটা দিক। আর মৃত্যুর ঘটনা কিছু ঘটেছে। কালকেই বলেছি, প্রত্যেকটা মৃত্যুর 
ঘটনার অনুসন্ধান করব, করছি। একটু সময় লাগবে। মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, তার একটা 
বড় অংশ হচ্ছে জুর আসার পরেই জ্বরটা যে ম্যালেরিয়া হতে পারে এই দৃষ্টিতে দেখা 
হচ্ছেনা বা হয় না। কলকাতায় আমাদের ৮€টা ক্লিনিক আছে। তারা তাদের কাজ 
করছে। যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েই কাজ করছে। সাধারণত এই ক্লিনিকগুলোর যারা এসে 
রক্তের নমুনা দিয়ে ওষুধ নিয়ে যান তাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর ঘটনা প্রায় নেই 
বললেই চলে। হয়ত কিছু আছে, তবুও নেই বললেই চলে। ২/৪টে দেরিতে আসার 
জন্য মৃত্যু হতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যারা মারা গেছেন তাদের অনেকেই জর 
হওয়ার ২/৩/৪/৫ দিন পর্যস্ত নানারকম অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে সময় নষ্ট করেছেন। 
জ্বরটা ম্যালেরিয়ার হতে পারে এটা ধরে নিয়ে তাদের ক্লোরোকুইন দেওয়া হয়নি। 
ক্লোরোকুইন দিলে অন্তত মৃত্যু হবেনা, সারা পৃথিবী এটা বলছে। কিন্তু এটাই পালন করা 
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হয় না। এটা পালন করার জন্য বার বার চিকিৎসক সমাজের কাছে, অন্যান্য সমাজ- 
কল্যাণ সংগঠনগুলির কাছে আবেদন করছি। গত বছর এবিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞদের 
সঙ্গে সভা করেছি, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল আযশোসিয়েশন-সহ সবাই একমত হয়ে প্রচার 
করছি। চিকিৎসক সমাজকে এর সাথে জড়িত করার চেষ্টা করছি। আমার মনে হচ্ছে 
তাদের সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে -_ কেন এইরকম দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে এত 
সংস্কৃতিবান শহরে? সকলকেই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, জুর হলেই ম্যালেরিয়া 
হবার সম্ভাবনা আছে, এটা ধরে নিয়ে চিকিৎসার যখন সুযোগ আছে তখন কেন আমরা 
সেটা নেব না? এই কাজ করার সুযোগ এখনো আছে। কলকাতা শহরে সরকারের তরফ 
থেকে, কর্পোরেশনের তরফ থেকে ক্লিনিক খোলা আছে। এর বাইরেও যদি ক্লিনিক খোলা 
হয় তাতে আমাদের আপত্তি নেই, ভালই হয়। আমরা দু'একটা করে ক্লিনিক বাড়াবার 
চেষ্টা করছি, তবে একসঙ্গে পারব না। স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনগুলির কাছেও আমরা আবেদন 
জানিয়ে রেখেছি। স্কুল শিক্ষক, কলেজ শিক্ষক, যাদের মাইক্রোক্কোপ দেখার অভ্যাস আছে 
তাদের আমরা মাইক্রোক্ষোপ দিতে রজি আছি, শ্লাইড দিতে রাজি আছি, টেন্ট দিতে 
রাজি আছি। তারা যদি সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হন এবং তারা যদি যারা এই ব্যাপারের 
সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের বোঝাতে পারেন তারা পারবেন তাহলে তাদের মাইক্রোস্কোপ 
দিতে আমরা রাজি আছি। এইরকম অল্প কিছু সাড়া আমরা পেয়েছি, খুব বেশি পাইনি। 
কলকাতা শহরে বিভিন্ন এলাকায় চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, বেসরকারি অনেক চিকিৎসা কেন্দ্র 
আছে এবং অনেক চিকিৎসকের নিজস্ব চেম্বার আছে, তাদের আমরা বার বার বলছি 
__ কোন মানুষের জ্বর হলেই তাকে ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলো নিতে বলুন। দয়া 
করে মানুষকে এই উপদেশ দিন। আপনারাই বলে দেবেন বাড়ির আশে-পাশে কোথাও 
আছে কিনা। এইসব যদি না করা যায় তাহলে শুধু সরকারের কথা বলে, একটা দপ্তরের 
কথা বলে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে না। পদত্যাগ করলেও হবে না, পদ গ্রহণ করলেও 
হবে না এবং ১ জন দুটি পদ নিলেও হবে না এটাই হচ্ছে সমস্যার একটা বড় দিক। 
কাজেই কলকাতা শহরে সবাইকে আগ্রহি করার জন্য সরকারের তরফ থেকে তো করাই 
হচ্ছে আপনারাও যদি যোগ দেন তাহলে ভাল হয়। সরকারের সমালোচনা করুন, সরকারের 
সমালোচনা তো করবেন, ভোটের সময়ে বলবেন, যা ইচ্ছা তাই বলবেন, এতে ঘাবড়াবার 
কিছু নেই। কিন্তু এটা আমার আপনাদের কাছে আবেদন। কেন্দ্রীয় সরকার ঘন ঘন 
পরিবর্তন হচ্ছে। সেইজন্য তাদের সঙ্গে বোঝা-পড়া ঠিকমতো করে উঠতে পারি না। 
তাদের কাছে অনেকগুলি প্রস্তাব দিতে হবে। আর আমাদের এখানে যা দেখছি, আমাদের 
যতখানি দৃষ্টি পড়া দরকার, জাতীয় কর্মসূচি যতখানি পশ্চিমবাংলায় পড়া দরকার, 
জেলাগুলিতে পড়া দরকার আমি অনুভব করছি ততখানি পড়ছে না, দেরি হয়ে যাচ্ছে। 
সেইজন্য নিজেরা আবার সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে পর্যালোচনা করব। ডিসেম্বরের মাঝা-. 
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মাঝি পর্যস্ত দেখি, আমরা সেগুলি করব। তখন যদি আপনাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকে 
নিশ্চয়ই আপনাদের কাছ থেকে গ্রহণ করব। তাই আমি আবার বলছি, কখনও ম্যালেরিয়াকে 
আমরা তুচ্ছ বলে মনেকরি না, মনেকরি না যে আর্সোনক কন-টামিনেশন ইন ড্রিংকিং 
ওয়াটার পশ্চিমবাংলায় খুব তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এসবের জন্য পশ্চিমবাংলার লোকেরা 
দায়ী নয়। এরমধ্যে অনেকগুলি ঘটনা আছে। থ্যালাসেমিয়া - যে ধরনের মানুষ এখানে 
বাস করেন তাতে তাদের থ্যালাসেমিয়ার প্রবণতা বেশি। এরজন্য মন্ত্রিসভার বিশেষ 
কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। এগুলি জাতীয় সমস্যা। আমরা সব সময়ে তাদের সঙ্গে যোগসূত্র 
রেখে মোকাবিলা করতে চাই। কিন্তু মোকাবিলার তো একটা সীমা আছে। সারা পৃথিবীর 
চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন। সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি এই ব্যাপারে নিতে হবে এবং 
ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেয়ে নাও, ব্লাড স্যাম্পেল দিয়ে দাও এই পদ্ধতি যেন গ্রহণ করা হয়। 
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শ্রী তাপস রায় ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে ঠিক করে দিই, ওটা হবে ইডি.পি.টি আর্লি ডিটেকশন ্যান্ড প্রম্পট ট্রিটমেন্ট 
প্রশ্ন হল আন্তরিকতার দরকার। সরকার এবং ওনার দপ্তরের এবং কলকাতা কর্পোরেশনের 
আত্তরিকতা আছে কিনা? ডেপুটি মেয়রের স্ত্রী মারা গেলেন, এম.আই.সি. হেলথ হয়নি। 
সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়কে দেখতে গেলেন মেয়র এবং বুদ্ধদেববাবু। তারপরেও 
এম.আই.সি হেলথ হয়নি। উনি প্রথমে বলেছেন ঠিকই যে, কলকাতাকে আলাদা করে 
বলার দরকার হয়না। ডায়গোনিসিস না করেই গ্রামে গঞ্জে ক্লোরোকুইন দিচ্ছেন, কিন্তু 
কোনও কাজ করছে না। দেখবেন, আগামি কয়েক বছরের মধ্যে ক্লোরোকুইন রেজিস্টান্ট 
হয়ে যাবে এবং এই জিনিস কলকাতাকেও তাই করছেন। আমার স্পেসিফিক প্রশ্ন হল, 
কলকাতা এবং অন্যান্য জেলায় যে ৮টি টিচিং হাসপাতাল আছে (এস.এস.কে.এম সহ) 
সেখানে ম্যালেরিয়ার কোনও ওয়ার্ড আছে কি না? আপনারা তো ইনক্রান্ট্রাকচার আছে 
বলে দাবি করেন -_ যদি এসব হাসপাতালে ম্যালেরিয়ার ওয়ার্ড না থেকে থাকে তাহলে 
এই যে ম্যালেরিয়ার রোগিদের আপনারা যেখানে রাখছেন সেখানে ২৪ ঘন্টা মনিটোরিং- 
এর ব্যবস্থা আছে কিনা, ২৪ ঘন্টা প্যাথোলজির ব্যবস্থা আছে কি না, কার্ডিওলজির 
ব্যবস্থা আছে কিনা, ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা আছে কিনা? কারণ এই সমস্ত ব্যবস্থা থাকতেই 
হবে, তানাহলে এই যে আপনি বলেছেন কলকাতায় ৩৯ জন মারা গেছে তার মধ্যে ১২ 
জন সাসপেকটেড এবং পশ্চিমবাংলায় ৯৭ জন মারা গেছে, তার মধ্যে ১৭ জন 
সাসপেকটেড এটা আমি বলব তারা ভুল ট্রিটমেন্ট মারা গেছে, চিকিৎসা বিভ্রাটে মারা 
যাচ্ছে। 
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শ্রী পার্থ দে ঃ আমি আগে বলতে ভুলে গেছি, সরকারি হাসপাতাল যতগুলি আছে 
পশ্চিমবাংলায়, সমস্ত সরকারি হাসপাতালে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা আছে। 
এখন যদি জটিল ম্যালেরিয়া হয়, যদি শরীরের অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গর 
বিকৃতি ঘটে তাহলে সুপার ফেসিলিটি হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে। সাধারণভাবে ম্যালেরিয়া ' 
যদি ভাইভ্যাক্স হয় সেটা এতো বিপদের নয়, তাহলে ভর্তি করার প্রয়োজন হয়না। 
ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়াতে যদি কতকগুলি লক্ষণ দেখা দেয় -_ বেশি জবর হয় বা 
অন্য ধরনের মস্তিষ্কের বিকৃতি বা যকৃতের কোনও গোলযোগ দেখা দেয় তাহলে সঙ্গে 
সঙ্গে হাসপাতালে যেতে হবে। ঠিক সমম্ম গেলে এর চিকিৎসা আছে। কলকাতার সব 
চিকিৎসা কেন্দ্রেই এর চিকিৎসা করার ব্যবস্থা আছে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও আছে। 
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ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এ বছর নভেম্বর মাসে 
আমাদের এই অর্ডিন্যান্সটি করতে হয়েছে। তার কারণ এই অর্ডিন্যান্সে খুব একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ডিম প্রভিসনের কথা বলা আছে। যে ডিলার তাদের রিটার্ন দাখিল করেছেন 
ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, এই ডিমড আযাসেসমেন্টের ভিক্তিতে আযসেসমেন্ট করা হবে। 
নভেম্বর মাসে আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজ শুরু করা গেছে। নভেম্বরে এই কাজ না 
করলে ডিসেম্বর করতে পারতাম না। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্রথমে নির্বাচন, তারপরে 
বন্যা এবং শারদোৎসবের ছুটির জন্য আমাদের কাজ অনেক কম হয়েছিল। এই কারণে 
নভেম্বরে এই অঙ্ডিনেন্স আমাদের আনতে হয়েছিল আমাদের অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের 
স্বার্থে এবং সাধারণ ব্যবসায়ী যারা তাদের রিটার্ন দাখিল করার জন্য বটে__ 
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ডঃ অসীমকুমার দাসণুপ্ড £ যেহেতু এই অর্ডিনে্টাকে বিল হিসাবে এনেছি, সংবিধান 
অনুসারে আমার একটা জিনিস পড়ার প্রয়োজন আছে। 
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শ্রী সৌগত রায় 8 আমি যেটা পেয়েছি তাতে দুটো বিল একসঙ্গে আলোচনা 
হওয়ার কথা এবং তার জন্য আপনি আধ ঘণ্টা করে রেখেছেন। দুটোকে যদি একসঙ্গে 
মুভ করে দেন তাহলে আমার যা বলার আছে আমি সেটা বলতে পারি। 
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5280. 1116 1015 0১ (00101701700 15 101 05]9010 ৮1001) 10 595 10705) 11701 
076 [70056 125 00171 10 5801 |) 1২0৬০1৩-_তখন কোনও দরকার ছিল না 
একটা অরডিনেল নিয়ে আসা। মন্ত্রী মহাশয় অনাবশ্যকভাবে এটা এনেছেন। তিনি বলেছেন 
নভেম্বর মাসে কাজ শুরু হয়েছে। এটা কোনও কাজের কথা নয়। কারণ ফিনালিয়াল 
ইয়ার ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রয়েছে। আমি মনে করি এই ধরনের অর্ডিনেস আনা গণতান্ত্রিক 
রীতি-নীতি বিরোধী। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত 8 মিঃ স্পিকার স্যার, এখানে আমার জবাবটা নির্দিষ্ট এই 
অঙিনেন্সটা আনতে হয়েছে সাধারণ ব্যবসায়ী যারা তাদের রিলিফ দেবার জন্য এবং 
জনম্বার্থেও। এই অঙডিন্সে আনতে হয়েছে, আপিলে বিক্রয়-কর জনিত যে মামলাগুলি 
আটকে রয়েছে অনেক সংখ্যায় তার নিষ্পত্তির জন্য এককালীন প্রস্তাব এনে সেটা বিল 
আকারে গত বাজেট সেসনে আনা হয় তার শেষ দিন ছিল সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিন। 
তার মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী জমা দেন। যখন দিচ্ছেন তখন আমাদের কাছে 
ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি এবং বিভিন্ন মানুষ জানান যে, আর একটা ক্ষেত্রে যদি সংশোধন 
আনা না হয় তাহলে এতে তাদের উত্তর দিতে অসুবিধা হচ্ছে। বস্তৃত সেই সময়টাতে 
রূলে যতটুকু করা সম্ভব ছিল, সময়সীমাটা আমরা সেপ্টেম্বর মাসের শেষ থেকে নভেম্বর 
মাসের শেষ পর্যস্ত বাড়িয়ে দিয়েছি। যখন বাড়িয়ে দিয়েছি তখন নভেম্বর মাসের মধ্যেই 
এই অর্ডিনেন্সটা আনতে হয়েছিল, খুব ছোট সাধারণ ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেবার জন্য 
সেখানে কয়েকটি ব্লজ যুক্ত করতে হয় তা নিয়েই এই অর্ডিনেস। এবং নভেম্বর কাজের 
সময়ও বটে এবং তারই জন্য এই অর্ডিনে্স আনতে হয়। তবে প্রথম সুযোগেই সেটা 
এই হাউসে আলোচনার জন্য এসেছি। 
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শ্রী সৌগত রায় $ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি সংক্ষেপে দু-চারটি কথা বলব। 
প্রথমত এই বিল দুটো যা আনা হয়েছে, গত বাজেট সেসনেই এটা আনবার সম্ভাবনার 
কথা উনি বলেছিলেন। তখন যে কথা বলেছিলেন তার প্রসেস পূর্ণ করবার জন্য 
আজকে বিল এনেছেন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স আ্যাক্ট আযামেন্ড করা হচ্ছে। 
আপনি জানেন, হাউস থেকে যে সিলেট কমিটি করা হয়েছিল সেখানে অনেক আলোচনা 
করবার পর একটা কম্পোজিট সেলস ট্যাক্স আযাক্ট তৈরি হয়েছে। কিন্তু এ আ্যাক্ট তৈরি 
হতে না হতেই মানুষ মন্ত্রী আবার নতুন আযমেন্ডমেন্ট বিল এনেছেন। এর মাধ্যমে 
সিঙ্গল পয়েন্ট ট্যাক্সিং সিস্টেম উনি রেট অফ ট্যাক্স অন সেল, সেটা ঠিক করছেন; আর 
নতুন একটা লেভি ট্যাক্স অন পার্চেজেস ফ্রম আনরেজিস্টার্ড ডিলারস, এটা করছেন; 
আর একটা এনরোলমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্ট ক্যারিয়ার অফ ট্রান্সপোর্টিং এজেন্টস এটা 
করছেন। আর একটা করেছেন, ৩১-১২-৯৯ তারিখের মধ্যে যাতে সব আ্যাসেসমেন্ট 
কমপ্লিট হয় সেটা বলেছেন। এর উদ্দেশ্য ভালই, কারণ ৩ কোটি টাকার কম যাদের 
টার্নওভার তাদের ক্ষেত্রে যাতে এই রিলিফটা এসে পৌছায়, যাতে তারা সুযোগটা নিতে 
পারেন তার জন্য এটা করছেন। সুতরাং নীতিগতভাবে বিলের বিরোধিতা করবার খুব 
একটা কিছু নেই। উনি সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউটের জন্য যে আমেন্ডমেন্ট এনেছেন, 
সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আগে থেকেই ছিল। আমাদের 
রাজ্যে নতুন করে এটা উনি আনবার চেষ্টা করছেন এবং তার জন্য কিছু চেঞ্জ করছেন। 
কি প্রসিডিওরে সেটেলমেন্ট হবে ৩৩ পারসেন্ট জমা দেবে, ইন্টারেস্ট বাকি থাকলে ৫ 
পারসেন্ট জমা দেবে এটা বলেছেন স্পেসিফিকভাবে। সুতরাং এই আইন সম্পর্কে আপত্তি 
করবার কিছু নেই। গতকাল মন্ত্রীকে নোকনফিডেন্দ মোশনের আলোচনাকালে বলেছিলাম, 
আজকেও খুব সংক্ষেপে রাজ্যের খুব খারাপ আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে দু-চারটি কথা 
বলতে চাই এবং বলতে চাই ওরই দপ্তর সংক্রান্ত ব্যাপারে। প্রথমে বলছি যে, সেলস 
ট্যাক্স কালেকশন সম্পর্কে উনি নতুন আইন এনেছেন। আমি আপনার কাছে উল্লেখ 
করতে চাই, গতকালও উল্লেখ করেছি, রাজ্যের যে রেভিনিউ ডেফিসিট, সে সম্পর্কে। 
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রেভিনিউ রিসিট হচ্ছে যে ট্যাক্স সরকার পান। রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে ক্যাপিটাল 
এক্সপেন্ডিচার বাদ দিয়ে মাইনেপত্র, টি এ, ডি এ, মেনটেনে্স যা খরচ হয়, এটা প্রতি 
বছর বেড়ে যাচ্ছে এবং বাড়তে বাড়তে ১১০০০ কোটি টাকা মোট রেভিনিউ ডেফিসিউ 
হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় এই রেভিনিউ ডেফিসিটটা দুর করার জন্য রাজস্ব ঘাটতিকে 
দূর করার জন্য নতুন করে ট্যাক্স মোবিলাইজ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ 
সালের পর থেকে কি প্রমাণ হয় এটা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন ট্যাক্স রেভিনিউ 
আ্যাজ আযান পারসেন্টেজ অফ স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, এস ডি পি-র পারসেন্টেজ 
প্রতি বছর কম হয়ে যাচ্ছে। রেট কমে যাচ্ছে। এটা রাজ্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপদজনক। 
স্যার, আপনি আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন পশ্চিমবাংলায় এই যে ট্যাক্স কালেকশন হয়, মোটর 
ভিহিকেল ট্যাক্স স্টেট এক্সাইজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, এইগুলি কালেকশন 
করতে শুধু ১৩০ কোটি টাকা খরচ হয়ে যায়। তার মানে নেট আরবিং ফ্রম ট্যাঞ্স কমে 
যায়। এই যে ১৩০ কোটি টাকা ট্যাক্স আদায় করতে খরচ হয়ে যায় এটা খুব খারাপ 
ব্যাপার। পশ্চিমবাংলায় এই যে ট্যাক্স আদায় করতে খরচ হয় এটা সারা ভারতবর্ষের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ইট ইজ আযান অল ইন্ডিয়া রেকর্ড। অন্য কোনও স্টেটে ট্যাক্স 
কালেকশন করাতে এত এক্সপেন্ডিচার হয় না। তারপরেও উনি যখন ট্টযাক্স কালেকশন 
করছেন, উনি যা বলছেন সেটা একটা রোজি পিকচার দিচ্ছেন। উনি ব্লছেন এত 
কালেকশন হবে, পরে দেখা যাচ্ছে এটা কালেকশন হবে না। কারণ ট্াক্স আ্যাডিমিনিস্ট্রেণনে 
নানা রকম ক্রুটি আছে। তারফলে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। বেশির ভাগ 
(প্রাজেকশনে যেটা বলা হচ্ছে সেটা রোজী পিকচার, খুব সুন্দর প্রোজেকশন দেওয়া হর 
এত ট্যাক্স কালেকশন করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্যাক্স কালেকশন করা হয় না। এই 
ব্যাপারে আমি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৯৬-৯৭ সালের একটা ফিগার দিচ্ছি, গভর্নমেন্ট 
প্রোজেকশন ত্যান্ড আযাকচুয়াল কালেকশন, সেলস ট্যাক্স বাবদ আদায় ১৩০ কোটি টাকা 
কম হয়েছে, ল্যান্ড রেভিনিউ কালেকশন ১৩৭ (কোটি টাকা কম হয়েছে। তার ফলে 
প্রোজেকশনগুলি সব ভুল হয়ে যায়। ৯ কোটি টাকা ট্যাক্স অন ডিউটি কমোডিটিজের 
ক্ষেত্রে কম খরচ করা হয়েছে। এটা একটা বিপদজনক ব্যাপার। আমি রাজ্যের অর্থনীতি 
সম্পর্কে আরও কিছু কথা ডিটেলস বলতে চাই। আমি গত কাল উল্লেখ করেছিলাম 
টোটাল রেভিনিউ ডেফিসিট সম্পর্কে বলেছিলাম। পশ্চিমবাংলায় মোট পশ্চিমবাংলায় ২১ 
বছর ধরে রেভিনিউ ডেফিসিট হচ্ছে। তার মানে রাজস্ব খাতে ঘাটতি হচ্ছে ৯১,৪০৩ 
কোটি টাকা। ১১১৯-২০০০ সালকে যদি ধরা হয় তাহলে এটা আরও বাড়বে, ৯,২৯৫ 
কোটি টাকা বাড়বে। ২০০০ সালের মার্চ মাসের ডেফিসিট গিয়ে দীড়াবে ২০,০০০ কেটি 
টাকা। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। এর ফলে একটা বিরাট পরিমাণ টাকা আমাদের 
ইনটারেস্ট দিতে হচ্ছে। রেভিনিউ ডেফিসিট যখন হচ্ছে তার মানে বরোইং করে ডেফিসিটটা 
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মিট করতে হচ্ছে। এটা ২ভাবে মিটি করতে হচ্ছে, একটা হচ্ছে পাবলিক লোন আর 
একটা হচ্ছে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড। এখান থেকে বেশ কিছু টাকা খরচ করে কিন্তু 
ওদের ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে। স্যার, আপনি আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন, ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে 
১৯৯৭-৯৮ সাল এই ৫ বছর সরকার রেভিনিউ আর্নিং করেছে ১৯,৫৫২ কোটি টাকা। 
তাতে ৪৩ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট দিতে চলে গিয়েছে। ফলে সরকারের যে রেভিনিউ আর্নিং 
তার ফলে সরকারকে এত বেশি ধার করতে হচ্ছে তাতে ৪৩ পারসেন্ট শুধু সুদ দিতে 
চলে যাচ্ছে। স্যার, আপনি শুনলে আরও আশ্চর্য হয়ে যাবেন ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত 
আমাদের রাজ্যের লায়েবিলিটি কত, রাজ্যের মোট খণের পরিমাণ কত। ওনারা বলেন 
কেন্দ্রীয় সরকার এত টাকা খণ করেছে। ১৯৯৭-৯৮ সালের শেষে খণের পরিমাণ ছিল, 
২৫,৫৭৫ কোটি টাকা, এটা আরও ২০,০০০ কোটি টাকা বেড়ে যাবে। অর্থাৎ আমাদের 
রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মাথাপিছু ৬,০০০ টাকা করে ধার এই রাজ্য সরকার চাপিয়ে 
দিচ্ছে। এটা আমি গতকাল বলেছি। স্যার, আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এই যে 
টাকা খরচ হচ্ছে, এই যে বেশি টাকা ধার করে খরচ হচ্ছে, এটা রাজ্যের নতুন কিছু 
সম্পদ তৈরি করার জন্য খরচ হচ্ছে না। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে না বলে নতুন 
রাস্তা তৈরি হচ্ছে না, নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে না। স্যার, আমি একটা হিসাব দিই-_১৯৯৭- 
৯৮ তে, এটা অডিট ফিগার থেকে পেয়েছি, ২,২৯৪ কোটি টাকার ঘাটতি ছিল। এ 
বছরের আমাদের ধার নিতে হয়েছে ৭,১২২ কোটি টাকা, আর এ বছর ক্যাপিটাল 
এক্সপেন্ডিগার ছিল মাত্র ৬৩৪ কোটি টাকা। তারমানে এক বছরে টোটাল যে এক্সপেন্ডিয়ার, 
তারমধ্যে ১.৪৮ পারসেন্ট ছিল ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। কারেন্ট ইয়ার যেটা এখনও 
শেষ হয়নি, টোটাল বাজেট হচ্ছে ৫১, ৫৩৫ কোটি টাকা। তার মধ্যে ট্যাক্স তুলে 
পেয়েছেন মাত্র ২২ পারসেন্ট। এই বছরে যে টোটাল বাজেট ৫১,৫৩৫ কোটি টাকা, 
তারমধ্যে রেভিনিউ রিসিট হচ্ছে ১১,৩৭৩ কোটি টাকা- মাত্র ২২ পারসেন্ট এবং সবটাই 
হচ্ছে বরোয়িংস আাজ পাবলিক ডেট আ্যান্ড লোন, এই দুটো মিলিয়ে। এমনকি কন্টিনজেন্সি 
, ফান্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। আমাদের তার আগের বছর ইন্টারেস্ট এর টাকা দিতে 
হয়েছে অনেকখানি। আমরা এখানে বার বার বলছি যে, সুদ দিতে এই রাজ্যের অনেক 
টাকা চলে যাচ্ছে। একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার যে পাবলিক অ্যাকাউন্টে 
কোন টাকা থাকে। পাবলিক আ্যাকাউন্টে স্মল সেভিংস, প্রভিডেন্ট ফান্ড আ্যান্ড আদার 
ডিপোজিটস এর টাকা থাকে। এই যে কলেজ, স্কুল এবং সরকারি কর্মচারিদের মাইনে 
দেওয়া হচ্ছে, সবটা এই. প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং পাবলিক আ্যাকাউন্ট যেগুলো আসলে সব 
রাজ্য সরকারের নয়_-_এখান থেকে রাজ্য সরকার ধার নিয়ে সব খরচ করে নিচ্ছেন। 
এটা দুঃখজনক 
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এই পাবলিক আ্যাকাউন্ট ফান্ড থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের মাইনেটা দেওয়া 
হচ্ছে অর্থাৎ যে মানি হেল্ড ইন ট্রাস্ট, তা থেকে ওরা খরচ করছেন রাজ্য সরকারি 
কর্মচারিদের মাইনে দেবার জন্য তারফলে, পেনশন দিতে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিতে 
এত দেরি হচ্ছে। এই যে আমরা শুনি, সরকারি কর্মচারিরা পেনশন পান না, শিক্ষকরা 
পেনশন পান না, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা রিটায়ার করার পর দিতে পারেন তার থেকে 
কর্মচারিদের মাইনে দিচ্ছেন। তারমানে, সরকারের কাছে যে টাকা মানুষ বিশ্বাস করে : 
রেখেছে, তার থেকে ওরা খরচ করেছেন। তারজন্য এই ডেফিসিট হচ্ছে। এই রাজ্যে 
ট্যাক্স কালেকশন সেইভাবে বাড়ছে না। রেভিনিউ রিসিট সেইভাবে বাড়ছে না। রেভিনিউ 
রিসিটের জন্য, ট্যাক্স কালেকশনের জন্য খুব বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে_-১৩০ কোটি টাকা 
চলে যাচ্ছে ট্যাক্স কালেকশন করতে গিয়ে। এই রাজ্য ডেট ট্র্যাপে পড়ে যাচ্ছে। রাজ্যের 
৪২ শতাংশ আর্নিং ইন্টারেস্ট পেমেন্ট দিতে চলে যাচ্ছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড হচ্ছে, যেমন 
অন্যের টাকা ভাঙিয়ে খরচ করলে তা শোধ দিতে গিয়ে বিপদের মধ্যে পড়তে হয়, 
এটিও তেমনি। এটিও অন্যের টাকা। রাজ্য সরকার সেই বিপদের মধ্যে পড়েছে। 
তারফলে রাস্তা হচ্ছে না, নতুন রাস্তা হচ্ছে না। আর আমরা টেচাই, এই রাজ্যে 
ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে না। যে টাকা দিয়ে নতুন রাস্তা হবে তার বরাদদ এত 
কম-_মাত্র ১.৪৮ পারসেন্ট, একটু আগে আমি যে হিসাবটা দিয়েছি। এটা যদি হয়, 
তাহলে রাজ্যে কোনও কাজ হবে না। উন্নয়নের কাজ সমস্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং হনেও 
তাই। আমি আপনাকে হিসাব দিতে পারি যে, কত টাকা রাজ্য সরকার ক্যাপিটাল 
এক্সপেন্িচারের কত পারসেন্ট খরচ করতে পারেনি। আমাদের লিডার অফ দি অপোজিশন 
গতকাল বলেছিলেন। এখানে মন্ত্রীকে বলতে পারবেন বাজেটে প্ল্যানের টাকা কত কে 
পেয়েছেন? একমাত্র বুদ্ধদেববাবু, পুলিশ মন্ত্রী ছাড়া-উনি অসীমবাবুর বন্ধু, উনি ছাড়া 
আর কেন পান না। আর্থিক দিক বিচারে আশা করছি, অসীমবাবু ঠিকমতো সেলস ট্যাক্স 
আদায় করবেন। ওরা যদি এই ব্যাপারে সিরিয়াস রিসোর্স মোবিলাইজেশন না করতে 
পারেন, তাহলে অবস্থাটা আরও খারাপ অবস্থায় চলে যাবে। রাজ্যের রেভিনিউ 
এক্সপেন্ডিচারের উপরে বা রাজস্ব খাত ব্যয়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ না আনতে পারেন তাহলে 
এই রাজ্যের ঘোর সর্বনাশ কপালে রয়েছে এইকথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই দুটি বিলের উপরে 
আলোচনা চলছে। দুটি বিলের সমর্থনে সংক্ষেপে এই দুটি বিলের উপরে বলছি। 
তারপরে অন্যান্য যে প্রশ্নগুলো মাননীয় সদস্য সৌগত রায় রেখেছেন তার উপরে উত্তর 
দেব। আমি আগেই বলেছি এই বিলের একটি বিল হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স 
বিল, যে মূল বিলটি ১৯৯৪ সালের, তারই একটা আ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি। এই আ্যামেন্ডমেন্ট 
তিনটি কারণে-_ একটি কারণ হচ্ছে এই বছরে বাজেটে আমরা ৫৫০টি পণ্যের ক্ষেত্রে 
বহু পর্যায়ের যে কর ছিল তার প্রথম পর্যায়ের মাল্টি পয়েন্ট ট্যাক্স থেকে ফার্স্ট পয়েন্টে 
নিয়ে আসা। তার জন্য কার্যকরণ সম্পর্কে হিসাবে পদক্ষেপ নিতে হয়। দ্বিতীয় নং হচ্ছে 
কর ফাকি রোধের একটা পদক্ষেপ নিতে হয়। তৃতীয় নং ব্যাপকভাবে সাধারণ ব্যবসায়ীদের 
রিলিফ এবং এই বছর রাজস্ব আদায়ের অতিরিক্ত ডিমড আ্যাসেসমেন্ট। এই নিয়ে হচ্ছে 
তিনটি বিল। তারমধ্যে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে যেমন ফাস্ট পয়েন্ট থেকে মাল্টি পয়েন্টে এলে 
তখন পারচেজ ট্যাক্সের অবস্থা কি হবে সেটা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। এটা ব্লজ 
(২)তে বলা আছে। যিনি কিনছেন সে যদি রেজিস্টার্ড ডিলার হন, যার কাছে কিনছেন 
সে যদি আন রেজিস্টার্ড ডিলার হন তাহলে কর দেবেন চার শতাংশ হারে এবং তিনি 
সেটা দামের মধ্যেই সেটা ধরে নেবেন। সেখানে রেজিস্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারার আনরেজিস্টার্ড 
ডিলারের কাছে কিনতে গেলেও একই। যাতে অহেতুক ব্যবসায়ীদের চিস্তা না হয় এবং 
দুবার করে কর দিতে না হয় তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনও হয় যে, প্রথম 
তিনিও দিয়েছেন এবং তারপরে তৃতীয় ডিলার তাকে আর কর দিতে হবে না। এটা ক্লজ 
২, ৪ পরিষ্কার করে বলা আছে। আরেকটা আপনি ঠিকই বলেছেন মূল বিলে যেটা 
আছে সেটা বাজেট অধিবেশনে এনেছিলাম যে, সেখানে লিজ করা হচ্ছে সেখানে ক্যাপিটাল 
ইক্যুইপমেন্টসের ক্ষেত্রে কি কর হবে__ সেখানে চার শতাংশ বলা ছিল আর অন্যান্য 
পণ্য বা পরিষেবার ক্ষেত্রে যে লিজ করেন তার করের হার কি হবে সেটা পরিষ্কার 
করে বলা ছিল না। সেখানে মুল পণ্যের যে করের হার তাই হবে। ট্রান্সপোর্ট যারা 
অপারেট করছেন, পণ্য বহন করছেন তাদের তথ্যাদি অনেক ক্ষেত্রে দেন না। তারাও 
ব্যবসারী, তাদের গো ডাউন আছে, তাদের তথ্যাদি চাই, ট্রান্সপোর্ট অপারেটর, যাদের 
গো ডাউন থাকে, সেই গো ডাউনের হিসাব চাই এবং এটাকে আমরা আইন সিদ্ধ 
করলাম। তাদেরও খাতাপত্র রাখতে হবে। ওইসব গো ডাউন আমাদের পর্যবেক্ষকরা 
গিয়ে দেখবেন এবং যদি সেক্ষেত্রে আইনের কোনও বিচ্যুতি হয় তারজন্য যে পদক্ষেপ 
নেওয়া হবে সেটা পরবর্তী ব্লজগুলোতে বলা আছে যথা__-৭, ৮, ৯ তে বলা আছে। 
এটাই বিলের মুল উদ্দেশ্য ছিল এবং যারজন্য নভেম্বর মাসেই আনতে হয়েছে। বছরে 
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৩ কোটি টাকা যারা বাণিজ্য করেন তাদের শতকরা ৯০ ভাগ ব্যবসায়ীই রিটার্ন দাখিল 
করেন। তার আ্যাসেসমেন্ট দাখিল করার ক্ষেত্রে দেরি হয় এবং হয়রানি হয় এবং এই 
বছরের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত রিটার্ন দখিল করার দিন ছিল। আগে আমি বলিনি, না 
বলে ভালই করেছি যে দাখিল করতে যাতে কোনও অনিয়ম না হয় তারজন্য আমরা 
এই সুযোগ দিয়েছি এবং সেখানে এই বছরের ডিসেম্বর মাসেই আযাসেসমেন্ট করে দেব, 
ডিমড আ্যাসেসমেন্ট। যাতে করে একই সঙ্গে বেশি করে টাকা আমরা পেয়ে যাই, এবং 
তার হয়রানিটাও কমে। এটা হচ্ছে এককালীন। এটা আগেই আমরা একবার করেছিলাম 
এবং এটার জন্যই তাড়াতাড়ি আনতে হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আরেকটা বিল 
ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট ভ্যামেন্ডমেন্ট বিল-এর একটা 
নির্দিষ্ট কারণ ছিল। আমরা লক্ষ্য করলাম বাড়তি রাজস্ব আদায়ের জন্য দীর্ঘকাল ধরে 
বস্তত আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন থেকেই বিক্রয় করের ক্ষেত্রে কোনও একটা 
আযসেসমেন্টের ব্যাপারে তাকে কর গকত দিতে হবে তা নিয়ে মত পার্থক্য হলেও 
আইনে বলা আছে তারা আপিল করতে পারেন। প্রথম আ্যাপিল হচ্ছে বিক্রয় করের 
মধ্যেই কোনও একটা স্তরে যে করেছে, তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেও আযাপিল করতে 
পারেন। সেখানেও তার যদি মত পার্থক্য থাকে আমাদের একেবারে ওয়েস্ট বেঙ্গল 
সেলস ট্যাক্স আযাপিলেড বোর্ড আছে তার শীর্ষে একজন বিচারপতি আছে, সেখানেও 
আপিল করতে পারেন। এই আযাপিলে প্রায় ৪০ হাজার কেস নিষ্পত্তি না হয়ে, দীর্ঘকাল 
পড়েছিল। সেইজন্য আমরা তাই এককালীন নিষ্পত্তির জন্য একটা বিল মুল বাজেট 
অধিবেশনে আনি। বস্তত কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইন আছে আয়করের ক্ষেত্রে তার 
থেকে অনেক সরলভাবে এটা । আমাদের নিয়মটা হচ্ছে, বলে দিই বিবাদমান করের যে 
অংশ তার ৩ ভাগ এর ১ ভাগ দিলেই চলবে। তার জন্য কোথাও যদি সুদ আপনাকে 
গুণতে হয়, তার বিবাদমান করের ৫ শতাংশ উঞ্ধসীমার মধ্যে দিলেই হবে। এতেই 
আমরা ভাল সাড়া পাই। যখন সাড়া পাই তখন তার কতকগুলি অসম্পূর্ণতা দূর করার 
জন্য দৃষ্টি দিই। তার জন্যই আ্যামেন্ডমেন্ট। প্রথমত শেষ দিনটা সেপ্টেম্বর এর শেষ দিন 
যেটা ছিল: সেটা নভেম্বরের শেষ দিন পর্যস্ত করে দিই। তার জন্য আইন সংশোধন 
করতে হয় না, রুল-এ করা যায়। কিন্তু আমরা তাদের আরও ২-৩টি সুবিধা করে দিই, 
(১) একাধিক জায়গায় যদি আযাপিল থাকে তাহলে বার বার দরখাস্ত করার দরকার 
নেই। একটা দরখাস্ত করলেই হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমাদের কাছে একটা কেন আসে, 
যেখানে তার মুল কর দিয়ে বিবাদ নেই। কর দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু সুদ নিয়ে বিবাদ 
আছে। মুল আইনে ছিল করের বে অংশ বিবাদমান, সেই করের ৫ শতাংশ এখানে কন 
যদি না থাকে কর নিয়ে বিবাদ না থাকে শূন্য হয়, শুধু সুদের ক্ষেত্রে উধ্ধ সীমা কি 
হবেঃ আমরা কাজ শুরু করার আগে বুঝতে পারিনি। তাই ৫ শতাংশ কর যেটা সেটা 
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বেঁধে দিই, এটা ৫ শতাংশের বেশি আপনাদের দিতে হবে না। সুদের হারের ক্ষেত্রে 
আরও কিছু সরলীকরণ করে দিই, এগুলি নিয়েই আ্যামেন্ডমেন্ট বিল। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আনন্দের খবর জানাচ্ছি ৯ হাজার জন ব্যবসায়ী আমাদের 
ডাকে সাড়া দিয়েছেন, প্রায় ১৫০ কোটি টাকা কর আটকে ছিল। আমরা বাজেটে 
বলেছিলাম এই বছর প্রথম শুরু করছি, ভেবেছিলাম ১২ কোটি টাকার" মতো পাব। 
আমরা কিন্তু তার থেকে কয়েক গুণ বেশি অর্থ পাব এর মধ্যে এটা একটা অতিরিক্ত . 
রাজস্ব। এটা একটা আমাদেরও বিষয় হল, একটু রিলিফও সাধারণ ব্যবসায়ীদের দেওয়া 
হল। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সৌগত রায় মহাশয় এখানে সহমত পোষণ করেছেন। 
এই ২টি বিলের ক্ষেত্রে, সেইজন্য তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তার কয়েকটি প্রশ্নও 
রেখেছেন, একটা প্রশ্ন রেখেছেন কর আদায়ের ক্ষেত্রে। প্রথমে বলেছেন, কর আদায় 
করতে আমাদের প্রশাসনিক ব্যয় ভারতবর্ষের মধ্যে খুব বেশি হয়। এবং ব্যয় এর অঙ্কে 
বলেছেন ১০০ কোটি টাকা ছাপিয়ে যাবে। এটা বোধহয় ঠিক নয়। আমি যেটা বলব, 
গত বছরে যে আর্থিক বছরটা শেষ হল, তার পরের হিসাবটা দিচ্ছি। আমাদের বিক্রয় 
করের আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯১ শতাংশ, আদায় হয়েছে ৩ হাজার ৪৯১ কোটি 
টাকা। আমাদের ব্যয় এ রকম নয়। তার ৩ ভাগের ১ ভাগও নয়। অর্থাৎ ৪৯ কোটি 
টাকার মতন। আমার মনে হয় এই তথ্যটা বোধহয। কোনও ক্ষেত্রে ঠিক নয় শতাংশের 
হিসাবে। আর একটি তথ্য এখান পরিষ্কারভাবে বলা উচিত, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
বিক্রয় করের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ৯১ শতাংশ পেয়েছি, একাধিক ক্ষেত্রে ৯১ 
শতাংশ এর বেশিও পেয়েছি। বস্তুত পক্ষে রাজ্য সরকারের যে আদায় স্বল্প সঞ্চয়ে ছিল 
৮ হাজার ১৪৯ কোটি টাকা তাকেও ছাপিয়ে গিয়ে, গত বছর ৮ হাজার ৩২৯ কোটি 
টাকা আমরা আদায় করতে পেরেছি, প্রায় ১৭৭ কোটি টাকা বেশি পেয়েছি। এই বাজেটটা 
যখন পেশ করব তখন বলব। কিন্তু একসঙ্গে না বলে পারছি না, কেন্দ্রীয় সরকারের 
যে আয় তার থেকে আদায় এবং তার থেকে যা ডেভলিউশন দেবার কথা ছিল ৩ হাজার 
৭৭১ কোটি টাকা, সেখানে ওরা কিন্তু দিতে পেরেছেন মাত্র ২ হাজার ৬৯২ কোটি টাকা। 
এই যে ঘাটতির কথা বলা হচ্ছে, ১ হাজার কোটি টাকার বেশি, যে কর আদায়ের ক্ষেত্রে 
সুযোগটা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে, বি জে পি দলের আছে, তৃণমূল দলের যদি কেউ 
এখানে থাকেন তাহলে শুনে নেবেন যা স্বাধীনতার পরে কখনও হয়নি, কেন্দ্রীয় সরকারের 
বাজেটে যেটা দেওয়ার কথা ছিল, ১ হাজার কোটি টাকা বেশি, আমরা সেটা কম 
পেয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আরও কতকগুলি ঘটনা বিধায়ক সৌগত রায় মহাশয় 
এনেছেন, তার একটি হচ্ছে রাজস্ব ঘাটতি। কালকে কম সময়ের জন্য পুরো উত্তর 
দেওয়া যায়নি। আজকে আমি সেটা দিচ্ছি। লক্ষ্য করবেন, এই আর্থিক বছরে এই রাজস্ব 
ঘাটতি সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ৭ হাজার ৫০৯ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতির 
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কথা বলেছেন। এটা কিন্তু শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয় গোটা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় 
সরকারের সমস্যা এখানে তাই আলাদা করে বলবেন না। আমরা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে 
তথ্যটা আলাদা করে বলি, ৭ হাজার ৫০৯ কোটি টাকার মধো ২ হাজার কোটি টাকা 
হচ্ছে বকেয়া, যে বেতন বৃদ্ধির অর্থ যা পি এফ-এ রাখা হবে। 


[4-30-_ 4-40 ঢনা7-] 


বকেয়া বেতন বৃদ্ধির অর্থ, যেটা প্রভিডেন্ট ফান্ডে রাখা হবে, এটা নিয়ম মেনে 
দেখাতে হবে। এটা কোনও আউট গো হয় না। বস্তুত ক্ষেত্রে এটা এক জায়গায় রিসিপ্ট 
হচ্ছে, এক জায়গায় যাচ্ছে, সেইজন্য এটা এক্সপেন্ডিচারে দেখাতে হয়, কোনও আউটগো 
হয় না। সৌগত বাবু রাজস্ব ঘাটতির কথা বলেছেন, এটা যেহেতু আমি কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রীকেও বুঝিয়ে এসেছি, তাই আপনাকেও বোঝাচ্ছি। এই ৫,৫০১ কোটি টাকার মধ্যে 
মূল ঘাটতিটা কি কারণে? একটা হচ্ছে অতিরিক্ত দু হাজার কোটি টাকা যেটা আমাদের 
নগদে দিতে হয়েছে। আমাদের গোটা বাজেট হচ্ছে ২৩ হাজার কোটি টাকা, তার মধ্যে 
কর্মী, মাননীয় শিক্ষকদের বেতন দিতে আগে লাগত ছয় হাজার কোটি টাকা, এখন 
বেতন বৃদ্ধি হওয়ার জন্য দু হাজার কোটি টাকা বেশি হয়, অর্থাৎ আট হাজার কোটি 
টাকা হচ্ছে। আমাদের গোটা বাজেটের তিনভাগের একভাগ মাইনে বাবদ যায়, তামমধ্যে 
অর্ধেক হচ্ছে সরকারি কর্মী এবং বাকিটা শিক্ষষ মহাশয়দের জন্য। এই ৫,৫০১ কোটি 
টাকা এটাই হচ্ছে মূল জায়গা। আপনি ঠিকই বলেছেন সেটা হচ্ছে সুদের। সুদের 
অংশটি রেভিনিউ বাজেটে ঢোকে। সুদটা তিন হাজার কোটি টাকা। সেই সুদের মুলটা 
কি? আমরা বাইরে থেকে খণ খুব কম নিই। এই ২,৫০০ কোটি টাকা হচ্ছে স্বল্প 
সঞ্চয়ের জন্য খণ। বার বার আমরা বলছি স্বল্প সঞ্চয়ের সুদ এবং মূলধন আমরা 
একবার ফেরত দিয়ে সারপ্লাসটা পাচ্ছি, সেটাকে কেন খণ হিসাবে দেখাচ্ছেন? এতদিন 
পর কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়েছে, এই প্রথম কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আমার গোটা পেপারটা 
নিয়েছেন, অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর যে আলোচনা হয়েছে তাতেও এটা লিপিবদ্ধ হয়েছে 
সমস্ত রাজ্যই আমাদের সমর্থন দিয়েছেন। যদি এটা হয় সারপ্লাসটা জেনারেটেড না হলে 
আপনারা এটা কেটে নেবেন। আমরা চার হাজার কোটি টাকার বেশি সারপ্লাস জেনারেটেড 
করেছি। সেই সারপ্লাসের সুদ আসল মেটানোর পরে সেই সারপ্লাসের একটা অংশ 
আমাদের দেবেন, আরেকটা আপনারা রাখবেন। এতে আপনাদের লাভ, আমাদের লাভ। 
এই ২,৫০১ কোটি টাকা তখন শুন্য হয়ে যাবে। তাই এই বছরেই আমরা এটা করতে 
চাইছি। প্রত্যেক রাজ্য মিলে আমরা এই ব্যাপারে বলছি, এটা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে অতিরিক্ত 
রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করছেন, অতিরিক্ত খণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। খণের বোঝা 
সত্যিই আছে! এটা বাদ দিন, বাদ দেওয়ার পরে লক্ষ্য করুন যেটা ১৯৯১ সালে 
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লিপিবদ্ধ হয়ে আছে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের সঙ্গে আমাদের আলোচনায়। কোল 
রয়্যালটি যদি রিভাইসড রেটে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের প্রতি বছর প্রাপ্য ২০০ 
কোটি টাকা এটা প্রায় ১৪ বছর হয়ে গেছে। এই বছরে প্রাপ্য আমাদের প্রায় ১,৫০০ 
কোটি টাকা। যদি অঙ্কটা বোঝেন, তাহলে পাটিগণিতটা বুঝতে হবে খোলা মনে, ২,৫০০ 
কোটি টাকাঁ বাদ দিয়ে দিন। তাহলে আমাদের ৭,৫০৯ কোটি টাকা প্রথমে এবং ৫,৫০১ 
কোটি টাকা মধ্যে বাদ যাবে ২,৫০১ এবং ১,৫০০ বাদ গিয়ে আমাদের হিসাবে ১,২০০ 
কোটি টাকার মতো আমাদের সত্যিকারের রাজস্ব ঘাটতি আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
এই রাজস্ব ঘাটতিটা আমরা বার বার বলেছি যদি আপনারা সংভাবে করেন, অসংভাবে 
যদি রাজ্যের হাত মোচড়ান তাহলে এই ঘাটতিটা আমরা মানিনা। আর এ জি-র যে 
প্রাথমিক রিপোর্ট এ জি-র অফিসারদের বোঝানো হয়েছে, যে কাগজ থেকে আপনি 
পড়লেন, আসলে এটা পড়ার সুযোগ এখানে নেই_ তারাও এটা জানতেন না। এই 
রাজস্ব ঘাটতিটা ধাপে ধাপে কমিয়ে ২০০৪ সালের মধ্যে আমরা উদ্বৃত্ত করতে বদ্ধপরিকর! 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আবার আমি বলছি, যে আর্থিক বছর চলে গেল, সেই 
আর্থিক বছরে ভারতবর্ষের ২৫টি রাজ্য অসুবিধাই ছিল। আমাদের মাত্র একদিন বিচ্ছিন্নভাবে 
ঘাটতি হয়েছিল। চার হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা বাজেট আমরা রক্ষা করতে “ 
পেরেছিলাম, খুব বেশি রাজ্য কিন্তু এটা পারেনি আর ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের যে 
তথ্য আপনি দিয়েছেন সেটা মনে হয় ভুল দিয়েছেন। আপনি দেখবেন আমাদের মুল 
বাজেট ২৩ হাজার ৩৪ কোটি টাকার, তার মধ্যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ৪,০৫৮ কোটি 
টাকা, অর্থাৎ ১৮ শতাংশ। আপনাকে পাটিগণিতটা ঠিক করতে হবে। 


সর্বশেষে আপনি অতিরিক্ত রাজস্বের কথা বার বার বলেছেন। আমিও তো সেই 
অতিরিক্ত রাজস্ব চাইছি। আরেকটা ব্যাপার আপনি বলেছেন সব দপ্তরে অর্থ ঠিকমতো 
দেওয়া হয় কিনা। আমারতো এখন মনে পড়ছে টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, 
পূর্ত, সেচ ইত্যাদি ডিপার্টমেন্টে এত অসুবিধার মধ্যেও গত বছরে ৯৭.৫ শতাংশ বাজেটের 
অর্থ তারা পেয়েছে, এটা এ জি আযাকচুয়ালসে আছে। আমি এই কথা বলে শেষ করছি 
এরপর অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ে নিরস্তর সুযোগ আছে। এই যে ট্যাক্স এস ডি রেসিও 
বললেন, সর্বশেষটা হয়ত আপনার জানা নেই ৭ পারসেন্ট অতিক্রম করে চলে গেছে, 
উধ্বসীমায় চলে গেছে। অতিরিক্ত কর আদায়ের জন্য সাধারণ ব্যবসায়ীদের একটু সুবিধা 
করে দেওয়ার জন্য যে বিলগুলো আনা হয়েছে, আপনি তা সমর্থন করেছেন, এইজন্য 
আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 
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শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল £ স্যার, আপনার মাধ্যমে একটি কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের 
কাছে নিবেদন করতে চাই। সেলস ট্যাক্স দ্রুত কালেকশন করার জন্য এই পদ্ধতির 
সরলীকরণ করছেন, তারপর এই বিলটা এনেছেন, অর্ডিন্যান্স করেছেন একটা সময়-এর 
জটিলতা ছিল বলে, সব ঠিক আছে। এখন আমার বক্তব্য এই সেলস ট্যাক্স কালেকশনের 
ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতকে তার পেরিফেরির মধ্যে থেকেই কাজে লাগানো যায়, তাহলে সেসব 
দিতে। পঞ্চায়েতকে এর সঙ্গে ট্যাগ করতে পারেননি? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ 
অনুযায়ী পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য পুরসভার ক্ষেত্রে তারা কি অতিরিক্ত কর আদায় করতে 
পারে বলা আছে। এরপর যেটা বলা নেই, আমরা ইতিমধ্যে রাজ্যের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ 
আছে, সেখানে কিন্তু জেলা, পঞ্চায়েতকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই আমরা নিয়েছি। 
বস্তুত জেলার যে লক্ষ্যমাত্রা এই করগুলোর ক্ষেত্রে ধার্য থাকে, সেই লক্ষ্যমাত্রা যদি 
জেলাগুলো অর্জন করতে পারে তাহলে বর্ধিত একটা অংশ জেলাগুলোকে ফেরত দিতে 
আমরা বদ্ধপরিকর। ডিলারের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে কিনা দেখার জন্য পধ্যায়েতের উপদেশ 
নেওয়ার জন্য রাজি আছি। 
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শ্রী সপ্ভীৰ দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে 
সাধুবাদ জানাই যে, শতাব্দির একেবারে শেষ অধিবেশনে কল্যাণী ইউনিভার্সিটি বিলকে 
আমাদের হাউসে কনসিডারের জন্য পেশ করেছেন। আমি বিলটা সমর্থন জানাচ্ছি। এই 
সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এই বিলের প্রিন্সিপল ক্লুজ থ্রি, ইন সাব 
সেকশন টুতে বলছেন 17০ 00010 ০09010115 00 00951-010000900উ 0110 011- 
061£1900905 500019577, 017০ ৬015 "1075 90011 000170115 007 [951-21000019 
5000195. (116 ০001170119 [01 1170010-000019 $0041০5”" কিন্তু স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্ট্স 
আযন্ড রিজনস এ বলা হয়েছে, তখন ওই শব্দটা নেই। এখানে একটা ভুল সংকেত 
পৌছাতে পারে। এখানে বলা হচ্ছে 11 1705 9০ [01 1101 1110 [01010151% ০01 
121)001 5910010170০ 1/0 17010 0০011 00870115 [0 09091-2-010010 5000105 
0876 17 [,09/ 070 0710 01110 11) 1১10510 0110 1110 4১115. আমার মনে হয় এখানে 
19০811 00810115 101 0091 £7901910 50010$ 010 81100 £0001019 50040195. 
এই শব্দটা থাকলে আমাদের কাছে বিলটার উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার হত। এতে হয়ত 
যদি কেউ রিজন পড়ে তাহলে কাছে ভুল সংকেত চলে যেতে পারে যে, আন্ডার 
গ্র্যাজুয়েট/স্টাডিস হচ্ছে না, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট/স্টাডিস হচ্ছে। আমি আপনার কাছে এই 
কথাই বলতে চাইছি যে, এই রকম সংকেত যেন না যায়। আমি একটা কথাই বলতে 
চাই যে, এই বিলের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে যে এই 
ডিপার্টমেন্টের দূরদৃষ্টিতার অভাব আছে। আমরা কিছুদিন আগে এই হাউসে কলকাতা 
ইউনিভার্সিটির নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কলেজগুলিকে কল্যাণী ইউনিভার্সিটির আন্ডারে 
নিয়ে গেছি এবং খুব সহজেই তার সঙ্গে এটাকে আনা যেত। তাহলে আজকে ল এবং 
ফাইন মিউজিক, ফাইন আর্টসের জন্য নতুন করে বিল এনে, এই অবস্থাটাকে আমরা 
খানিকটা দেরি করতে দিতাম না। আমি মনে করি সেই সময়ে ব্যাপারটা আনা উচিত 
ছিল। তাহলে আজকে এই অবস্থাটা ঘটত' না। আজকে আমাদের বিরোধী দলের নেতা 
আমাদের শ্রদ্ধেয় অতীশদা তার এলাকায় একটা আইন কলেজ করতে চান। আপনি, 
আপনার ডিপার্টমেন্ট কি বলছেন, না যেহেতু মুর্শিদাবাদ জেলাট| কল্যাণী ইউনিভার্সিটির 
আন্ডারে চলে গেছে, তাহলে ইউনিভার্সিটি ফ্যাকালটি না হলে আমি ইনসপেকশন পর্যন্ত 
করতে পারছি না। এই জায়গায় একটা স্থিতাবস্থা, একটা পেন্ডিমোনিয়াম সৃষ্টি হচ্ছে। যদি 
এটা করা যেত আগে তাহলে এই ব্যাপারটা হত না। দ্বিতীয়ত মাননীয় মন্ত্রীকে আমি 
অনুরোধ করব যে কল্যাণী ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এই কলেজগুলো গেল, কলেজগুলো 
কলকাতা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ছিল। আপনার নিয়ে যেতে একটুও অসুবিধা হয়নি, 
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যদিও ছাত্র এবং শিক্ষকদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। ইনফ্রান্ট্রাকচারের অভাব, পড়াশুনার 
ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু আপনার কোনও অসুবিধা হয়নি। ডিপার্টমেন্টের কোনও অসুবিধা হয়নি। 
তাহলে যারা ল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনাদের কাছে আ্যাপ্লিকেশন করেছে 
সেটাকে আপাতত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্গপেকশন করার অনুমোদন দিয়ে, এই 
বিল যখন আসবে এবং বিলটা যখন পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে তখন যদি আবার ট্রান্সফার করা 
যেত তাহলে এই কান্দি কলেজ এবং আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের দেরি 
করতে হত না। এই বিল এখন এনেছেন শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে কতদিন নেবে 
কেউ জানে না। তাহলে যারা নদীয়া মুর্শিদাবাদের আইন কলেজের জন্য দরখাস্ত করেছে 
তাদের ইন্সপেকশন পর্যস্ত বনধ হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটা আপনাকে ভেবে দেখতে 
বলছি। আমি আবারও বলছি একটা ইউনিভার্সিটি যখন হয়েছে নিশ্চয়ই তাদের নতুন 
করে ফ্যাকালটি বাড়বে এবং আরেকটা জিনিস মনে হয় ভাবা দরকার যে আমাদের 
সায়েন্সের যুগে আমরা আরও অনেক ফ্যাকালটি করতে পারতাম। মাননীয় মন্ত্রী বলতে 
পারেন কিনা আপনি শুধু একই সঙ্গে ল এবং মিউজিক, ফাইন আর্টসের জন্য আনছেন। 
এর সঙ্গে আরও নতুন নতুন ডিপার্টমেন্ট ভবিষ্যতের মানুষের জন্য চাহিদার জন্য, 
যুগের চাহিদার জন্য আনতে হবে। সেটা মনে হয় আনলে আরও ভাল হবে আপনাদের 
খুচরো খুচরো করে আনতে হবে। সেই ব্যাপারটা এই দপ্তরকে ভাবতে হ্ববে। আমি 
আবার বলছি যে সমস্ত কলেজ দরখাস্ত করেছে, এই বিল যতক্ষণ না কল্যাণী ইউনিভার্সিটি 
করে তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া যায় কিনা, এই ব্যাপারটা ভেবে দেখতে আমি 
অনুরোধ করব। আমি আরেকটা ব্যাপার বলব যেহেতু ফ্যাকালটি আমাদের হচ্ছে, আপনি 
সঠিকভাবে বলেছেন যেখানে আমাদের ফাইভ সাব সেকশন () 01 5০০10) 17 ০1 
(110 [0117010910 4১০. তাতে আপনি একজনকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, আমাদের অরিজিনাল 
বিলে ৩ জন। এখানে আপনি ৬ জন করেছেন। সেটা করতে গিয়ে আপনি বলেছেন 
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£1900115 5000105 17 17 আরেকটা ফাইন আর্টসে বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। পরে 
আবার যখন আরেকটা থ্রি করেছেন, ১২ করেছেন তাহলে আপনাকে প্রত্যেকটা 
ডিপার্টমেন্টে আপনাকে একজন করে ডীন করতে হবে। আদারওয়াইজ এই নম্বরটা 
মিলবে না এবং যেহেতু ফ্যাকালটি থাকলে ডীন করতে হবে, তাহলে উীন যখন প্রত্যেকটা 
ডিপার্টমেন্টে করতে হবে, তখন তাহলে তাদের একটা ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন থেকে 
যাচ্ছে। আপনাকে নতুন করে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট করতে হবে। প্রফেসর নিয়োগ 
করতে হবে, ল এর জন্য করতে হবে, মিউজিকের জন্য করতে হবে, ফাইন আর্টের 
জন্য করতে হবে কিন্তু আপনার বিলে এই কথাটা বলা হয়েছে 1106 15 70 ঠা101102] 
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11101908001] 17৬01৬9৫ 10 1179 011]. আমি মাননীয় মন্ত্রীকে লেট মী নো অর লেটা 
আস নো যে হোয়াট ইজ হোয়াট। আযাকচুয়ালি কেন আসবে না। অবশ্যই আসবে যেহেতু 
ফ্যাকালটি বাড়বে প্রফেসর আনতে হবে, ডীন করতে হবে। আপনার বিলে কিন্তু এই 
কথা বলা নেই। এই ব্যাপারটা আপনি ভেবে দেখুন। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি আরেকটা 
কথা বলতে চাই যে, মাননীয় জয়স্তবাবু যা বলছিলেন আজকে, কলেজগুলোর কি 
অবস্থা? আজকে কলেজে প্রফেসর নেই, পার্ট টাইম দিয়ে চলছে। আমি একটা কলেজে 
কাজ করি আপনি ভাবতে পারবেন না। এক বছর আগে ফিজিক্সের দুজন মানুষ 
ছিলেন। এক বছর আগে রিটায়ার করেছেন। নেই পলিটিক্যাল সায়েন্সের, অনার্স আছেন 
একজন। কেমিস্ট্রিতে একজন। ইকনমিক্‌সে একজন, ম্যাথমেটিকসে একজন প্রফেসর। 
সারা পশ্চিমবাংলার কলেজগুলোর এই অবস্থা। এগুলি আপনাকে ভেবে দেখতে বলব। 
শেষ পর্যন্ত না এই কলেজগুলি পার্টটাইম না হয়ে যায়। আপনাকে সমর্থন করে এই 
শতাব্দির শেষ অনুরোধ আপনাকে করছি আপনি যে ইজম-এ বিশ্বাস করেন, এই শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে রাজনীতিকরণ করার চেষ্টা করেছেন, আপনাকে আমি শেষ অনুরোধ করব 
আপনি যাদের আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন এই ফ্যাকালটিতে তাদের আযপয়েন্টমেন্টটা রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না করে প্রকৃত যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে পারবে তাদেরকে নিয়োগ 
করবেন। 
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শ্রী হরিপদ বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ইউনিভার্সিটি বিল ৯৯ এটা 
সমর্থন করছি। এই বিলের ৩ পাতায় ৬ এবং ৭ সাবসেকশন এফ এতে মিউজিক এবং 
ফাইন আর্ট নতুন ফ্যাকালটি প্রস্তাব আছে। এই প্রস্তাব রাখার জনা আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন 
এই রাজ্যে শিল্প কলা এবং শিক্ষা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সরকারি আর্ট 
কলেজ বলতে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ এতে পড়ানোর ব্যবস্থা 
আছে। তাতে মাত্র ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়তে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই এই রকম 
একটা সময় এই বিল আসায় আমাদের রাজ্যের মানুযরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই সেটাও বোধ হয় আইনের 
সমস্যা থাকতে পারে, সেটাকে কাটিয়ে কিভাবে ওঠা যাবে-_আমাদের আযাকাডেমি অফ 
ফাইন আর্ট নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লেডি রাণু 
মুখার্জি। তিনি জওহরলাল নেহেরুর সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। এই 
সময় এর সাথে সহযোগিতা করেছিলেন রথীন মৈত্র, অতুল বসুর মতো মানুষ এবং 
আরও শিল্পপ্রেমী মানুষ। কিন্তু আজকে এই প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের মুখে। কতিপয় ব্যবসায়ী 
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এই প্রতিষ্ঠানকে তাদের ব্যবসায়ের আখরায় পরিণত করেছে, তাদের অন্যদের হচ্ছে 
রুশি মোদি। এখানে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে ভিড় করে, ৩ 
বছরের একটা কোর্স আছে। কিন্তু এখানে ট্রাস্টি বোর্ডের যারা মেম্বার সেই ব্যবসায়ীরা 
এই প্রতিষ্ানটিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীদের মাহিনা চার গুণ বেড়ে 
গেছে। এখানে ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে এস এফ আই ছাত্র ব্লক, 
যুবলীগের নেতৃত্বে। আন্দোলনের চাপে পড়ে খানিকটা নতি স্বীকার করেছেন। আমি 
শুনেছি মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন এবং যে 
আর্থিক সাহায্য করেছেন তার হিসাব নিকাশ পর্যস্ত এই ট্রাস্টি বোর্ড সরকারকে দেয়নি। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন করব 
ফাইন আর্টস, এই যে আযাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস কল্যাণী ইউনিভার্সিটির নতুন 
ফ্যাকালটি হবে এই ফ্যাকালটিকে সরকার অধিগ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠানকে যাতে বাঁচানো 
যায় তার ব্যবস্থা করুন। কারণ এটা একটা এতিহাসিক প্রতিষ্ঠান। এখানে রবীন্দ্রনাথ 
থেকে আরম্ভ করে অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, অতুল বসু, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্রদের 
হাতের কাজ মুঘল চিত্রকলার, বহু কোটি টাকার সম্পদ আছে। এটাকে রক্ষা করার জন্য 
এবং কল্যাণী ইউনিভার্সিটির মধ্যে যাতে আনা যায় সেজন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ 
করছি, যদিও জেলাগত সমস্যা আছে। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী যে, দি 
কল্যাণী ইউনিভার্সিটি ্যামেন্ডমেন্ট) বিল,&৯১৯ এখানে পেশ করেছেন নীতিগতভাবে 
এই বিলের বিরোধিতা করছি না। রাজ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে 
শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি জন্য যদি বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করা যায় এবং আরও 
বেশি করে যে সাবজেইগুলো পড়বার জন্য আমাদের রাজ্য থেকে বহু কৃতি ছাত্র 
বাইরের রাজ্যে চলে যাচ্ছে। যদি এগুলো বন্ধ করা যায় এবং তার জন্য যারাই বিল 
আনুন নিঃসন্দেহে সেই বিলকে আমরা সমর্থন করব। আপনি মূলত দুটো বিষয়ে কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য এখানে বিলটা এনেছেন। একটা হচ্ছে, ল এবং অপরটা 
মিউজিক আ্যান্ড ফাইন আর্টস। গত বিধানসভাতে আমাদের এখানে ল ইনস্টিটিউটের 
প্রস্তাব গ্রহীত হয়েছে। আমি সেই বিষয়ে আপনার কাছে একটু আলোকপাত চাই। সেই 
ল ইনস্টিটিউটের কাজ কতদূর কিভাবে এগোচ্ছে? বহু সদস্য সেদিন উদ্বেগ প্রকাশ 
করেছিলেন যাতে ল ইনস্টিটিউট হয়। ভারতবর্ষের অন্য রাজ্য, বিশেষ করে বাঙ্গালোরে 
হয়েছে এবং এখান থেকে বহু ছাত্র সেখানে পড়বার জন্য চলে যাচ্ছে। এই যে দুটো 
ফ্যাকালটি তৈরি করতে যাচ্ছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু যেখান থেকে 
মাননীয় সপ্ভীববাবু শেষ করলেন আমি সেখান থেকে শুরু করে বলতে চাই, আমাদের 
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ভাবে কয়েকদিন আগেও সংবাদপত্রে পড়ছিলাম এখন থেকে উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টা 
নাকি আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে ঠিক করে দেওয়া হবে। আমি অনুরোধ করব, এটা কি 
রাজনৈতিক কারণ নয়? সম্প্রতি একজন উপাচার্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন নৈতিক 
কারণে। দক্ষিণ কলকাতায় তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
শুভন্কর চতক্রবর্তী। এ বিষয়ে আমি আপনার মূল্যবোধের কাছে প্রশ্ন রাখি, তার পদত্যাগ 
করে দীড়ানো উচিত ছিল না কি? উনি একটা রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসাবে ভোটে 
দাড়ালেন এবং পরাজিত হয়ে পুনরায় পূর্বের জায়গায় ফিরে গেলেন। তাহলে তার উপর 
তো ছাত্রদের অন্য রকম ধারণা জন্মাতেও পারে। উনি শিক্ষিত মানুষ, একটা রাজনৈতিক 
মতামত থাকতেই পারে। কিন্তু এ পদে থেকে একটা রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়ে 
পরাজিত হয়ে পুনরায় ওখানে ফিরে গেলেন। আমরা আরও শুনতে পাচ্ছি, তিনি ৬৫ 
বছর চাকরি করবেন এবং আমার কাছে খবর আছে তাকে নাকি আবার কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হবে। আমরা চেষ্টা করব তার বাধা দিতে। এমনও খবর 
আছে একটা সময় এই শুভঙ্করবাবু চাকুরিতে ৬০-৬৫ এক্সটেনশনের বিরোধিতা করেছিলেন। 
কিন্তু তিনি নিজেই এখন এক্সটেনশন পিরিয়ডে আছেন। এই যে পলিটিকালাইজেশন অফ 
দি টোটাল এডুকেশন সিস্টেম এবং তার সর্বস্তরে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের 
মানুষকে বসানোর ফলে পশ্চিমবাংলর শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি হচ্ছে কি না? যেমন ধরুন 
কতকগুলো যোগ্য মানুষকে ডিডিয়ে সুরভি দেবীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য 
করা হল। তার যোগ্যতার মাপকাঠি কি? তার যোগাতার মাপকাঠি হল তিনি আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রীর জীবনী লিখেছেন এবং কিছু মিথ্যা সত্য মিলিয়ে তিনি তার জীবনী লিখে 
দিয়েছেন। তার মতো আযাকাডেমিক কৌয়ালিফিকেশন আরও আছে। কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এরকম আরও অনেক মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাদের করলেন না, সুরভি দেবীকে সহ- 
উপাচার্য করে দিলেন। আপনার কাছে আমার বক্তব্য এই যে, এই জায়গায় আপনারা 
খেয়াল করুন, ভেবে দেখুন যে, পশ্চিমবাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আজকে স্কুলের মধ্যে 
ইউনিয়ন করতে আপনারা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এই যে টোটাল একটা রাজনীতির বাতাবরণ 
তৈরি হয়ে যাচ্ছে-_কলেজ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্বত্র। এর বাইরে বের করে এনে 
দরকার যোগ্য মানুষ আসুক, ব্যক্তিগত জীবনে কারও প্রতি তার কমিটমেন্ট থাকতে 
পারে, কোনও মতাদর্শের প্রতি তার অনুভূতি থাকতে পারে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 
যারা থাকছেন তারা সরাসরি রাজনৈতিক অঙ্গনে আসবেন কেন? এটাই হচ্ছে আমার 
বক্তব্য এবং এই ফ্যাকাল্টি দুটো যখন হবে, যাদের নিয়ে আসবেন তারা যেন সত্যিকারের 
শিক্ষা প্রেমী মানুষ হন। এই আবেদন রেখে প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করলাম। 
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ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে কল্যাণী ইউনিভার্সিটি 
আযমেন্ডমেন্ট বিল আনা হয়েছে এটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ২-১টি কথা বলতে 
চাই। এই কল্যাণী ইউনিভার্সিটি আ্যাক্ট ১৯৮১ তে ছিল, ১৯৯৮ তে তার একটা ত্যামেন্ডমেন্ট 
হয়েছিল। এবারে যে আ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ করে কয়েকটা 
জিনিস আছে তা হচ্ছে বিশেষ ক্লারিফিকেশন দেওয়া হয়েছে, যে দুটো ফ্যাকাল্টি এক 
সঙ্গে ছিল, কাউন্সিল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টাডি সেটাকে প্রতি পাতায় 
বিশেষভাবে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট 
স্টাডি আযান্ড কাউন্সিল অফ আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টাডি ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার নাউ। যে এটা 
একটা দিক তারপর দুটো যে কাউন্সিলের দুটে সেকশন আনা হয়েছে, যেমন ল ত্যান্ড 
মিউজিক আ্যান্ড ফাইন আর্টস এই দুটো উল্লেখ যোগ্য এবং এটাক আমরা খুব আ্যাপ্রিশিয়েট 
করছি। তারপর এই বিলটাতে নো ফিনাল্সিয়াল ইমপ্লিকেশন-_এটার সম্পর্কে ভাববার 
কোনও কারণ নেই যে এটা কেন হবে না। তারপর এই যে ফ্যাকাল্টিতে আগে সেকশন 
২২-তে যে ৫টা ছিল এখন যে ৭্টা হয়েছে সেই জায়গায় কমার্সকে যোগ করা হল না 
কেন, তাহলে আমার মনে হয় ৬টার জায়গায় ৭টা করে দেওয়া উচিত ছিল। প্রফেসর 
এবং প্রিন্সিপল নিয়োগের আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে এটা যেন 
তাড়াতাড়ি হয় এবং সময়মতো হয় সি এস সি-র মাধ্যমে। সি এস সি তে অনেক লোক 
পাওয়া যাচ্ছে না, তারজন্য অনেক জায়গা খালি পড়ে রয়েছে। ধন্যবাদ । 
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শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কল্যাণী ইউনিভার্সিটি 
আযামেন্ডমেন্ট বিল ১৯৯৯ হাউসে আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়েছে, গ্রহণ করার 
জন্য উপস্থিত করা হয়েছে। সেখানে তার কোনও সাবস্ট্যান্িয়াল কোনও পরিবর্তন কিছু 
নেই। আমরা এর আগে যে আ্যামেন্ড করেছিলাম সেইটা কার্যে রূপ দিতে গিয়ে একটা 
সমস্যা দেখা দিল যে, অনেকগুলো কার্যকর করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট তার 
পরিবর্তন করতে হয় এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট পরিবর্তন করা সময় সাপেক্ষ 
এবং তাতে কতকগুলো আরও ছোট-খাট যেগুলোকে আমরা বলি টেকনিক্যাল ম্যাটারের 
প্রশ্ন, সেটা দেখা দিল। তারই জন্য, সেই অসুবিধাগুলোকে দূর করার জন্য মূলত এই 
বিলটা আনা হয়েছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটো নতুন ফ্যাকাল্টি ল অ্যান্ড 
মিউজিক আ্যান্ড ফাইন আর্টস। তার সঙ্গে আর একটা জিনিস যুক্ত হয়েছে__ মুর্শিদাবাদ 
এবং নদীয়ার কলেজগুলি যখন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরভুক্ত হয়নি তখন ইউনিভার্সিটির 
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল আলাদা ছিল না, এক সঙ্গে ছিল। 
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এবারে আমরা দুটোকে আলাদা করে দিয়েছি। এখন প্রশ্ন হল যারা ওখানে নির্বাচিত 
এক সঙ্গে নির্বাচন হয়েছিল কোর্ট বা কাউজ্সিলের। সেই অসুবিধা দূর করার জন্য এখানে 
বলা হচ্ছে__যারা যে বডিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা যতদিন তাদের সেখানে থাকার 
কথা ততদিন সেখানেই থাকবেন। ইউনিভার্সিটি বডিস নিয়মিতভাবে কাজ করতে পারবে। 
এটা হচ্ছে মূল বিষয়। এ প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন, সে বিষয়ে আমি 
বলি যে, কেউ যদি ল কলেজ করতে চান, তাহলে একটা পরিবর্তন না করা পর্যস্ত তা 
সম্ভব নয়। ফলে দেরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেজন্য আমি বিরোধী দলের 
নেতা শ্রী অতীশ সিংহ মহাশয়কে বলেছি, এটা পরিবর্তন না করা পর্যস্ত ল বলুন বা 
মিউজিক বলুন বা ফাইন আর্টস বলুন, কোনও কিছু আমাদের বাস্তবে করা সম্ভব নয়। 
কারণ ইউনিভার্সিটি আাফিলিয়েট করতে পারবে না। এখন সেই সুযোগ করে দেওয়া 
হল। একটু সময় লাগলো, কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। এটাও ঠিক, একটা 
ইউনিভার্সিটি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। আগামী দিনে যখন প্রয়োজন দেখা দেবে আরও 
নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি করতে হবে। আপনারা গতবার অধিকার দিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং 
এবং ম্যানেজমেন্ট ফ্যাকাল্টির। কল্যাণীতে আগে ছিল না। যখন নতুন নতুন ইর্জিনিয়ারিং 
কলেজ এবং ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউশন আসতে শুরু হল, সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ফ্যাকাল্টি 
করে দিয়েছিলাম। এইভাবে শিক্ষা যত বিকশিত হবে তত বেশি ফ্যাকাণ্টি করতে হবে। 
একটা কথা মনে রাখতে হবে সবচেয়ে বেশি ফ্যাকাল্টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারপরে 
যাদবপুরে এবং তারপরে বর্ধমানে। আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেটা হল উচ্চ শিক্ষাকে 
' কলকাতা বা কলকাতার আশপাশে মীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের জেলাগুলিতে ছড়িয়ে 
দেওয়া যাতে জেলার ছেলে-মেয়েরা সেই জেলায়ই উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন দিকে সুযোগলাভ 
করতে পারে। তার জন্য দেখবেন আমরা প্রায় প্রতি জেলায়__এখনও রাজ্যের দুটো, 
না তিনটে জেলা বাদ দিলে_ ইর্জিনিয়ারিং কলেজ করে ফেলেছি। অনেকণগুণি নতুন 
ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউশনস করে ফেলেছি। এগুলো আমরা করে ফেলেছি এবং শিক্ষাকে 
সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছি। মাননীয় সদস্যরা শুনলে খুব খুশি হবেন যে, এ বছর 
থেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনফরমেশন টেকনোলজি খোলা হয়েছে। আগে এটা কেউ 
ভাবতেই পারতেন না। শিলিগুড়িতে একটা নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা হয়েছে। এই 
চলতি বছরে আমরা যে দরখাস্ত পেয়েছি তাতে আরও অনেকগুলি ম্যানেজমেন্ট 
ইন্সটিটিউশন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আমরা খুলতে পারব। আমি এই হাউসে বলেছি 
যে, আমরা আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে পশ্চিমবাংলায় টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি চালু করব। 
আই আই টি-র প্রান্তন ডাইরেক্টর ডঃ অশেষপ্রসাদ মিত্র নেতত্বে অভিজ্ঞ ডঃ অনাদিনাথ 
দা যিনি প্রয়াত হয়েছেন তাকে সদস্য করে আমরা উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে যে কমিটি 
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আমাদের দিয়েছেন। সেটা আমরা গ্রহণ করছি এবং এটাও গ্রহণ করছি যে' সব টাকাটা 
সরকার দেবে না, বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্নভাবে কিছু টাকা তুলবেন যাতে এতটা দায়িত্ব 
সরকারকে না নিতে হয়। কারণ উচ্চ শিক্ষার বিস্তার যদি ঘটাতে চাই তাহলে সমস্ত 
দায়িত্ব সরকারের উপর দিয়ে বিস্তার ঘটানো যাবে না আর বিস্তার যদি না ঘটে তাহলে 
পিছিয়ে থাকবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে। আরও অনেকগুলি প্রশ্ন এসেছে 
উপাচার্য ইত্যাদি সম্পর্কে। বাজেট বক্তৃতায় সেগুলি বলা হয়। আপনারা প্রশ্ন করেন, 
আমরা উত্তর দিই। মাননীয় সদস্য শ্রী সৌগত রায় মহাশয় প্রায়ই বলেন, যে, ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজগুলি করা হয়েছে তাদের পরিকাঠামো কি রকম? আমি মাননীয় সদস্য সৌগতবাবুকে 
একটি কথা. বলি, আপনি যদি সময় করতে পারেন তাহলে আমার সঙ্গে চলুন। যে 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি হয়েছে- চলুন, আপনি আমি ঘুরে আসি। আপনি তো শিক্ষক, 
অভিজ্ঞ লোক। সবগুলির বাড়ি শুরু হয়ে গেছে। আসানসোলের বাড়ি আপনি গিয়ে 
দেখবেন সেখানে ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের বাড়ি করছেন। 
আপনি জানেন, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করতে সময় লাগে। আমরা যে কল্যাণী 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করেছি, সেখানে এখনও পর্যন্ত হোস্টেল এবং বাড়ির কনস্ট্রাকশন 
চলছে, যদিও ২টি হোস্টেল করেছি এবং একটি বাড়ি আমরাই করেছি। এটা হচ্ছে 
প্রক্রিয়া চলতে থাকবে এইভাবে । আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বস্ত করতে পারি, আমাদের 
বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের এ আই সি টি ই পূর্বাঞ্চলের অফিস আমরা একযোগে 
এগুলির উপর নজর রাখছি যাতে নাকি আমরা যে মানের শিক্ষা দিতে চাই, সেই 
মানের শিক্ষা এগুলিতে দেওয়া যেতে পারে এবং এই উদ্দেশ্যে একটা ইউনিভার্সিটি করা 
হয়েছে। এই টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিংগুলিকে আাফিলিয়েট করবে 
এবং এগুলির দেখাশুনার দায়িত্ব ইত্যাদি এই ইউনিভার্সিটির থাকবে । আজকে এই যে 
বিল উপস্থিত করেছি__আমার খুব ভাল লাগছে সকলেই সমর্থন করেছেন। আর আপনারা 
যে সমস্ত উপদেশগুলি দিয়েছেন, যেগুলি করার জন্য বলেছেন, আমি এইটুকু বলতে 
পারি আমাদের সাধ্যের মধ্যে যেগুলি করা সম্ভব সেগুলি নিশ্য়ই করব। আপনারা 
সকলেই সমর্থন করেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই বিলটিকে গ্রহণ 
করার জন্য অনুরোধ -করছি। 
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শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ৪ মাননীয় স্পিকার, স্যার, আজকে আমাদের এই যে 
অধিবেশন যেটা শেষ হয়েছে, এটা অল্প দিনের হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকগুলি বিষয় 
এখানে আলোচনা হয়েছে, সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছেন এবং যে ইতিবাচক বিতর্ক হয়েছে, 
গণতন্ত্রে এটা স্বাভাবিক। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলোচনা হয়েছে। অল্প 
সময় হলেও এখানে নো কনফিডেন্স মোশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের 
রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের যে ধারণা সেটা তারা ব্যক্ত করেছেন, সরকার 
পক্ষ থেকে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করেছি। মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং সব মিলিয়ে এবারের এই স্বল্প 
অধিবেশন প্রাণবস্ত হয়ে উঠেছিল। এটা ঘটনা যে এই শতাব্দির এটাই শেষ অধিবেশন। 
এর পরেরটা আগামী শতাব্দিতে হবে এবং জানি না আগামী শতাব্দিতে আমাদের জন্য 
কি নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু এই শতান্দিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে আমাদের 
ইতিহাসে এবং বিশেষ করে আমাদের এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির 
মানুষ যারা চিরকাল লাঞ্ছিত, পদদলিত হয়েছে, তারা স্বাধীন হয়েছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। 
এই শতাব্দিকে পুঁজিবাদী দুনিয়া জয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু গণতান্ত্রিক এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তারা পরাজিত হয়েছেন। এই শতাব্দিতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির 
অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। আমার ভাল লাগছে, এই আসেম্বলিতে এসব বিষয় নিয়ে 
আমরা আলোচনা করেছি এবং তা আগামী শতাব্দির ক্ষেত্রে হবে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি 
এইমাত্র বলছিলেন ইনফর্মেশন টেকনোলজির কথা, বায়ো-টেকনোলজির কথা। এ নিয়ে 
এখানে আলোচনাও হয়েছে। আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আপনি যেভাবে 
হাউসকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন তার জন্য। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে আপনি 
সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দুনিয়ার একজন দক্ষ ম্পিকার হিসাবে। আমরা আপনার কাছে 
কৃতজ্ঞ এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের এই আইনসভার যে এতিহ্া তাকে আপনি শুধু 
রক্ষা করছেন না, তাকে পরিপূর্ণ করছেন, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আজকে শতাব্দির এই 
শেষ অধিবেশন আমি আপনাকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে 
আত্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বিরোধী দলের সদস্যদের। তার কারণ, আমি 
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বিশ্বাস করি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে, একটা কক্ষে বিরোধী পক্ষের ভূমিকা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের বিরোধীপক্ষ সেই ভূমিকা পালন করেছেন, তারজন্য তাদের 


আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনার জীবন আগামী দিনে সুখের হোক এই প্রার্থনা জানাই। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিংহ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই স্বল্পকালীন অধিবেশন প্রায় 
শেষ লগ্নে এসে পৌছেছে। এই স্বল্পকালীন অধিবেশন ছয়দিন বসেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
পাঁচদিন আলোচনার সুযোগ হয়েছ। এই পাঁচদিনের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
আলোচনার সুযোগ আপনি করে দিয়েছেন। মুলতুবি প্রস্তাব এবং মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে 
১৮৫ আলোচনা হয়েছে। আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় এই স্বল্পকালীন অধিবেশন এসব 
বিষয়ে অংশ গ্রহণের সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি তারজন্য আপনাকে ধন্যবাদ 
জানাই। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়কে। যখন আপনি আপনার ঘরে 
অবসর নেন সে সময় মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয় খুবই যোগ্যতার সঙ্গে এই 
বিধানসভা পরিচালনা করেন। তারজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ধন্যবাদ দিচ্ছি 
মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী প্রবোধ সিংহ মহাশয়কে কারণ অনেক ব্যাপারে তার সঙ্গে 
আলোচনা এবং সহযোগিতা করতে হয়। সরকারপক্ষের চিফ হুইপ রবীন মন্ডল মহাশয়ের 
সহযোগিতা সুযোগে আমরা অনেক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি। তারজন্য 
আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই সরকারি দলের সকল সদস্যকে এখানে 
সহযোগিতা করবার জন্য। এই সুযোগে বিধানসভার সকল স্টাফকে ধন্যবাদ জানাই, 
কারণ তাদের সহযোগিতা ছাড়া কখনও বিধানসভা কার্যকর হতে পারে না। এইসঙ্গে 
ধন্যবাদ জানাই সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বন্ধুদের, কারণ তারা এখানে 
উপস্থিত থেকে এখানকার ব্যাপারগুলো জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেছেন। এটা হল 
এই শতাব্দির শেষ অধিবেশন। আমি চাই আগামী দু'হাজার সালে আবার আমরা মিলিত 
হব। তখন আমরা নিশ্চয়ই সকলকে আনন্দিত দেখব। এই কথা বলে আমি আমার 
আবার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 


[5-30 -_ ১-40 10-7.] 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে অভিনন্দন। আপনার 
ভূমিকা বিরোধীদের কাছ থেকে সম্মান এবং মর্যাদা আদায় করে এবং সেটা সম্পূর্ণ 
যোগ্যতার বলে আদায় করেছেন। সকল সদস্যের আপনি সম্মান অর্জন করেছেন। 
আপনার এই হাউস পরিচালনার ব্যাপারে কিছু না বলাই ভাল,-আপনি দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপনি যে সম্মান পেয়েছেন তাতে আমাদের রাজ্যের 
সম্মান অনেক বেড়ে গেছে, আমরা গৌরবান্ধিত হয়েছি। সেইজন্য সকলের পক্ষ থেকে 
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আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এই সভায় বিভিন্ন সদস্যকে বিভিন্ন দলকে যেভাবে 
দক্ষতার সঙ্গে ট্যাকেল করেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে সেটা দেখে আমি আশ্চর্য হই। আপনি 
যোগ্যতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেন। আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে 
আপনাকে ছোট করতে চাই না। আপনি আপনার যোগ্যতা দিয়ে উত্তরোত্তর আরও বেশি 
করে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের সম্মানিত করবেন গৌরবান্বিত করবেন এই প্রত্যাশা আমাদের 
আছে। আমি অভিনন্দন জনাচ্ছি মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়কে। যত তার অভিজ্ঞতা 
বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে এই সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে তত তিনি সকলের আস্থা অর্জন 
করছেন। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা বলেছেন 
এটা শর্ট সেসন, আপনারা বলেছেন ঠিকই। এই সেসনে এবারে বিরোধীরা যথেষ্ট 
সহযোগিতা করেছেন। এবারে এই শট সেসনে, ইন্টারেস্টিং সেসনে সকলের বক্তব্য শুনে 
এই সভা প্রচন্ড রোমাঞ্চিত হরেছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। ১৯৬৯ সাল 
থেকে যত কার্যবিবরণী আছে এই সভার সেটা আমি দেখবার চেষ্টা করেছি, পুরানো 
জিনিস, সেইগুলি সযত্বে আছে। গত কাল অনাস্থা প্রস্তাবের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে 
বক্তব্য রেখেছেন, এই বিধানসভায় তার যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য যেগুলি সযত্রে রক্ষিত 
আছে সেই বক্তব্যকে আরও সুষমামন্ডিত করেছে। বিরোধী পক্ষ থেকে ভাল বক্তব্য 
এবারে হাজির হয়েছে। আমি সৌগতবাবুকে একজন ভাল পার্লামেন্টারিয়ান বলতে পারি, 
তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। বিরোধী দলের নেতা 
অতীশচন্দ্র সিন্হা মহাশয় যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কয়েক দিনের 
এই শর্ট সেসনকে আরও আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা করেছেন। সেইজন্য আমি তাকে এবং 
বিরোধী দলের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কংগ্রেস দলের চিফ হুইপ, 
মান্নান সাহেব, অত্যন্ত ভদ্রলোক, তিনি যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তা তুলনাহীন। 
সরকার পক্ষের বিভিন্ন দলের নেতা আছেন তাদের এবং সকল সদস্যকে আমি ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। বিভিন্ন দলের সদস্যদের সহযোগিতা এবারের এই সেসনের বাড়তি পাওনা। 
এই অধিবেশন স্বল্পকালের হলেও ঘটনা বহুল। আমাদের এই ২৩ বছরের সেসনে 
এবারে আমরা এমন একটি দলের প্রতিনিধি পেয়েছি তার জন্য এই সেসন খুব ইন্টারেস্টিং 
হয়ে উঠেছে। এই হাউস পরিচালনা করার জন্য এই বিধানসভার কর্মী এবং সেক্রেটারির 
কাছ থেকে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্য আমি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি 
বাইরে যাচ্ছেন, তার জন্য আপনাকে আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। আপনি জেনেভা 
যাচ্ছেন, আপনি সুস্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে আসুন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা যারা 
এখানে সদস্য আছি কোনও সদস্যকে যেন আমাদের হারাতে না হয় এই গভীর প্রত্যাশা 
রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। | 
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শ্রী শোভনদেৰ ১ট্রোপাধ্যায় £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি যদিও বেশ কিছুদিন 
সদস্য, এই ধন্যবাদ জ্ঞাপক অনুষ্ঠানে আমি প্রথম বলার সুযোগ পেলাম। আমি প্রথমে 
আপনাকে, মাননীয় ডেপুটি ম্পিকারকে, সরকারের এবং বিরোধী দলের সমস্ত সদস্যদের 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই হাউসে আমি হয়তো অনেকের থেকে কম দিন আছি, কিন্তু যে 
কদিন আছি, আমি লক্ষ্য করেছি, আপনি অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে, কৌশলে কি সুন্দরভাবে 
এই হাউস চালান, যেটি একটি শিক্ষার বিষয়। শুধু তাই নয়, এই বিধানসভা পরিচালনা 
করতে গিয়ে আপনার নানা ধরনের উক্তি আমাদের মনোটনি কাটিয়ে দেয় এবং আমাদের 
হাউস করায় প্রেরণা আনে। এটা ঠিকই হাউস চলতে গিয়ে যদি একরেঁয়েমি থাকে, 
কোনও বৈচিত্র্য যদি না থাকে, তাহলে ভাল লাগবে না। সবদিক বিচারে আপনি 
অসাধারণভাবে এই হাউস চালান আপনার যোগ্যতার মধ্যে দিয়ে। এই হাউসে এবং 
ভারতবর্ষের মধ্যে আপনি যে সম্মান অর্জন করেছেন, এটা আমাদের গর্বের, সম্মানের 
বিষয়। আপনি মাঝে মাঝে ডেপুটি ম্পিকারকে সভা চালাতে দেন। তিনিও যোগ্যতার 
সাথে হাউস চালান। এই সহস্রাব্দ এবং এই শতাব্দির শেষ অধিবেশন এটা। এই শতাব্দি 
নানা ইতিহাসের অনেক সাক্ষী হয়ে থাকবে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অনেক উথথানপতন 
হল। মন্দির, মসজিদ, গুরুদুয়ারা যাই বলুন না কেন, এই হাউস অথবা পার্লামেন্ট 
সবকিছুর সাক্ষী হয়ে থাকে। মাননীয় রবীনবাবু বলছিলেন, এই সভায় নতুন দলের 
একজন এসেছেন। এই হাউসে অনেক প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়েছে নো কনফিডেন্স 
নিয়ে আলোচনা হয়েছে, মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও এই 
হাউস খুব লিভিং ছিল। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ডেপুটি স্পিকারকে আমি 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। যারা মন্ত্রী সভার সদস্য আছেন, সরকার পক্ষের সদস্য আছেন, 
বিরোধী দলের অতীশচন্দ্র সিংহ আছেন, তাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
বিধানসভার যারা স্টাফ আছেন-_অনেক সময়ে আমরা অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে ওয়েলে 
নেমে যাই, অনেক সময়ে তাদের ওপরে বাধা এসেছে, তারা সবকিছু হাসিমুখে মেনে 
নিয়েছেন। আমি প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি সব সরকারি অফিসার সহ 
সাংবাদিক বন্ধু যারা এই ঘেরা ঘরে যেটা ঘটে যায় তা দেশের মানুষের কাছে পৌছে 
দেন, তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই শতাব্দির শেষ অধিবেশনে 
আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। কারণ আপনি এমন একজন ব্যক্তি, 
গুধু জাতীয় স্তরে না, আন্তর্জাতিক স্তরে আপনি আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করে উচ্চ 
আসনে আমীন আছেন। সেইজন্য এই শতাব্দির শেষ অধিবেশনে আমি আপনাকে অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের ডেপুটি স্পিকারকে, যিনি আপনার অনুপস্থিতিতে 
এই হাউস পরিচালনা করেন। তাকে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
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অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে। আমাদের 
গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ রবীন মন্ডলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিরোধীদল নেতা এবং চিফ 
হুইপকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকল সদস্য, রিপোর্টার এবং সরকারি সদস্য এবং সচিবালয়ের 
যে সমস্ত 'কর্মচারী আছেন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেতার এবং টি.ভির প্রতিনিধিরা 
উপস্থিত থেকে দিনের পর দিন সংবাদ পরিবেশন করেছেন তারজন্য তাদেরকে অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী ৪ অনুপস্থিত। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বীস মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সভার সময় সংক্ষিপ্ত হলেও 
অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং সজিবতার অভাব ছিল না। বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে 
আপনার সান্ধ্য এসে যে কথা আমার সব সময়ে মনে হয় যে, আপনার ব্যক্তিত্ব এবং 
পান্ডিত্যের ক্ষেত্রে আপনি যদি রাজনৈতিক গন্ডি ছাড়িয়ে আরও বড় জায়গায় পৌঁছতে 
পারেন তাহলে আমরা আরও গর্বে স্ফীত হয়ে উঠতে পারি। আপনার উপস্থিতি, আপনার 
পান্িত্য, আপনার. রসবোধ এবং রুচিবোধ এ যেন তলোয়ার দিয়ে দাড়ি টাচার মতো 
হয়ে যাচ্ছে। আপনার উপস্থিতিতে বিধানসভা প্রাণবস্ত হয়ে ওঠে এবং বিধানসভার 
সংঘর্ষময় মুহূর্তে আপনি সামলে দেন এবং এরমধ্যে একটা এক্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেন, সেই কারণে আপনাকে অভিনন্দন জানাই এবং আপনার 
দীর্ঘায়ু কামনা করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সৌভাগ্য যে, এমন একজন 
মানুষের সানিধ্য দিনের পর দিন পেয়ে যাচ্ছি সর্বক্ষেত্রে এবং জাতীয় ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত 
এবং যার নেতৃত্বে গোটা রাজ্য চলছে, তিনি হচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। 
তিনি দিনের পর দিন এই সভাতে উপস্থিত থেকে তার বাগ-বিতন্ডা এবং তীক্ষতা সব 
কিছু চোখে আমরা চাক্ষুস করেছি, প্রত্যক্ষ করেছি। এক অসাধারণ মানুষ আমার জীবনে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার পরবর্তী জীবনেও স্মরণীয় হয়ে, চিহ্নিত হয়ে থাকবে। 
এইবারও তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা দেখেছি এক 
অনকরণীয় বাচন ভঙ্গিতে সংসদীয় বিচার ভঙ্গিতে এক উন্নত স্তরে পৌঁছেছেন। তারজন্য 
তাকে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত কাজের লোক, তিনি 
যখন চেয়ারে বসেন তখন রসবোধের রসে তিনি আধুত করে তোলেন। অমরা মৌচাকের 
মতো ভীড় জমাই যখন তখন তিনি যেসব সরস মন্তব্য উপহার দেন যা আমাদের 
স্মরণীয় হয়ে থাকে। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সভা পরিবেশন করে থাকেন। আমাদের 
রদ্ধেয় কৃপাসিন্ধু সাহা এবং বিরোধী বিধায়ক এবং সুভাষ গোস্বামী অত্যত্ত যোগ্যতার 
সঙ্গে সভা পরিচালনা কোনও কোনও সময়ে করে থাকেন। রবীন মণ্ডল, আমাদের চিফ 
হুইপ, তিনি সকলের এত প্রিয় হয়ে উঠেছেন যে তিনি যেন অজাতশক্র বলে প্রমাণ 
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করেছেন। তার ভূমিকা বিরোধী দল বা আমাদের কাছে যোগ্যতার পরিচয় দেয় এবং 
তার উন্নতি আরও কামনা করি। উত্তরোত্তর তার উন্নতি হোক। পরবতী সময়ে চিফ হুইপ 
থেকে আরও বড় জায়গায় পৌঁছতে পারেন তাই কামনা করি। এই বিধানসভাতে বনু 
ব্যক্তিত্বের মানুষ যথা হরিপদ ভারতী, কাশিকান্ত বাবুকে দেখেছি এবং সেখানে বিরোধী 
দলের ভূমিকাও দেখেছি এবং লক্ষ্য করেছি। মাঝখানে একটা টালমাটাল অবস্থা একটু 
হয়েছিল একথা স্বীকার করতে বাধ্য এবং সেখানে বিরোধী দলের নেতা অতীশ সিন্হা, 
আব্দুল মান্নান, সুব্রত মুখার্জি এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় যে ভূমিকা পালন করে 
চলেছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাই। বিতর্কে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের যে স্বার্থক 
ভূমিকা তা স্বীকার করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে কে কত উচ্চে পৌঁছতে পারে তারজন্য 
ভূমিকা রাখছেন। বিরোধীরা সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারলে সংসদীয় কার্যধারাতে 
কত উচ্চে পৌঁছানো খায় তার দৃষ্টান্ত তারা রেখেছেন। সরকারি পক্ষের যারা সদস্য 
তারাও সরকারের বক্তব্যকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন তাতে আমরাও অনুপ্রাণিত 
হয়েছি। এবারের বিরোধী দলের মধ্যে একটা নূতন বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। তারা 
এখানে যেভাবে হৈ চৈ করেন সেটা আবার পরবন্টী সময়ে ভুলেও যান, হাসিখুশি ভাব 
দেখা যায়। তারা যেমন এই কক্ষ্য থেকে ওয়াকমাউট করে চলে যান, তেমনি পরমুহুর্তেই 
আবার ফিরে আসেন -_ একটা সুন্দর পরিবেশ এবারে আমরা দেখেছি। অনেকদিনের 
অভিজ্ঞতা আমার হল, ২০ বছরের উপর, ওরা বেশিদিন হাউসে না থাকলেই মন 
খারাপ করে। জায়গাটা ফীকা থাকলে খারাপ লাগে, বিধানসভা আর বিধানসভা থাকেনা। 
এ এমন একটা শুন্যতা, সেই শুন্যতা ওরা রাখতে দেয়না, যান আবার চলেও আসেন। 
সেইদিক থেকে আমি ওদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিধানসভার কর্মচারিরা তাদের যে 
সহযোগিতা শুধু সেটা ভেতরে নয় বাইরেও পাই। শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সিন্হা মহাশয় তার 
ভূমিকা তিনি নীরবে পালন করে যান, তার সহায়তাও আমরা সব সময় পাই। এখানে 
যারা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা আছেন তারা বিধানসভার প্রতিবেদনকে যেভাবে উপস্থাপন 
করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে 
সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাকে আবার পুনর্বার অভিনন্দন 
জানাচ্ছি, প্রত্যাশা করি আপনাকে আরও বড় জায়গায় দেখব! পশ্চিমবাংলার রাজনীতি 
থেকে আপনি সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত হয়েছেন সেইজন্য আপনাকে আরও 
বড় কোনও ভূমিকার প্রত্যাশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
এই স্বল্নকালিন অধিবেশনে আপনি যে সরকার পক্ষ এবং বিরোধীপক্ষের সদস্যদের নিয়ে 
সুষ্ঠুভাবে সভাকে পরিচালনা করেছেন তারজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে স্পিকার, 
ডেপুটি স্পিকার, চেয়ারপার্সনদের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং সরকার পক্ষ ও বিরোধীপক্ষের 
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চিফ ছুইপ এবং সাংবাদিক বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই। আপনাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিন্হা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ বিধানসভার অধিবেশনের 
শেষ দিন। সকলে বলেছেন এই শতাব্দীর শেষ অধিবেশনের শেষ দিন আজ। এটা ঠিকই 
অন্যান্য অনেক অধিবেশনের মতো এই অধিবেশনে আমরা অনেকে এই স্বল্পকালিন 
সময়ের মধ্যে রাজ্যের স্বার্থের সম্পর্কে নানান গুরুতর বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। 
মত বিনিময় হয়েছে, কিছু উত্তপ তৈরি হয়েছে। আবার আমরা সকলে এক সাথে একটা 
জায়গায় উপনীত হতে পেরেছি। এই সভা পরিচালনা করতে গিয়ে বারে বারে আমরা 
এই কথা উচ্চারণ করেছি। বিরোধীপক্ষ সরকার পক্ষ সকলে করেছেন, আপনার দক্ষতা 
এবং যোগ্যতায় সেই সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখতে, আপণি যে ভূমিকা 
সভার ভিতরে পালন করে থাকেন এটা কিন্তু সবটা নয়, সভার বাইরে এই বিষয়ে চা, 
অনুশীলন করে নানাভাবে পরামর্শ ও উৎকর্ষ কিভাবে সাধন করা যার এই ব্যবস্থার 
ভেতর থেকে জনগণের কল্যাণে সবচেয়ে বেশি কি ভূমিকা পালন করা যায়, সেই 
সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে থেভাবে পরামর্শ দিয়ে থাকেন এটা একটা উল্লেখযোগ্য 
ৃষ্টাত্ত। আমি এটা অনুভব করেছি যে এটা শুধু আপনার পদের দায়িত্বের জন। এই 
কাজটা করছেন তা নয়, যে কোনও কারণেই হোক এটা আমার মনে হয়েছে যে এই 
অবস্থাটাকে উন্নত করা, ক্রটিমুক্ত করা, অনুশীলন করা, নানাভাবে সেমিনারের মধো দিয়ে 
বিধায়ক বা সকলের জ্ঞানের ভান্ডার সম্প্রসারিত করার চেষ্টা আপনি করেছেন। এটা 
আমি অনুভব করেছি, এটা পদের দায়িত্ব পালন করার ভাগিদে যতটুকু করা ততটুকু নয়, 
অন্তরের অনুভব থেকে আপনি এটা কবেন। আপনার দক্ষতা, যোগ্যতা প্রশ্থাতীত, 
আন্তর্জাতিক স্তরে আপনি একজন অত্যন্ত পরিচিত বান্তিঙ। আপনার গৌরবে আমরা 
গৌরবাধিত। বিভিন্ন বিষয়ে আপনি যে অন্ল্য পরামশ দিয়ে থাকেন, ভারভন্য আপনাকে 
আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। মাননীয় উপাধ)ক্ মথণযর দর্ষতার সাথে এই 
হাউস পরিচালনা করেছেন, সেইজন্য তাকে আমি ধনাবাদ জানাহ। মাননার বিরোধী 
দলের নেতা, বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যবৃন্দ সকলের বাছ থেকে এই হাউস পরিচালনার 
ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা পেয়েছি। সরকার পক্ষের চিফ হুইপ যেভাবে সহধোগিতা 
করেছেন এবং মাননীয় সদসাবুন্দ যেভাবে সহঘোগিতা করেছেন এবং এই অধিবেশনকে 
সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন তারজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিধানসভার 
সচিব এবং অন্যান্য কর্মচারিধুন্দ, গণমাধ্যমের বন্ধুরা যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের 
কাজগুলো, অর্থাৎ হাউসের মধ্যে কি ঘটছে সেই ঘটনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে 
দেওয়ার জন্য যে ভূমিকা পালন করেছেন তার জন্য তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানাই। আপনাকে পুনরায় আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রবোধবাবু এখানে বক্তৃতা রাখার 
সময়ে বললেন উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে। গায়ে যদি উত্তাপ না থাকে তাহলে প্রাণ থাকেনা। 
বিধানসভার ভিতরে যে উত্তাপ থাকার কথা সেটা এতবেশি হবে না, সেটার একটা সীমা 
আছে এবং এই ব্যাপারে বিরোধীপক্ষ এবং সরকার পক্ষের সদস্যরা যথেষ্ট কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন। এই স্বল্পকালিন হাউসের মধ্যে বিরোধী দল এই হাউসে অপূর্ব ভূমিকা 
পালন করেছেন। এই অধিবেশন খুব কম দিনই চলল, কিন্তু আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের হাউস পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কলাকৌশল তাতে সংসদীয় রসের সৃষ্টি হয়েছে 
এবং সেটা খুব উপভোগ্য হয়েছে। আপনার অনুপস্থিতিতে এই হাউস পরিচালনার সময়ে 
সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ যেভাবে আমাকে সংসদীয় কাজে সহযোগিতা করেছেন 
তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি তাদের সকলকে আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া হাউস চালানো অসম্ভব। আমাদের সচিবালয়ের কর্মিবৃন্দ এই 
কাজে অবিরাম সাহায্য করেছেন, সেইজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। সংবাদ মাধ্যমকে 
ধন্যবাদ জানাই। তারা আমাদেরই মতো শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত গণমাধ্যমের চতুর্থ মাধ্যম 
হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেইজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ ৮-72 

কলকাতা পুলিশে আই.পি.এস. অফিসারের সংখ্যা 

_শ্রী সপ্ভীয় বক্সী £-73 

কলকাতায় অগ্নিকান্ড 

_শ্ত্রী ব্রহ্মময় নন্দ 7-456 

কলকাতায় জল নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকিকরণ 

_ শ্রী তপন হোড় 7১-270-277 

কলকাতার হাসপাতালগুলিতে এম.আর.আই. টেস্টের সুযোগ 
_ শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-422 


_ শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল 7-454 


চো] 
কোনা এক্সপ্রেসওয়ে 
_ শ্রী আব্দুল মান্নান ৮-449 
কালগিলের যুদ্ধে রাজ্যের শহিদ সংখ্যা 
_ শ্রী অশোককুমার দেব ৮৮-74-76 
কর্মচারি রাজ্য বিমা প্রকল্প 
_ শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৮৮-438-439 
খেলা দেখার কার্ড 
_ শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 7৮-20-24 
গাছ লাগানোর কর্মসূচি 
_শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-471 
গোবর গা ্যান্ট 
_শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য 2১-56-60 
গড়িয়াহাটে উড়ালপুল নির্মাণ 
_ শ্রী অশোককুমার দেব 7-451-452 
গড়চুমুকে দামোদরের উপর সেতু 
_ শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ 7478 
গ্যাস্ট্রো এন্ট্রাইটিজ 
_শ্্রী পক্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় 7-427 
চন্দননগর মহকুমা হাসপাতাল 
_শ্রী কমূল মুখার্জি ৮-427 


খে] 
চন্দননগর ক্যাফেটোরিয়া 

_ শ্রী কমল মুখার্জি 2-428 

: শশী রবীন মুখার্জি [১-444-445 
জলপ্লাবন ও যমুনা নদীর সংস্কার 

_ শ্রী বাদল ভট্টাচার্য 2১-449-451 

জেলা হাসপাতালের নিরাপত্তা 

_প্রী ব্রক্ষময় নন্দ 7-418 

জেলের জমিতে বে-আইনি লোকের বসবাস 
.-প্্ী ব্রহ্মময় নন্দ 7৮-455-456 

জেলায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ 

_ শ্রী অশোককুমার দেব ৮৮-439-440 
জেলবন্দিদের দৈনিক মাথাপিছু বরাদ্দকৃত অর্থ 
_ শ্রী কমল মুখার্জি ৮-430 

টাউন ও রুর্যাল লাইব্রেরি 

- শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল 7১-453-454 
ডানলপ রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ 

_ শ্রী আবুল মান্নান 7771-72 

দূর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে 

_শ্ত্রী রবীন মুখার্জি ০-445 


খা 
দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের টোল-্ট্যাক্স আদায়কারি সংখ্যা 
শ্রী রহীন মুখার্জি ৮-445 
দারিদ্র্য সীমার নিচের মানুষের সংখ্যা 
_ শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮-472-473 
শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 7402-405 
নোয়াই ও বাগজোলা খাল 
_শ্রী নির্মল ঘোষ ৮/১-462-464 
ন্যাশনাল স্কলারশিপ 
_ শ্ত্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৮০-334-335 
পালস পোলিও 
শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য 7-436 
পদ্মা নদীর ভাঙ্গন 
_ শ্রী ইউনুস সরকার ও শ্রী মোজাম্মেল হক েরিহরপাড়া) ৮7-477-478 
পোস্তা বাজারকে অন্যত্র সরানোর পরিকল্পনা 
_ত্রী সঞ্জয় বক্সী -468 
পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুর পাড় সংলগ্ন পথ বাঁধানো 
_ শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৮৮-437 
পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
_ শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ৮১-473-474 


21% 
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ 
_ শ্রী তগন হোড় 2১-446-447 
ফলতায় শিল্প সংস্থাগুলিতে বিদ্যুৎ সঙ্কট 
_ শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৮৮-277-281 
ফুলচাষ ও ফুল চাষীদের উন্নতিকল্পে সরকারি পদক্ষেপ 
_্ত্রী ব্রচ্মময় নন্দ ৮-455 
বনজ সম্পদ রক্ষায় পুলিশ বিভাগে পদ সৃষ্টি 
_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮-432 
বারাসাত-হাবড়া রাস্তা সংস্কার 
_ প্রী বাদল ভট্টাচার্য 7-425 
বিলাসকর 
_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল [১-432-433 
বে-সরকারি ম্যারেজ অফিসার 
শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 1৮-13-15 
বিধায়ক আবাস নির্মাণ 
স্ত্রী তপন হোড় ৮৮-421-422 
বন্দি মুক্তি 
_ শ্রী কমল মুখার্জি 2১-24-25 
বিদ্যুৎ পর্যদের উন্নতিকল্লে পরিকল্পনা 


_ জী তপন হোড় 2৮-73-74 


বিদ্যুৎ সমবায় সমিতি 

শ্রী অশোককুমার দেব 7৯62-64 

বিদ্যুতের সাব-স্টেশন স্থাপন 

_ শ্রী রামপদ সামস্ত চ1১-72-73 

বিপর্যয়জনিত ত্রাণ তহবিল 

_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮৮-60-62 

বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা 

_শ্্রী সুধীর ভট্টাচার্য 2৮-433-434 

বার্ধক্য ভাতা/বিধবা ভাতা 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৯434 

ব্লকভিত্তিক কারিগরি বিদ্যালয় 

_শ্্রী ইউনুস সরকার ও শ্রী মোজাম্মেল হক (হরিহরপাড়া) 7৮-474 
বন্যাত্রানে কেন্দ্রীয় অনুদান 

_প্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ৮৮-452-453 

বি.টি.পি.এস. বিদ্যুৎ কেন্দ্র 

_ শ্রী রবীন মুখার্জি ৮-446 

ভৈবব নদীর ভাঙ্গন 

_ শ্রী মোজাম্মেল হক (হরিহরপাড়া) ও শ্রী ইউনুস সরকার ৮৮-474-476 
মাছ চাষের জমি 

_ শ্রী কমল মুখার্জি ৮৪-12 


সস 
মশা মারার ওষধ প্রয়োগের নিদেশিকা 
_ শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি [য”426-427 
মহকুমা হাসপাতালগুলির পরিষেবা বে-সরকারিকরণ 
-_ শ্রী রবন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ৮১-422-423 
মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য হাসপাতাল 
শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য 7৮-437-438 
মহিলা হোমগার্ডের সংখ্যা 
_ শ্রী কমল মুখার্জি ৮-428 
মিলনপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় 
_ শ্রী রবীন মুখার্জি 77১-445-446 
মুর্শিদাবাদ জেলায় অগভীর নলকৃপ 
_ শ্রী মোজাম্মেল হক (হরিহরপাড়া) ও শ্ত্রী ইউনুস সরকার নি 
মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা প্রতিরোধ 
শ্রী ঈদ মহম্মদ 7১-467-468 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাস বিষয়ের সিলেবাস 
শ্রী শোডনদেখ চট্টোপাধ্যায় 7৮-461-462 
মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের সংশোধন 
_ শ্রী সঞ্জয় বক্সী 2৮468-469 
মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভগ্রপ্রায় বাড়ি 


_ শ্রী দেওকিনন্দন পোদ্দার 77৮420-421 


401 


_ শ্রী অশোককুমার দেব ৮7-414-415 
মুখ্যমনত্রী-কোটায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি 

-শ্রী অশোককুমার দেব ৮-439 
মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি গঠন 

_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮-433 
যুব-মানস পত্রিকা 

_ শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮-469-471 
রেশন কার্ডের ঘাটতি পূরণ 

_শ্ত্রী ঈদ মহম্মদ ৮৮-419-420 

_ শ্রী রামপদ সামস্ত 2৮411-414 
রেশন ব্যবস্থা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত 

_ শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় 7১-425-426 
রোড কর্পোরেশন (সড়ক নিগম) গঠন 
-_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £-431-432 
রাজ্যে আবাদি জমির পরিমাণ 

শ্রী টি মুখার্জি ৮৮-429-430 
রাজ্যে উড়ালপুল 


_ শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ [৮-456-457 


১0] 
রাজ্যে কয়লা, কেরোসিন ও চিনির মাসিক চাহিদা 
_শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৮৮-405-411 

রাজ্যের জন্য দূরদর্শনে পৃথক চ্যানেল 

_শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 776 

রাজ্যের নাম পরিবর্তন 

_শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৮-64-71 
রাজ্যে ফুলের চাষ 

_ শ্রী তপন হোড় চ৮447-448 

রাজ্যে বিদ্যুৎ্বিহীন মৌজা 

- শ্রী রবীন মুখার্জি ৮-441 

রাজ্যে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 
_ শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৮৮১-77-78 
রাজ্যের রাস্তাঘাট সংস্কার 

_শ্রী আব্দুল মান্নান ৮-448 

রাজ্যে রান্নার গ্যাস ও কেরোসিন সরবরাহ 

- শ্রী তন হোড় 7-415-416 

রাজ্যে হাস-মুরগির ডিমের উৎপাদন 

_ শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৮435 

শিশু চলচ্চিত্র উৎসব 


_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮৮-78-79 


৬৫১) 
সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস 
_শ্রী রর মুখার্জি 2১-395-402 
সজ্জির মূল্য বৃদ্ধি রোধ 
_ শ্রী সৌগত রায় ৮:১459-460 
সামুদ্রিক মৎস্য 
শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৮৮৮ 15-20 
সরকারি হাসপাতালে সিটি. স্ক্যান 
_ শ্রী পক্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-423 
_শ্রী নির্মল ঘোষ 7-462 
সাব-রেজিস্ট্রি অফিস 
_ শ্রী ইউনুস সরকার ও শ্রী মোজাম্মেল হক (হরিহরপাড়া) 7-477 
স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার ফি 
_শ্ত্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৮৮-436-43? 
সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর 
_শ্রী সঞ্জয় বক্সী ৮-420 
স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সার্ভিস 
- শ্রী আব্দুল মান্নান ৮১-76-77 
হাসপাতাল উন্নয়ন 


তরী ব্রহ্মময় নন্দ 7৮-457-458 


১৬ 
হুগলি জেলায় দূষণ সৃষ্টিকারি কারখানা 
_ শ্রী রবীন মুখার্জি 7৮-441-444 
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